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লেখকের কথা 


বর্তমান বিশ্বে ভারতের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। এই ভারতবর্ষেই অতি প্রাচীনকাল 
থেকে প্রবহমান একটা সনাতন সংস্কৃতির ধারা আজও বিদ্যমান আছে। এই ভারতের মাটিতেই 
মানবের অভ্যুদয় এবং মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সমস্ত ধারা এই 
ভারতের মাটিতেই প্রথম অস্কুরিত ও বিকশিত হয়। পরে তা ধীরে ধীরে পৃথিবীর অন্যান্য 
স্থানে ছড়িয়ে পরে। তাই মার্কিন শিক্ষাবিদ উইল ডুরান্ট (৬/11 [01800 তার “দ্য স্টোরি 
অফ সিভিলাইজেশন' 01119 501 ০1 01%111226101)) গ্রন্থে লিখেছেন-_ভারতবর্ষ আমাদের 
সভ্যতার মাতৃভূমি এবং সংস্কৃত ভাষা ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষাগুলির মাতৃত্বরূপা। আমাদের 
দর্শনশাস্ত্র, গণিত, শরীষ্টধর্মের আদার্শ এবং আমাদের গণতন্ত্রের জননী হল ভারতবর্ষ। ভারতমাতা 
অনেক ব্যাপারেই আমাদের মাতৃস্বরূপা। সেই রকম অন্য আকে মার্কিন লেখক মার্ক টোয়েন 
(48911. 7810) লিখছেন-_ভারতবর্ষ মানব সভ্যতার শৈশবের ক্রীড়াভূমি, ইতিহাসের 
মাতৃস্বরূপা, কথা-কাহিনীর মাতামহী সদৃশ এবং এতিহ্যময় পরম্পরার প্রমাতামহীস্বরূপা। 
এই সমস্ত কারণে ভারতকে বিশ্বগুরু বলা হয়ে থাকে। 

অতি প্রাচীনকালে ভারতীয়রা বা হিন্দুরা সমস্ত পৃথিবীতে আধিপত্য করতো । হিন্দু রাজারা 
সমস্ত বসুন্ধরা শাসন করতেন। পরে তাঁদের বংশধরগণ পৃথিবীকে নানা রাজ্যে ভাগ করে 
শাসন করতে থাকেন। আজ নরওয়ে ও সুইডেন দেশ দুটোকে একত্রে স্ক্যান্ডিনেভিয়া বলে। 
এক কালে এই অঞ্চলটি কার্তিকের সাম্রাজ্য ছিল। কার্তিকের আরেক নাম স্কন্দ এবং সেই 
হিসাবে তার সাম্রাজ্যের নাম ছিল স্কন্দনাভি। পণ্তিতেরা এ ব্যাপারে একমত যে পুরানো 
স্কন্দনাভি থেকেই আজকের স্থ্যান্ডিনেভিয়া শব্দ এসেছে। 

যাই হোক, হিন্দুরা সেই সব অধিকৃত অঞ্চলের স্থানীয় অনগ্রসর লোকজনকে দানব, দস্যু, 
রাক্ষস ইত্যাদি নামে অভিহিত করতেন। পুরাণাদিতে বর্ণিত দৈবাসুরের যুদ্ধ ইত্যাদি ওই সব 
অনগ্রসর লোকদের সঙ্গে হিন্দুদের সংঘাত ও মৈত্রীর অতি প্রাচীন দলিল। আজ যেই ভূখণ্ড 
আমেরিকা নামে পরিচিত, আমাদের পুরাণে তাকে পাতালদেশ বলা হয়েছে। যে ময়দানব 
ইন্্প্রস্থে পাগডবদের রাজসভা গৃহ ও প্রাসাদ নির্মাণ করে দিয়েছিল, সে যে দক্ষিণ আমেরিকার 
মায়া জাতির লোক ছিল সে ব্যাপারে পণ্ডিতেরা এক মত। 


অদূর অতীতেও যে ভারতের হিন্দুদের সঙ্গে পারস্য, ইরান, ইরাক ও মিশরের সঙ্গে 
ঘনিষ্ট বোগাযোগ ছিল তা নানান পুরাতাত্ত্িক আবিষ্কারের দ্বারা এক স্বীকৃত সত্য। পণ্ডিতেরা 
এক মত যে, পরশুরামের কুঠার বা পরশু থেকেই পারস্য শব্দ এসেছে। সেই রকম অর্ক সূর্য) 
থেকে ইরাক শব্দ এসেছে। প্রথমে অর্ক থেকে অরক এবং কালে অরক থেকে ইরাক এসেছে। 
তেমনি, সংস্কৃত সূর্য সেংস্কৃত উচ্চারণ সুরীয়) থেকে সীরিয়া দেশের নামকরণ হয়েছে। 

এছাড়া অন্যান্য যে কারণগুলোর জন্য হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশ্ব ইতিহাসে স্বতন্ত্রতা 
দাবি করে, প্রাচীনত্ব তার একটা অন্যতম প্রধান কারণ। তাই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক-_কত 
প্রাচীন এই হিন্দু সভ্যতা? কত প্রাচীন ভারতের হিন্দুদের ইতিহাস? এ ব্যাপারে ইংরাজী 
শিক্ষায় শিক্ষিত পণ্ডিতদের কী মত তার একটা উদাহরণ দিলে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হবে। 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫০ পূর্তি উপলক্ষে অক্সফোর্ডের একজন প্রখ্যাত বাঙালি ইতিহাসবিদ 
বন্তৃতা করতে কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি তার বন্তৃতায় বললেন যে,হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি 
পাঁচ হাজার বছরের পুরানো । এইসব পণ্ডিতদের বিদ্যা হল সাদা চামড়ার সাহেবদের থেকে 
ধার করা। তাই এংরা বলেন রাম এবং কৃষ্ণ কাল্পনিক, হিন্দুর পুরাণাদি গ্রন্থ ইতিহাস নয়, ' 
মাইথোলজি মাত্র, হিন্দু ধর্মের বয়স ৫০০০ বছর ইত্যাদি ইত্যাদি। 

সকলেরই জানা আছে যে, সীতা উদ্ধারের জন্য শ্রীলঙ্কায় যেতে শ্রীরাম সমুদ্রের মধ্য 
দিয়ে একটা রাস্তা তৈরি করেছিলেন যা রামসেতু নামে খ্যাত। ইংরেজরা ভারতে আসার পর 
তারা তার নাম বদলে নতুন নাম দেয় আযাডামস্‌ ব্রিজ বা আযাডাম সেতু। সম্ভবত ১৮০৪. 
সালে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম সার্ভেয়র জেনারেল জেমস্‌ রেনেল (087165 
[২67111) এই নতুন নাম দেয়। কয়েক বছর আগে আমেরিকার ন্যাশনাল আযারোনটিকস্‌ 
আ্যান্ড স্পেস আযডমিনিস্ট্রেশন বো ?/,94)-র জেমিনি-১১ উপগ্রহরে সাহায্যে ৪১০ মাইল 
ওপর থেকে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের ১২,৫০,০০০ বর্গ মাইল অঞ্চলের ছবি 
তোলা হয়। তাতে ভারত, শ্রীলঙ্কা সহ রামসেতুরও ছবি তোলা হয়! সেই ছবি পরীক্ষা করে 
বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই সেতু মানুষের তৈরি এবং তা ১৭ লক্ষ ৫০ 
হাজার বছরের পুরানো। কাজেই নাসা-র এক ধাক্কায় হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির বয়স ১৭ 
লক্ষ ৫০ হাজার বছর হয়ে গেল। 

হিন্দু কালগণনা অনুসারে ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বছরে এক কলিযুগ, ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার 
বছরে একদ্বাপরযূগ, ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার বছরে এক ব্রেতাযুগ এবং ১৭ লক্ষ ২৮ বছরে এক 
সত্যযুগ হয়। ১ কলিযুগ, ১ দ্বাপরযুগ, ১ ত্রেতাযুগ ও ১ সত্যযুগ যোগ করলে হয় ৪৩ লক্ষ 
২০ হাজার বছর, যাকে বলা হয় ১ মহাযুগ। ১০০০ মহাযুগ বা ৪৩২ কোটি বছরকে বলা হয় 
১ কল্প এবং ৭১ মহাযুগ ও ১ সত্যযুগ বা ৩০ কোটি ৮৪ লক্ষ ৪৮ হাজার বছরকে বলে ১ মনু 
বামন্বস্তর। সেই রকম ১৪ মনু ও ১ সত্যযুগে ১ কল্প হয়। ১ কল্প প্রজাপিতা ব্রদ্মার দিন এবং 


পরবতী কল্প ব্রহ্মার রাত্রি। ব্রহ্মার দিন হল সৃষ্টি বা সর্গ-আর ব্রহ্মার রাত্রি হল প্রলয় 
বা প্রতিসর্গ। 

বর্তমানে শ্বেতবরাহ কল্প চলছে এবং এই শ্বেতবরাহ কল্প শুরু হবার পর ৬টি মনু, স্বায়স্তুব, 
স্বরোষিচ, উত্তমজ্ব, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ, পার হয়ে গিয়েছে। আমাদের ভাথুদপুরাণ 
বলছে যে, ভক্তরাজ প্রবর পিতা রাজা উত্তানপাত স্বায়স্তুর মনুর আমলে রাজত্ব করতেন। 
সব হিসাব করলে দেখা যাবে যে ১৯৭ কোটি ১২ লক্ষ ২১ হাজার বছর আগে রাজা 
উত্তানপাতের রাজত্বকাল ছিল। কাজেই বলা যায় যে, হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির বয়স ১৯৭ 
কোটি বছর। 

এই প্রসঙ্গে এটা বলা উচিত হবে যে, যাঁর নামে বর্তমান বৈবস্বত মনুর নামকরণ হয়েছে 
সেই বৈবস্বতের বড় ছেলের নাম ছিল ইক্ষাকু। রামের বাবা দশরথ ছিলেন এই ইক্ষাকু বংশের 
রাজা। কাজেই বলা যায় যে, আজ থেকে প্রায় ১২ কোটি ৫ লক্ষ ৩৩ বছর আগে রামায়ণের 
ঘটনা ঘটেছিল। অনেকের মতে কৌতৃহল থাকতে পারে যে, বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে শ্রীস্ট মত 
কি বলে? আইরিশ পান্্রী জেমস্‌ উশের ()81163 [0591)61) বাইবেলের তথ্যাদি থেকে 
হিসাব নিকাশ করে এই সত্যে পৌছালেন যে, আজকের গ্রেগরীয় কালপঞ্ভীর স্বীস্টপূর্ব ৪০০৪ 
সালের ২৩ অক্টোবর সকাল ৯টায় গড কোন কীচামাল ছাড়াই এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। 

অন্য যে কারণটির জন্য হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি বিশ্ব ইতিহাসে স্বতন্ত্রতা দাবী করে, তা হল 
উদার হিন্দুদর্শন। পাশ্চাত্য মতে মানুষ হল একটি সামাজিক পশু, কারণ বিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত 
আযারিস্টটল্‌ বলে গিয়েছেন "৬2 15 ৪ 90018 81111781" | জার্মান মনস্তত্ববিদ ফ্রয়েডের 
মতে মানুষ শুধু পশুই নয়, সর্বদা যৌন কামনার দ্বারা তাড়িত একটি পশু। স্বীস্টান মতে মানুষ 
হল মুলত পাপী। কিন্তু হিন্দু দর্শন বলে, মানুষ হল অমৃতের পুত্র। এই পৃথিবীতে এক মাত্র 
হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু দর্শনই মানুষকে পশুত্ব থেকে মানবত্বে এবং মানবত্ব থেকে দেবত্বে উন্নীত 
করার কথা বলে এবং তার পথ প্রদর্শন করে। 

ইসলাম ভাবে শুধু মুসলমানদের পরিত্রাণের কথা, শ্বীস্টধর্ম ভাবে শুধু শ্বীস্টানদের 
পরিত্রাণের কথা। কিন্তু হিন্দু ধর্ম ভাবে সমগ্র মানব জাতির মঙ্গল ও পরিত্রাণের কথা । হিন্দু 
যখন বলে-_সর্বে ভবন্ত সুখিনঃ সর্বে সন্ত নিরাময়াঃ, তখন সে শুধু হিন্দুর সুখ ও নিরাময়ের 
কথা বলে না, সমগ্র মানব জাতির সুখ ও নিরাময়ের কথা বলে। ভারতের হিন্দুরাই এক কালে 
দেশ দেশাস্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই মহানুভবতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই কয়েক বছর 
আগে ইউ এন ও-র শাখা সংস্থা ইউনেস্কো ঘোষণা করল যে, বেদের জ্ঞান বিশেষ কোন মানব 
গোষ্ঠীর €বা হিন্দুর) জন্য নয়, বেদের জ্ঞান সমগ্র মানবজাতির জন্য। এই মহানুভবতার 
জন্যই আজ আমেরিকার ফেডারেল সিনেট খাশ্েদের মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে গুরু হচ্ছে, 
যা সমগ্র হিন্দু জাতির কাছে এক গর্বের বিষয়। 


স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, “আমি নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব বোধ 
করি”। স্বামীজী হিন্দু ধর্মের উপরিউক্ত শ্রেশ্ঠত্ব ও মানবিক দিকগুলোর জন্যই যে এই কথা 
বলতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। হিন্দু ধর্মের মহত্বর অবদানগুলোকে জনসাধারণের সামনে 
তুলে ধরার জন্যই আমার কলম ধরা। 

অনেক পত্রপত্রিকায় সেই সব লেখা প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি কিছু শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবান্ধব 
আমাকে পরামর্শ দিল যে, সেই সমস্ত লেখাকে একত্রিত করে প্রবন্ধ-সংকলন হিসাবে গ্রথিত 
করে রাখলে ভাল হয়। নতুবা আমার মৃত্যুর পর সব লেখা হারিয়ে যাবে। তাদের পরামর্শ 
আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হল এবং এই ব্যাপারে আমার বন্ধুবর ও তৃহিনা প্রকাশন সংস্থার 
অধিকর্তা শ্রী হিমাংশু মাইতি'র সঙ্গে কথা বললাম। শ্রী মাইতিও আমার প্রস্তাবে রাজি হলেন 
এবং প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। 

সেই অনুসারে আমি যে সব লেখার মধ্যে কালজয়ী বা শ্বাশত আবেদন আছে সেই লেখা 
জড়ো করে শ্রী হিমাংশু মাইতির হাতে তুলে দিলাম। প্রাথমিকভাবে কম্পোজ করার পর 
দেখা গেল যে, এটা প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার বই হবে এবং শ্রী মাইতি দুই খণ্ডে প্রকাশ করার ইচ্ছা 
প্রকাশ করলেন এবং আমিও তাতে সায় দিলাম। 

আমার লেখার সাহায্যে যদি অন্তত একজন হিন্দুর মনেও হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির 
প্রতি গর্ববোধ জাগ্রত হয় তবেই এই প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করবো। 


১লা বৈশাখ, ১৪২০ ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মাচারী 
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(১) 


বিখ্যাত মার্কিন দার্শনিক জন ডিউই-র মতে এই জগতে বিশুদ্ধ, অস্তিম, শাশ্বত ও সনাতন 
সত্য বলে কিছু নেই। সত্য বলতে আমরা যা জানি তা সবই আপেক্ষিক ও কাল নির্ভর। 
বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে সত্য সম্পর্কে তার এই ধারণা এসেছে আজকের বিজ্ঞান 
থেকে। বিজ্ঞানীরা কোন তত্বুকে তখনই সত্য বলে মেনে নেন যখন দেখা যায় যে তা কাজ 
করছে। যখন দেখা যায় যে, সেই তত্ব বাস্তবের সঙ্গে মিলছে না, তখন তারা সেই তত্ত্বকে 
পরিত্যাগ করেন এবং অন্য আরেক তত্বের খোঁজ করেন। 

যখন নিউটন তার মহাকর্ষ তত্তেব সাহায্যে সৌরমণ্ডলের প্রহদের গতি ব্যাখ্যা করতে 
সমর্থ হলেন, তখন বিজ্ঞানীরা সেই মহাকর্ষ তত্বুকে সত্য বলে মেনে নিলেন, যদিও দেখা 
গেল যে এ তত্ত্ব বুধের বিশেষ বক্র গতি বা (017907791101) কে ব্যাখ্যা করতে পারছে না। 
বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আইনস্টাইন তার সাধারণ আপেক্ষিক বাদ (0০17৩181901 
০011২918111) এর সাহায্যে দেখাতে সক্ষম হলেন যে এই জগতে কেউ কাউকে আকর্ষণ 
করে না এবং কোন বস্তু অপরিবর্তনশীল ত্বরণে চলতে থাকলে মনে হয় অন্য কোন বস্ঘ তাকে 
আকর্ষণ করছে। আইনস্টাইন তার তত্বের দ্বারা বুধ গ্রহের বিশেষ গতিকেও ব্যাখ্যা করতে 
সমর্থ হলেন।ফলে বিজ্ঞানীরা তৎক্ষণাৎ নিউটনের তন্ুকে ত্যাগ করে আইনস্টাইনের তত্বকে 
সত্য বলে মেনে নিলেন। 

বিগত ১৯শ শতাব্দীর শেষ অবধি বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে নিউটনের গতিতত্ত্ব ও 
ম্যাক্সোয়েলের তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্র সাহায্যে যে কোন জাগতিক ঘটনা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। 
কিন্ত পরে দেখা গেল যে, এ দুই তত্ত্বের সাহায্যে স্থুল ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করা গেলেও তারা 
পরমাণুর গঠন ইত্যাদি সূন্ষ্ন বিষয় ব্যাখ্যা করতে চুড়ান্তভাবে ব্যর্থ।কিন্ত ১৯২০ সালের পরে 
আরউইন শ্রোয়েডিঙ্গার এবং ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ তাদের কোয়ান্টাম তত্তের সাহায্যে 
উপরিউক্ত সূক্ষ্ম ঘটনা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হলেন বটে, তবে দেখা গেল তাদের কোয়ান্টাম 
তত্ব, বিজ্ঞানের যেমূল দিক নির্দেশ সেই কার্য-কারণ সম্পর্ককে মানছে না। 

যেইসব ব্যক্তি বিজ্ঞানের সঙ্গে ওতপ্রোতোভাবে যুক্ত নন তারা অনেকেই এই ধারণা পোষণ 
করে থাকেন যে, বিজ্ঞান সব কিছুই ব্যাখ্যা করতে সক্ষম তারা শুনলে অবাক হবেন যে,আজকের 


৯০. 


১২ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


বিজ্ঞানের সৌধ তৈরি হয়েছেযে কোন প্রকারে বাস্তব ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে । দু-একটা 
উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে। আলোর মূল প্রকৃতি আজও বিজ্ঞানের কাছে 
পরিষ্কার নয়। বিজ্ঞানীরা তাদের প্রয়োজন মত আলোকে কখনও তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ এবং 
কখনও ফোটন নামক শক্তিকণার প্রবাহ হিসাবে ধরে নিয়ে তাদের কার্য সমাধা করেন। 

পঞ্চাশ বছর আগেও বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে একটা পরমাণুর কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস 
প্রোটন ও নিউট্রন নামক কণা দিয়ে তৈরি। এই প্রোটন ও নিউট্রন কণাকে হাড্রন বলা হয়ে 
থাকে। কিন্তু ১৯৬৪ সালে কিছু তাত্তিক ঘটনা ব্যাখ্যা করতে বিজ্ঞঅনী এম গিলম্যান এবং ও 
জিগ (৬. 0০110172100 0. 75/616) বললেন যে, হাড্রন কণারা মৌলিক কণা নয় এবং 
তারা আরও হাজার গুণ ক্ষুদ্র কোয়ার্ক কণা দিয়ে তৈরি । তারা আরও বললেন যে প্রকৃতিতে 
ছয় রকমের কোয়ার্ক কণা থাকা সম্ভব। কিন্তু আজও কারো পক্ষে কোয়ার্ক কণার অস্তিত্ব প্রমাণ 
করা সম্ভব হয়নি। কোন কোন বিজ্ঞানী এও মনে করেন যে, কোয়ার্ক কণারাও মৌলিক কণা নয় 
এবং তারা আরও ক্ষুদ্র কণা দিয়ে তৈরি । এইসব কারণে অনেকে মনে করেন যে, এ সব ক্ষুত্র 
কণারা স্ট্রিঙ নামক এক ক্ষুদ্রতম কণা দিয়ে তৈরি। কিন্তু হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার তত্ব 
বলছে যে, এ সমস্ত কণার অস্তিত্ব পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করতে যে সৃন্ষ্মতার দরকার তা 
কখনোও সম্ভব নয়। 

হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম গ্যাস হল নক্ষত্রদের জ্বালানী এবং এই জ্বালানী যখন ফুরিয়ে 
আসে তখন নক্ষত্ররা ঠাণ্ডা হতে থাকে এবং ক্রমে রেড জায়েন্ট (5৫ 1870), হোয়াইট 
ডোয়ার্ফ (19119 ৫৮৪1, নিউট্রন স্টার (09001) 5181) এবং শেষ পর্যন্ত ব্যাক হোল 
(1501701)-এ পরিণত হয়। এই অবস্থায় ওই সব নক্ষত্রের বস্তুর ঘনত্ব অসম্ভব বৃদ্ধি 
পায়। একটা নিউট্রন স্টারে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কিউবিক সেন্টিমিটারে ১০ কোটি মেষ্্রিক 
টন।ব্লযাক হোলের ক্ষেত্রে তা আরও বেড়ে যায়। ওইসব অতিশয় ভারী বস্তু হালচাল কেমন 
এবং তারা কোন নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তা আজকের বিজ্ঞানের পক্ষে অনুমান করা মোটেও 
সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীদের শুধু এটুকু বলা সম্ভব যে, সেই সব অতিশয় ভারী বস্তুর প্রকৃতি পার্থিব 
বস্ত থেকে সম্পূর্ণ আলাদ। এই প্রসঙ্গে এটাও বলে রাখা উচিত যে, ১৯৩০ সালের পরে 
নতুন কোন বৈজ্ঞানিক তত্ব আবিষ্কৃত হয়নি। আজ আমরা যা দেখছি তা হল ১৯৩০ সালের 
মধ্যে আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্তের কারিগরি প্রয়োগ মাত্র 

সাধারণ মানুষ আরও বিশ্বাস করে যে, বিজ্ঞান হয়তো আজ অনেক কিছু ব্যাখ্যা করতে 
পারছে না, কিন্তু ভবিষ্যতে বিজ্ঞান যখন আরও উন্নত হবে তখন সে সব কিছুই ব্যাখ্যা করতে 
পারবে। কিন্তু তারা শুনে হয়তো হতাশ হবেন যে, হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ব 
(007০0108105 [100101৩) অনুসারে মানুষের ইন্দ্রিয় ও যন্ত্রপাতি কত সূন্ষ্নতা পর্যস্ত জানতে 
পারবে তা প্রকৃতির ছারা পৃবেই নিদিষ্ট হয়ে আছে। এর থেকে অধিক সুক্ক্নতার বিষয়বস্তু 
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মানুষের কাছে চিরকাল অজানাই থেকে যাবে। এর থেকে অধিক সুন্ষ্পতার কোন বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এইজন্য বিজ্ঞানী ডিরাকে (১./১..)18০) এর 
মত হল, যে সমস্ত বিষয় মানুষ কোন দিনও জানতে পারবে না, তাকে বিজ্ঞান বহির্তৃত বলে 
ঘোষণা করা । কয়েকটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে। 

সকলেরই জানা আছে যে, কোন আলোক রম্মিকে একটি সঙ্ধীর্ণ ফালি(3110) এর মধ্য 
দিয়ে প্রবিষ্ট করালে তা অপরদিকে আলো অন্ধকার আলো অন্ধকার এর একটি নক্সা তৈরি 
করে, যা কে আলোর ডিফ্র্যাকশন (৫1£49601) বলে । আলোকে তড়িৎ-চুন্বকীয় তরঙ্গ ধরে 
নিলে এই ঘটনা ব্যাখ্যা করা খুবই সহজ। কিন্তু আলোকে ফোটন কণার প্রবাহ ধরে নিলে এই 
ঘটনা ব্যাখ্যা করা এক অসম্ভব ব্যাপার। কোন একটি ফোটন কণা ফালিটা পেরিয়ে আলোকিত 
স্থানে যাবে না অন্ধকার স্থানে যাবে তা নির্ণয় করা বিজ্ঞানের পক্ষে অসম্ভব। এটা জানতে 
গেলে ওই ফোটন কণাটিকে অন্য কোন একটি কণা, যেমন ইলেকট্রন কণা দিয়ে আঘাত 
করতে হবে এবং তারপর তাকে পর্যবেক্ষণকারী যন্ত্রে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু ব্যপারটা 
এতই সূক্ষ্ম যে, কোন ইলেকট্রন কণা দিয়ে ফোটন কণাদের আঘাত করলে পুরো ডিফ্র্যাকশন 
নক্সাটাই নষ্ট হয়ে যাবে। 

পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যা করতে বিগত ১৯১৩ সালে ডাচ বিজ্ঞানী নিল্স্‌ বোর 01915 
701) বললেন যে, একটা পরমাণুর মাঝখানে রয়েছে পোসিটিভ আধান বিশিষ্ট নিউক্লিয়াস 
এবং নেগেটিভ আধান বিশিষ্ট ইলেকট্রন কণারা সেই নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার পথে 
ঘুরছে। ঠিক যেমন ৯টি গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। পরে সোমারফিল্ড (ে/111৩1) 
50111061614) বললেন যে,বৃত্তাকার নয়, ইলেকট্রন কণারা উপবৃত্তাকার পথে ঘুরছে। কিন্ত 
দেখা গেল যে, তারা বৃত্তাকার না উপবৃত্তাকার পথে ঘুরছে তা কোন বৈজ্ঞঅনিক পরীক্ষার 
দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। 

কারণ তা জানতে হলে অন্তত পক্ষে দুটো ফোটন কণা দিয়ে ওই ইলেকট্রনটিকে আঘাত 
করতে হবে এবং এ দুটো ফোটন কণাকে পর্যবেক্ষণের যন্ত্রে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু ব্যাপারটা 
এতই সুক্ষ্ন যে, একটা ফোটন কণা আঘাত করলে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনটির গতিপথটাই নষ্ট 
হয়ে যাবে। কাজেই, বলতে হবে যে, ইলেকট্রনগুলো শক্তির বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে রয়েছে। 

উপরিউক্ত হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্বুকে অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার করা 
সম্ভব। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে যখন কোন কিছু মাপা হয় তখন মাপবার বস্তুটির ওপর 
মাপবার যন্ত্রটি কিছুটা উপদ্রবের সৃষ্টি করে। স্থল বস্তর মাপজোকের ক্ষেত্রে এই উপদ্রব 
চোখে পড়ে না। কিন্তু সূক্ষ্ম জিনিস মাপজোকের বেলায় এই উপদ্রবকে উপেক্ষা করা সম্ভব 
হয় না এবং তা হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্তের আওতার মধ্যে পড়ে । ধরা যাক যে, 
আমরা কোন ইলেকট্রন কণার অবস্থান জানতে চাই। তা হলে অন্ততপক্ষে একটি আলোর 
কণা বা ফোটন দিয়ে এ ইলেকট্রনটিকে আঘাত করতে হবে এবং আঘাত করার পর এঁ ফোটন 
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কণাটিকে মাপবার যন্ত্রে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু ফোটন কণা দিয়ে আঘাত করলে তা 
ইলেকট্রনটির উপর এতটা উপদ্রবের সৃষ্টি করবে যে তার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়ে ফলবে। 
কাজেই ইলেকট্রনটির প্রকৃত অবস্থান মানুষের পক্ষে কখনোই জানা সম্ভব হবে না। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের ওপর পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা সঙ্গত,হবে। 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানা গিয়েছে যে, একটা পরমাণুর ব্যাস ১ মিলিমিটারের 
প্রায় ১ কোটি ভাগের ১ ভাগ। যেহেতু নিউক্লিয়াসের বাইরে ঘৃণয়িনরত ইলেকট্রনদের কোন 
ভর (2853) নেই তাই যে কোন পরমাণুর সমস্ত ভর রয়েছে তার নিউক্লিয়াসের মধ্যে, যার 
ব্যাস হল পরমাণুটির ব্যাসের থেকে ১০০০ গুণ ছোট । কাজেই আয়তনের হিসাবে বলতে 
গেলে পরমাণুটর সমস্ত ভর রয়েছে তার ১০ কোটি ভাগের ১ ভাগের মধ্যে. এর পর যদি 
আমরা কোয়ার্কের অস্তিত্ব মেনে নিই, তা হলে বলতে হয় যে পরমাণুটি সমস্ত ভর রয়েছে 
তার আয়তনের কোটি কোটি কোটি ভাগের ১ ভাগের মধ্যে। কাজেই আমরা দু চোখ দিয়ে 
চারদিকে যে সব বস্তু সামশ্রী দেখছি সে সবের মাত্র কোটি কোটি কোটি ভাগের ১ ভাগের 
মধ্যে বস্ত রয়েছে, বাকি জায়গা শুন্য। এই শূন্যস্থান যদি পূরণ করা যেত তবে আমাদের 
এতবড় এই পৃথিবীটাকে ৩০ সেন্টিমিটার ব্যাসের একটা গোলকের মধ্যে ভরে রাখা যেত। 

কাজেই অনুমান করা চলে যে, কি সুন্ষ্নতার মধ্য দিয়ে সেই সামান্য আয়তনের বস্ত্ 
৮০০০ মাইল ব্যাস বিশিষ্ট এই বিরাট পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে। বিজ্ঞানীরা স্বীকার করতে 
দ্বিধা করেন না যে, বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানা মানুষের পক্ষে কোনদিনই সম্ভব হবে না। এই 
প্রসঙ্গে মুণ্ডক উপনিষদের একটি ষ্লোক বলছে ঃ 

তপসা চীয়তে ব্রল্ম ততোহন্নমভিজায়তে। 
অমাৎপ্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসূ চামৃতম্।। 

অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা ব্রহ্ম নিজেকে স্ফীত করলেন এবং এইভাবে বস্বর আবির্ভাব হল 
এবং এই বস্তু থেকে ক্রমে প্রাণ, মন, লোকসমূহ, সত্য বা পঞ্চভূত, কর্ম ও ব্রেম্দাঙ্জান রূপ) 
অমৃত উৎপন্ন হল। 

অন্য দিকে এই সৃষ্টির মূল রহস্যকে উদ্ঘাটন করার সামান্যতম প্রচেষ্টাও হাইজেনবার্গের 
অনিশ্চয়তা তত্ব দ্বারা ব্যর্থ হতে বাধ্য। প্রকৃতির সেই গোপন রহস্য মানুষের কাছে চিরকাল 
অজ্ঞাতই থেকে যাবে। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় ন্যায় দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি অক্ষপাদ শৌতমের 
একটি উক্তি স্মরণ করা উচিত হবে। তিনি বলেছেন যে, অনেক দূর থেকে কোন অরণ্যকে 
যেমন দেখায়, আমরাও বিশ্ব প্রকৃতিকে সেই রকম দেখছি। দূর থেকে যেমন অরণ্যের একটা 
আভাসমাত্র দেখা যায়, প্রত্যেকটি গাছ, তার পাতা ফুল ইত্যাদিকে যেমন পৃথকভাবে দেখা 
যায় না, আমরাও সেইরকম প্রকৃতির বাইরের রূপটি দেখতে পাই। এর বেশি মানুষের 
পক্ষে দেখা বা জানা সম্ভব নয়। 


|| বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান ।। ১৫ 


€২) 


বিগত ১৯০৫ সালে বিজ্ঞানী আযালবার্ট আইনস্টাইন তার বিশেষ আপেক্ষিক তত্ব 91০18 
11501 911২1801৬10) এর সাহায্যে প্রমাণ করলেন যে শক্তিকে বস্তুতে এবং বস্তুকে 
শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। এর আগে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, বস্তু ও শক্তি প্রকৃতির 
দুই মূল পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্ত্া। কিন্তু উপরিউক্ত আবিষ্কারের ফলে বোঝা গেল যে, এই 
বিশ্ব-প্রকৃতির মূলে রয়েছে একটিমাত্র সত্তা, হয় বস্তু নয় শক্তি। বস্ত হল শক্তিরই ঘনীভূত 
রূপ এবং শক্তি হল বস্তুর বিয়োজিত (415171৩2815) রূপ । প্রকৃতপক্ষে, অতি সনম অবস্থায় 
বস্ত ও শক্তির মধ্যে কোন ব্যবধান নেই এবং সেই অবস্থায় কোন যন্ত্রের সাহায্যে বলা সম্ভব 
হবে যে সেটা বস্তু না শক্তি। এই কারণে যে সব বিজ্ঞানীরা মৌলিক বস্তুকণা নিয়ে গবেষণা 
করেন তারা ওই সমস্ত কণার ভর গ্রাম বা মিলিশ্রাম এককের সাহায্যে প্রকাশ করেন না। এ 
ব্যাপারে তারা ব্যবহার করেন শক্তির একক, যেমন ইলেকট্রন-ভোল্ট 6০%), কিলো 
ইলেকট্রন-ভোল্ট (.০%), মেগাইলেকট্রন-ভোল্ট 04০%), গিগাইলেক্রন-ভোল্ট (0০৬) 
ইত্যাদি। বর্তমান প্রসঙ্গে বলে রাখা উচিত হবে যে, পৃথিবীর যেখানেই পারমাণবিক শক্তির 
ব্যবহার হচ্ছে, তা তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যই আর পামাণবিক বোমা তৈরি করে ধ্বংসের 
জন্যই হোক, সেখানেই বস্তকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে করা হচ্ছে। আর পরীক্ষাগারে 
মৌলিক কণাদের গতিবেগ যখন প্রচণ্ডভাবে বাড়ানো হয় তখন সেই গতিশক্তির কিছুটা 
বস্তুতে পরিণত হয়। যখন কোন অতিশয় শক্তিশালী ফোটন বস্তু (78057) ও পরিবস্তুর 
(870708019) কণায় বিভক্ত হয়, তখনও শক্তি বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। উপরিউক্ত আলোচনায় 
সংক্ষিপ্তসার হিসাবে বলা চলে যে, যেই ৯২টি মৌলিক পরমাণু দিয়ে বিশ্বের সমস্ত বস্তু 
গঠিত, সেই ৯২টি মৌলিক পরমাণু ইলেকট্রন ও কোয়ার্ক কণার ৯২ রকমের সমাহার মাত্র। 
অপরদিকে, যেহেতু ইলেকট্রন ও কোয়ার্ক ঘনীভূত শক্তি, তাই শক্তিই হল এই বিশ্ব প্রকৃতির 
মূল সত্তবী। যে ৯২ রকমের পরমাণু দিয়ে এই বিশ্ব গঠিত, তারা মূল সেই এক সত্ত্বা শক্তিরই 
ঘনীভূত রূপ। 

সেই সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ মানুষের কাছে অজ্ঞাতই থেকে যাবে, কারণ 
মৌলিক কণা ইলেকট্রন বা কোয়ার্ককে দেখা বা ছোয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কোন যন্ত্রের 
সাহায্যও তা সম্ভব নয়, কারণ যেই সুক্ষ্পতায় পৌছালে তা সম্ভব তা হাইজেনবার্সের অনিশ্চয়তা 
তত্ব দ্বারা আবৃত রয়েছে। এই প্রসেঙ্গ এটাও বলা সঙ্গত হবে যে, প্রাণ বা জীবন কি তাও 
মানুষের কাছে চিরকাল অজ্ঞাতই থেকে যাবে। কারণ যে সূন্ষ্নতায় গেলে প্রাণের কারণ জানা 
যাবে সেই সুন্ষ্নতাও হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্বের দ্বারা অগম্য। কাজেই বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষার দ্বারা এটা নিরূপণ করা সম্ভব নয় যেকোন বীজটা মাটিতে পুতলে চারা জন্মাবে 
এবং কোন বীজ থেকে তা সম্ভব হবে না। 


১৬ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


এখানে আরও লক্ষ্য করার বিষয় হল ১৯ শতাব্দীর বিজ্ঞানের ভিত্তি ছিল কার্য-কারণ সম্বন্ধ । 
কিন্ত আজকের আধুনিক বিজ্ঞান সেই কার্য-কারণ সম্বন্ধ মানে না। যেই স্থল বিজ্ঞানে কার্য-কারণ 
সম্বন্ধ বিদ্যমান, সেই বিজ্ঞান আজ পরিণত হয়েছে মেকানিক্স-এ। এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে 
গিয়ে ফরাসী বিজ্ঞানী লুই দ্য ব্রগলি বলেন, "12৬০1 01917090075 0 ০8059110 270 ০? 
11011001811 17755 1180 10 0106160 & 1951) 5017101115, 2110 1 5691113 ০011270174৫ 
(1019 11910101915, 800901106 (11৩ £.0101118 [01117010155 01 ০01 [011531091 ০০11০121 
111 09116 5000196 0110101195010171091 ০019901611595 ৮/1111) ০9117005015 0162119 
091061৬60” (0৬8(61 2110 11217171175 6৮ 179119155; [)০09 [0-36) 

এখানে এটাও বলে রাখা সঙ্গত হবে যে, যে বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে মার্কসবাদের 
তত্বদাড়িয়ে আছে তাও ১৯শ শতাব্দীর কার্য-কারণ সম্বন্ধযুক্ত বিজ্ঞান, বহুদিন আগেই যা 
বিজ্ঞানের মর্যাদা হারিয়েছে। মার্কসের বন্ধু এঙ্গেলস (18519) তার 109181696০3 ০? 
18115 গ্রচ্থে যে বিজ্ঞানের কথা বলেছেন তা হল ১৯শ শতাব্দীর মেকানিক্স। এই ব্যাপারে 
মন্তব্য করতে গিয়ে বার্্রান্ড রাসেল 08০10871২055611) বলেন, "10151181715 0760)1081 
01075 19151515 10 ০1911) (11611 0166৫ (0 ০০ 9০016110190, 89 11)0110170175 01001811 
19 ০0110961708090 01110011091) 0611165, & 111 71800101701 811 016 11৬11169119 01 
(0715 [01975015810 ৮/10101) 15 21) 1179181710581)010010010 0611715৮890 00111/6139.1 


(৩) 

হিন্দু ধর্মের মূল অবধারণা ঃ 

ইসলাম ও শ্বীষ্টমতের মত সেমিটিক ধর্মগুলির সঙ্গে হিন্দু ধর্মের একটা বিশেষ পার্থক্য 
রয়েছে। স্রীষ্টধর্ম ও ইসলামের ভগবান অনেকটাই মানুষের মত। তারা অনেক দূরে, স্বর্গে 
বাস করেন এবং সেখান থেকেহতারা পার্থিব ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করেন। ইসলামী মতানুসারে 
আল্লার উচ্চতা ৬০ হাত এবং তার মুখমণ্ডল মানুষের মত। এছাড়া তার রয়েছে ক্রোধ, 
হিংসা, লোভ, সুখ দুঃখ ইত্যাদি মানুষের মত গুণাবলী। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে এরকম প্রাকৃত 
গুণ সম্পন্ন আল্লা বিনাশশীল হতে বাধ্য। পক্ষাত্তরে হিন্দুর ঈশ্বর নিরাকার ও নিরগুণ। তার 
মাত্র একটি গুণ আছে আর তা হল তিনি চৈতন্যময়। হিন্দুর এই নিরাকার ও চৈতন্যময় 
ঈশ্বরের নাম ব্রল্গা বা আত্মা। আগেই বলা হয়েছে যে, এই ব্রন্মা বা আত্মা ইন্জরিয়গ্রাহ্যতার 
অতীত এবং তিনি সর্বব্যাপী। ব্রহ্ম হলেন সুন্ষ্নাতিসূক্ষ্। সৃষ্টিকালে এই ব্রন্গ থেকেই এই 
দৃশ্যমান বিশ্ব জগত উদ্ভূত হয় এবং প্রলয়কালে এই দৃশ্যমান বিশ্ব জগৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতার 
থেকেই নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণকারী কোন ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় না। তাই 
মুণ্ডকোপনিষদে বলা হচ্ছে__ 


|| বেদাস্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান।। ১৭ 


এতম্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ স্কেন্দ্িয়াণি চ। 
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।। (২১1৩) 
অর্থাৎ, এই (এক ব্রহ্ম) হইতে প্রাণ জাত হয় এবং মন, সবেন্দট্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি 
জল ও সকলের আধারভূতা ক্ষিতি সম্তৃত হয়। 
আরও বিশদভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, হিন্দু ধর্মের মূল তাত্তিক ভিত্তি হল, এই 
দৃশ্যমান পরিবর্তনশীল বিশ্ব জগতের মূলে রয়েছে একটি অপরিবর্তনশীল ও সর্বব্যাপী চৈতন্যময় 
সত্তা, ধার নাম ব্রহ্ম সংস্কৃত বৃহৎ শব্দ থেকে ব্রহ্ম শব্দের উৎপত্তি। যার থেকে বৃহৎ আর কিছু 
নেই তিনি ব্রন্ম। এই জগতে দৃশ্য অদৃশ্য, জড় প্রাণী, যা কিছু আছে তা সবই ব্রহ্মা থেকে 
উৎপন্ন। অপরদিকে, ব্রহ্ম হল সৃক্ষ্নাতিসূক্ষ্স ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতার অতীত ব্রহ্ম হলেন-__ন 
চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি ৰাচা নানৈদ্যেবৈঃ। অর্থাৎ ব্রহ্মকে চোখ দিয়ে দেখা যায় না, কান দিয়ে 
শোনা যায় না এবং অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও তাকে জানা যায় না। 
এটা সকলেরই জানা আছে যে উপনিষদের ব্রন্ম হলেন নিরাকার । তিনি পুরুষও নন, স্ত্রীও 
নন। তাই ব্রহ্ম ক্লীব লিঙ্গ। তিনি সূক্ষ্ম থেকে সৃক্ক্মতর এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার অতীত। তার 
থেকেও বড় কথা হল হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি কোন পার্থিব বা প্রাকৃত গুণ 
ব্রম্মোর নেই। তাই তিনি নির্গুণ। ্রন্মোর শুধু একটি গুণই আছে, তা হল তিনি চৈতন্যময়। 
কেন উনিষদের নিম্নোক্ত চারটি শ্লোকের মাধ্যমে ব্রন্াকে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, 
যথা__ 
যদ্বাচাহনভ্যুদিতৎ যেন বাগভ্যুদ্যাতে। 
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।| (১/৫) 
যল্মনসা ন মনুতে যেনাহর্মনো মতম্‌। 
তদেব ব্রন্ধ ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।। (১/৬) 
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি। 
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।। (১/৭) 
যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্‌। 
তদেব ব্রহ্গ ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে || (১/৮) 
যৎপ্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে। 
তদেব ব্রহ্গ ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে || (১/৯) 
অর্থাৎ বাগিন্দরিয় দ্বারা যীকে বর্ণনা করা যায় না,বরংযীর দ্বারা বাগিন্দড্রিয় ও শব্দ উচ্চারিত 
হয়, তাকেই ব্রহ্ম বলে জান (১/৫)। মন দ্বারা যীকে অনুভব করা যায় না, বরং াঁর সাহায্যে 
মন তার কার্য করে, তাকেইব্রন্ম বলে জান (১/৬)। চক্ষু যীকে দেখতে পায় না, বরং যাঁর দ্বারা 
চক্ষুর দেখার কার্য সম্পন্ন হয়, তাকেই ব্রহ্ম বলে জান (১/৭)। শ্রবণের দ্বারা যাঁকে জানা যায় 


নিপ্র-স(১)-২ 


১৮ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


না, বরংযীর দ্বারা শ্রবণের কার্য সম্পন্ন হয়, তাকেই ব্রল্ম বলে জান (১/৮)। প্রাণ দ্বারা যাঁকে 
জানা যায় না, বরং যাঁর দ্বারা প্রাণের কার্য সম্পন্ন হয়, তাকেই ব্রহ্ম বলে জান (১/৯)। 

হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে এই বিশ্ব জগত একটি মাত্র অদৃশ্য, অবিনাশী এবং অনাদি অনস্ত 
টৈতন্যময় সত্ত্বা ব্রন্মের বিকাশ মাত্র। এবং এই একটি মাত্র বিশ্বাসের ওপর সমগ্র হিন্দু ধর্ম, 
হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু দর্শন ও হিন্দু আধ্যাত্মিকতা, সর্বোপরি হিন্দু জীবনযাত্রা দীঁড়িয়ে আছে। 
বেদান্ত বলছে সেই চৈতন্যময় সত্ত্ব ব্রহ্মই হল অবিনাশী বা সৎ আর বিনাশশীল এই দৃশ্যমান 
জগৎ সংসার অসৎ। এই অনস্ত বিশ্বের যে কোন বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে বিরাজ করছেন সেই 
অবিনাশী ও অনাদি চৈতন্যময় সত্ত্বা ব্রহ্ম । এই ব্রন্মাকে ব্যাখ্যা করতে বৃহদারণ্যক উপনিষদের 
ঝষি যাজ্বন্থ্য শিষ্যা গার্গীকে বলছেন। 

যদৃধ্বং গার্গি দিবো যদবাক্‌ পৃথিব্যা যদস্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ ভূতং চ ভবচ্চ 
ভবিষ্যচ্েত্যাচক্ষত আকাশ এৰ তদোতং চ প্রোতং চেতি কম্মিননু খন্বাকাশ ওত্চ 
প্রোতশ্চেতি। | (৩1৮1৭) 

অর্থাৎ, গার্মি যাহা দ্যুলোকের উধ্রবে এবং যাহা পৃথিবীর নিন্নে, যাহা ব্রন্মাণ্ড ও কপালদ্বয়ের 
মধ্যে এই উভয়লোকরপে বিদ্যমান, যাহা হইয়াছে, যাহা হইতেছে ও যাহা হইবে__এই সব 
যাহা কিছু পণ্ডিতেরা বলেন-_তিনি আকাশেই ওতপ্রোত আছেন। 

যাজ্তবন্্য আরও বলেন-__ 

গার্গি,ব্র্মাবিদগণ ইহাকেই অক্ষর বলিয়া থাকেন। ইনি অস্থুল, অনণু, অহুস্ব, অদীর্ঘ, 
আলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচস্ষুষ্ক, আশ্রোত্র, 
অবাক, অমনঃ, অতেজস্ক, অশ্রাণ, অমুখ, অমাত্র, অনস্তর ও অবাহ্য। তিনি কাহাকেও ভক্ষণ 
করেন না এবং অপর কেহ তাহাকে ভক্ষণ করে না। (৩1৮1৮) 

যেহেতু বেদান্ত অনুসারে এই বিশ্বে দৃশ্য অদৃশ্য সমস্ত কিছুই এক অবিনাশী চৈতন্যময় 
সত্তা ব্রন্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ, তাই ছান্দোগ্য উপনিষদের খাষি শ্রাণ্ডিল্য বলছেন__ 

সর্বং খন্ছিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শাস্ত উপাসীত। অথ খলু”ব্রতৃময়ঃ পুরুষো 
যথাক্রতুরস্মিল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেত প্রেত্ভবাতি স ত্রতুং কুর্বীত।। (৩1১৪।১) 

অর্থাৎ, এই সমস্ত বিশ্ব-জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মই; কারণ তাহা হইতেই উহা জাত হয় এবং 
তাহাতেই লীন হয় এবংতাহাতেই জীবিত থাকে । অতএব শান্ত হইয়া তাহারই উপাসনা করিবে। 

মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসক্কল্প আকাশাত্মা সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ 
সর্মিদমভ্যাত্তোহৰাক্যনাদরঃ (৩।১৪।২) 

অর্থাৎ মনই যীহার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির কারণ, (লিঙ্গ শরীর) যাহার দেহ চৈতন্যদীপ্তিই যীহার 
রূপ, তিনি সত্যসঙ্কল্প, অকাশাসত্মা, সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ ও সর্বরস, যিনি এই সমস্ত জগৎ 
ব্যাপিয়া বর্তমান, যিনি ইন্দ্রিশূন্য ও আগ্রহ বিবর্জিত (তিনিই ব্রহ্ষ)। 


।| বেদাস্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান।। ১৯ 


যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহৃতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবস্তি। | 
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাহক্ষরাৎসম্ভবতীহ বিশ্বম্‌।। মমুপকোপনিষদ্‌ ১1১1৭) 
অর্থাৎ, মাকড়সা যেরূপ নিজ শরীর হইতে সূতা উৎপাদন করে ও আত্মসাৎ করে, পৃথিবীতে 
যেমন ওষধি সমূহ জাত হয়, সজীব পুরুষের শরীর হইতে যেমন কেশ ও লোমসমূহ নির্গত 
হয়, তদ্রুপ অক্ষর ব্রেক্দ) হইতে এই বিশ্বনিখিল উৎপন্ন হয়। 
যন্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্‌ 
যন্মান্নাণীয়ো নজ্যায়োহস্তি কশ্চিৎ। 
বৃক্ষ ইব স্তবধো দিৰি তিষ্ঠত্যেক_ 
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেৰ সর্বম্।। (শ্বেতাম্ব ৩।৯) 
যাহা হইতে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অন্য কিছুই নাই, যাহা হইতে অণুতর বা মহত্তর কেহই 
নাই, যে অদ্ভিতীয় পরমাত্মা বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলবাবে নিজ প্রকাশত্মক মহিমায় বিরাজিত, সেই 
পুরুষেরই দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত। | 
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রকাশ পায় যে, আজকের বিজ্ঞান অনুসারে ব্রহ্ম 
বস্তও নন্‌ শক্তিও নন। ব্রহ্ম হলেন একটি অপরিবর্তনশীল, অনাদি, অবিমিশ্র ও চৈতন্যময় 
সত্ত্বা এবং এই বিশ্বের দৃশ্য অদৃশ্য সমস্ত বস্তু, জড় ও প্রাণীর মূল উপাদান। এই বিশ্বে শুধু 
তিনিই আছেন এবং এই জগত সংসারে আমরা যা কিছু দেখছি তা তারই অনন্ত রূপে প্রকাশ 
মাত্র। তিনি সূক্ষ্ম থেকেও সুক্ষ্মতর, স্থূল থেকেও স্থুলতর। তিনি বৃহত্তম, তার মত বৃহৎআর 
কিছু নেই। বিশ্বের সমস্ত স্থান-কাল জুড়ে তার বিস্তার । তিনি বিশুদ্ধতম ও পবিত্রতম। তিনি 
সমস্তরকম পরিবর্তনের উধের্ব । তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা। তিনিই একমাত্র উপাস্য। 

. বিজ্ঞান হল ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে এই বিশ্বের দুই প্রধান সত্ত্বা বস্তু ও শক্তি (অথবা 
আইনস্টাইনের মতে একটি সন্তা)-র পরিমাণ নিরূপণ করার পদ্ধতি । কিন্তু বেদান্ত অনুসারে 
এই বিশ্বের মূল উপাদান হল একটিমাত্র চৈতন্যময় সত্ত্বা যা বস্তও নয়, শক্তিও নয়। সম্প্রতি 
বৈজ্ঞানিকরা হিগ্স-বোসন নামে একটি কণা আবিষ্কার করেছেন। তারা দাবি করছেন যে, অন্য 
সমস্ত কণার পিছনে রয়েছে এই হিগস্‌ বোসন, যদি তাই হয় তবে এই তত্ব বেদাস্তের 
সত্যকেই পরিপুষ্ট করছে। 


€৪) 
বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে একবার ঈশ্বর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে বলেন যে ১৭শ শতাব্দীর 
ইউরোপীয় দার্শনিক স্পিনোজা (9717028) যে ঈশ্বরের কথা বলেছেন তিনি সেই ঈশ্বরে 
বিশ্বাসী ।স্পিনোজাকে বলা হয় পশ্চিমের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান সর্বেশ্বরবাদী দার্শনিক। ফরাসী 
গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক দেকার্তে ছিলেন স্পিনোজার পূর্বসূরী। দেকার্তে বিশ্বাস করতেন যে এই 


২০ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


বিশ্বের মূল উপকরণ হিসাবে তিনটি সত্ত্বা বিদ্যমান। এঁরা হলেন ঈশ্বর মন ও বস্ত। কিন্তু 
বেদাস্তের ন্যায় স্পিনোজাও একটিমাত্র দৈব সত্ত্ায় বিশ্বাস করতেন এবং সেই সত্ত্বা হলেন 
ঈশ্বর । এবং তার মতে মন ও বস্তু সেই এক সত্ত্বা ঈশ্বরের দুই প্রকাশ। আগেই বলা হয়েছে 
যে, বেদাস্তের ব্রহ্ম কোন যে কোনরকম পার্থিব গুণ বর্জিত। কিন্তু স্পিনোজার মূল সত্ত্বা ঈশ্বর 
বাইবেলের ঈশ্বরের ন্যায় ঘৃণা, ক্রোধ, শ্রীতি ইত্যাদি অসীম গুণাবলী অধিকারী । কাজেই 
বেদাস্তের ব্রহ্ম ও স্পিনোজার ঈশ্বরের মধ্যে বিস্তর ফারাক। হিন্দু দর্শন অনুসারে ব্রহ্ম বা 
আত্মা বা পরমাত্মা যে কোন রকমের বন্ধন থেকে মুক্ত। তাই তিনি নির্গুণ। কোন প্রাকৃত গুণ 
থাকলে ব্রহ্ম সেই গুণের মাধ্যমে বন্ধন দশা প্রাপ্ত হতেন এবং তিনি কালের বন্ধনে আবদ্ধ 
হতেন। সেই বন্ধন থেকে তিনি মুক্ত হতে পারতেন না, যেমন তাপকে আগুন থেকে পৃথক 
করা সম্ভব নয় (সাঙ্খ্য-১।৫৪৩)। সেই অবস্থায় ব্রহ্ম কালের সঙ্গে সঙ্গে বয়োবৃদ্ধ হতেন এবং 
এক সময় মৃত বা লুপ্ত হয়ে যেতেন। তাই তিন আর অবিনাশী থাকতেন না। তখন তাঁকে আর 
অক্ষর বলা যেত না। ৃ 

. ব্যাপারটাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করা যেতে পারে। ধরা যাক এক ব্যক্তি 
তার পোষা কুকুরটাকে শিকলে বেঁধে রাস্তায় হাটছেন। পাশ্চাত্য মতে কুকুরটি আবদ্ধ কিন্তু 
লোকটি মুক্ত। কিন্তু ভারতীয় মতে লোকটিও এঁ শিকল দিয়ে আবদ্ধ । আগেই বলা হয়েছে 
যে, কোরান ও বাইবেলের ঈশ্বর মানুষের আকৃতি ও গুণাবলী বিশিষ্ট । তাইস্পিনোজার পক্ষে 
বাইবেলকে অতিক্রম করে নির্গুণ ঈশ্বরের কল্পনা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। 

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদ বেদান্তের একেশ্বরবাদ মধ্যে 
অনেকব্যবধান।তা সত্ত্বেও কেউ কেউ কখন কখন স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদের সঙ্গে বেদাস্তের 
মিল আবিণ্টার করে থাকেন। যেমন স্পিনোজা যখন বলেন, "0616 15 0179 10110 0? 
[36106 ৮0101) 15 21558551179 58176, 00110198190 21) 11065101061016, 17601 
15091৮01175 810111110106 1110 15911 101) ৮/1011000 17011650611 20178 00 (0 81) 
00161, ০01 10151019217 1111961561001019 05 8115 59156 2170 01 ৮411101 01) 
০01109010180011 15 007060 10 11511150109 011%.”, তখন অনেকেই এর সঙ্গে 
উপনিষদের অনেক স্লোকের মিল খুঁজে পান। 

উপরিউক্ত আলোচনায় উপসংহার হিসাবে বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি শ্রোক উদ্ধৃত 

হিরপ্ময়েন পাত্রেণ সতস্যস্যাপিহিতং মুখম্‌। 
তত্ব পৃননপাবৃণু সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে।। (৫1১৫।১) ঈশ ১৫) 

অর্থাৎ, জ্যোতির্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত আছে। হে জগৎ পরিপোষক সত্যধর্মা 
সূর্য, আমার উপলব্ধির জন্য আপনি উহা অপসারিত করুন। আগেই বলা হয়েছে যে, এই 
বিশ্বের মূল রহস্য মানুষের পক্ষে কোনদিনও জানা সম্ভব নয় এবং তা জানতে গেলে যে 


|| বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান।। ২১ 


সৃক্ষ্মতার প্রয়োজন, হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্র দ্বারা তা সীমিত হয়ে আছে। কাজেই 
হিন্দু খষির হিরপ্ময় পাত্রকে অবশ্যই হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করা 
চলে। যদি তাই হয় তা হলে এই সৃষ্টির মূল রহস্য বিজ্ঞানের পক্ষে কখনই জানা অস্তব হবে 
না। কারণ সেই মূল কারণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য নয়। সেই পরম সত্য ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি 
বাচা নাননৈদ্যেবৈঃ। তাই উপনিষদের খষি বলছেন, 

যদর্টিমদ্‌ যদণুভ্যোহণু চ 

যশ্ষিল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ 

তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রীণস্তদু বাঙ্মনঃ। 
তদেতং সত্যং তদমূতং তছেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি। (মুণ্ডক ২1২।২) 

অর্থাৎ, যিনি দীপ্তিমান, যিনি সূন্ষ্ স্তুসমূহ হইতেও সূক্ষ্ম, এবং যিনি স্কুল হইতেও স্কুল, 
যাহাতে লোকসমূহ ও লোকবাসীগণ অবস্থিত, তিনিই সর্বাস্পদ অক্ষর ব্রহ্ম । তিনিই প্রাণ, 
তিনিই আবার বাক্‌ ও মন। সেই ব্রদ্মাই সত্য, শ্রেষ্ঠ এবং অমৃত। তাহাকেই ভেধ করিতে 
হইবে, তাহাকেই ভেদ কর। 

এখানে আরও বলার আছে যে, বৈজ্ঞানিক মাপজোক করা তখনই সম্ভব যখন মাপার যন্ত্র 
ও মাপবার বস্তুর স্বরূপ বর্তমান থাকে। অথবা যতক্ষণ তাদের মধ্যেকার বিভেদ বিদ্যমান 
থাকে। স্থূল মাপজোকের বেলায় এই ব্যাপারে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু সৃন্ষ্ম জিনিস 
মাপজোকের বেলায় মাপবার যন্ত্রকেও মাপার বিষয়ের মতই সূক্ষ্্ হতে হবে। তখন মাপ বার 
যন্ত্র ও মাপার বিষয়ের মধ্যকার ব্যবধান লুপ্ত হয়ে যাবে এবং মাপজোক করাও আর সম্ভব 
হবে না। এই কথাটা বোঝাতে খষি যাজ্ঞবন্থ্য তার পত্তী মৈত্রেয়ীকে বলছেন, যত্র হি দ্বৈতমিৰ 
ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিম্রতি, তদিতর ইতরং রসয়তে, তদিতর 
'ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং স্পৃশতি, 
তদিতর ইতরং বিজানাতি; যত্র ত্বস্য সর্বমা্মৈবাভৃৎ তৎ কেন কং পস্যেৎ, তৎ কেন কং 
জিমে, তৎ কেন কং রসয়েৎ, তৎ কেন কমভিবদেশ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কং 
মন্ত্ীত, তৎ কেন কংস্পৃশে্ তৎ কেন কং বিজানীয়াদ, যেনেদং সর্ব বিজীনাতি তং কেন 
বিজ্ঞানীয়াৎ_অর্থাৎ যতক্ষণ দ্বৈতভাব থাকে, তখন একে অপরকে দেখে, একে অপরকে 
আত্াণ করে, একে অপরকে আস্বাদন করে, একে অপরকে বলে, একে অপরকে শোনে, একে 
অপরকে চিস্তা করে একে অপরকে স্পর্শ করে, একে অপরকে জানে । কিন্তু যখন সমস্ত কিছু 
ইহার আত্মাই হইয়া গেল, তখন কি দিয়া কাহাকে দেখিবে, কি দিয়া কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কি 
দিয়া কাহাকে আস্বাদন করিবে, কি দিয়া কাহাকে বলিবে, কি দিয়া কাহাকে শুনিবে, কি দিয়া 
কাহাকে ভাবিবে, কি দিয়া কাহাকে ছুঁইবে,কি দিয়া কাহাকে জানিবে? যাহার দ্বারা লোকে এই 
সমস্তকে জানে, তাহাকে কি দিয়া জানিবে? (বৃহঃ ৪1৫1১৫) 


২২ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


শেষ কথা হিসাবে বলা যায় যে, আজ পর্যস্ত কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বেদাস্তের বিরুদ্ধে 
যায়নি। উপরস্ত' আজকের বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে বেদান্তের পরীক্ষাগার। বিজ্ঞান যেন বেদাস্তের 
সত্যকে আরও ভালভাবে জানতে ও বুঝতে সাহায্য করে চলেছে। বিজ্ঞানের আসল কাজ 
হল, এই বিশ্ব প্রকৃতির একটা পরিমাণগত চিত্র তুলে ধরা। কিন্তু একটা বিশেষ পর্যায়ের পর 
বিজ্ঞানের পক্ষে সেই কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। আগেই বলা হয়েছে যে, বিজ্ঞানী দ্য ব্রগলির 
মতে দর্শনকেই এগিয়ে আসতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে সেই শূন্যস্থান পূরণ করার। কিন্তু তার 
পক্ষে বলা সম্ভব হয়নি যে কোন দর্শন সেই দায়িত্ব নেবার উপযুক্ত। বা কোন্‌ দর্শনের সেই 
ক্ষমতা আছে। 

চিন্তার গভীরতা, জ্ঞানের সম্পূর্ণতা এবং বর্তমান বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা ইত্যাদি 
বিচার করলে একমাত্র বেদাস্তেরই সেই ক্ষমতা আছে এবং বেদাস্তকেই সেই পবিত্র, সেই 
এতিহাসিক দায়িত্ব নিতে হবে। সে দিনের আর বাকি নেই যে দিন বিজ্ঞানকে স্বীকার করতে 
হবে এই জগতের প্রতিটি ধুলিকণাও চৈতন্যময় পবিত্র সত্ত্বা। বিশ্বের প্রতিটি অণু পরমাণুর 
মধ্যেও চৈতন্যময় সত্ব ব্রন্মের অবস্থান, বৈদিক ঝষিগণ যে সত্য হাজার হাজার বছর আগে 
এই জগদ্বাসীকে শুনিয়ে গিয়েছেন। 

অসতো মা সদ্গময়। 
তমসো মাজ্যোতির্ময়। 
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। (বৃহঃ ১।৩।২৮। 


বর্ষ প্রতিপদই হোক সমগ্র বিশ্ববাসীর নববর্ষ 


আমরা বাঙালীরা যে বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ গণনা করি তাতে বৈশাখ মাস থেকে বছর শুরু 
হয়। তাই বৈশাখ মাসের প্রথম দিন, পহেলা বৈশাখ আমরা নববর্ষ উদ্যাপন করি। বাংলার 
রাজা শশাঙ্ক ৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বাংলা সন চালু করেন। এই বাংলা সন বা বঙ্গাব্দের সর্কপ্রধান 
বৈশিষ্ট্য হল, এর বছর এবং মাস, দুই-ই সৌর। অর্থাৎ সূর্যের বার্ষিক গতি থেকেই এর মাস ও 
বছর নির্ধারিত হয়। 

বছরে একবার পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং এই একবার প্রদক্ষিণের সময়কে এক 
সৌর বছর বলে। পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, কিন্তু পৃথিবী থেকে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় 
যে, সূর্য যেন বিশেষ একটি পথে আকাশকে পরিক্রমা করছে। এই বিশেষ পথটিকে বলে 
বৈশ্বানর পথ । ইংরাজীতে 2০11)00 বলে। এই বৈশ্বানর পথে রয়েছে ১২টি নক্ষত্র মণ্ডলী বা 
রাশি যাদের নাম মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুন্ত ও 
মীন। এক এক রাশিতে সূর্যের অবস্থানের সময়কে এক সৌর মাস বন্মুর্যের মেষ রাশিতে 
অবস্থানের সময় বৈশাখ মাস, বৃষ রাশিতে অবস্থানের সময় জ্যৈষ্ঠ মাস ইত্যাদি 

সমগ্র উত্তর ভারত ও পশ্চিম ভারতে যে বর্ষ গণনা সর্বাধিক প্রচলিত তা হল বিক্রম 
সম্বৎ। এই বিক্রম সন্বতে বছর সৌর, কিন্ত মাস চান্দ্র। এই চান্দ্র মাস অমান্ত, অর্থাৎ প্রতি 
অমাবস্যার পরদিন বা শুর্লা প্রতিপদ থেকে এই মাস শুরু হয় এবং পরবর্তী অমাবস্যায় 
একমাস পূর্ণ হয়। প্রতি বছর চৈত্র মাসের শুরু প্রতিপদ তিথিকে বর্ষপ্রতিপদ বলে । গত বছর, 
২০০১ শ্রীষ্টাব্দের ২৬ মার্চ বর্ষপ্রতিপদ পালিত হয়েছে, এবং ওইদিন বিক্রম সম্মতের ২০৫৮ 
সন শুরু হয়েছে। বর্তমান ২০০২ সালের ১৩ এপ্রিল বিক্রম সম্বতৈর ২০৫৯ সন শুরু 
হয়েছে, তাই ওই দিন বর্ষপ্রতিপদ উৎসব পালিত হুয়েছে। 

সব থেকে বড় কথা হল, এই বিক্রম সম্বৎ বর্তমান ক্ষালিযুগ বা কল্যব্দ বা যুগাব্দের সঙ্গে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ বর্ষপ্রতিপদের দিন (১৩ এপ্রিল, ২০০২) বিক্রম সমন্বতের ২০৫৯ সন শুরু 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুগাব্দ বা কলাব্দেরও ৫১০৪ সন শুরু হচ্ছে। উপরস্ত, বিগত ৩১০২ 
্রীষটপূর্বের ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারী মধ্য রাত্রে যে দিন বর্তমান কলিযুগের শুভারম্ত হয়েছিল, 
সেই দিনটিও চৈত্র মাসে শুরু প্রতিপদ ছিল। 


২৪ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সন্কলন।। 


ভারতীয় কালগণনার মূল ভিত্তি হলো, ১ মহাযুগ বা ৪৩, ২০,০০০ বছর পর পর 
আকাশের সব গ্রহদের অশ্বিনী নক্ষত্রে মহামিলন হয়। ওই দিন সব গ্রহগুলো এক সরল 
রেখায় অবস্থান করে। গ্রহদের এই মহামিলন ছাড়াও এক মহাযুগের মধ্যে ৯ বার প্রহদের 
গৌণমিলন হয়। এই মিলন বা সংযোগ থেকে যোগ এবং যোগ থেকে যুগ। এক মহাযুগে 
নয়বার গৌণ মিলন হবার ফলে প্রতি ৪,৩২,০০০ বছর পর পর একটি গৌণ মিলন সংগঠিত 
হয় এবং একবার গৌণমিলনের সময় বা ৪,৩২,০০০ বছরকে ১ কলিযুগ বলে। দুইবার গৌণ 
মিলনের সময় বা ৮৬৪,০০০ বছরকে এক দ্বাপর যুগ বলে। তিনবার গৌণ মিলনের সময় 
বা ১২,৯৬,০০০ বছরকে ১ ত্রেতাযুগ ও চারবার মিলনের সময় বা ১৭,২৮,০০০ বছরকে ১ 
সত্যযুগ বা কৃত যুগ বলে। 

তেমনি ১০০০ বার মহামিলনের সময়কে বা ১০০০ মহাযুগকে ১ কল্প বলে। যেহেতু ৪৩, 
২০,০০০ বছরে ১ মহাযুগ হয়, তাই ৪৩,২০,০০০ % ১০০০ বা ৪৩২ কোটি বছরে এক কল্প 
হয়। বর্তমানে যে কল্প চলছে তার নাম শ্বেতবারাহ কল্প । এই শ্বেতবারাহ কল্প যে দিন শুরু হয় 
সেদিনও অশ্বিনী নক্ষত্রে গ্রহদের মহামিলন হয়েছিল। অর্থাৎ চৈত্রমাসের শুক্র প্রতিপদের দিনই 
বর্তমান কল্পের শুভারন্ত হয়েছিল। ভারতীয় শাস্ত্র অনুযায়ী আজ থেকে ১৯৭ কোটি ১২ লক্ষ ২১ 
হাজার ১০৪ বছর আগে এই ঘটনা ঘটেছিল। আমাদের শাস্ত্র অনুসারে ১ কল্প সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার 
দিন এবং পরবর্তী ১ কক্স ব্রহ্মার রাত্রি । অর্থাৎ ২ কল্প বা ৮৬৪ কোটি বছরে ব্রহ্মার এক দিবারাত্র। 
ব্রহ্মার রাত্রিতে এই বিশ্বজগৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতার অতীত এক অব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মার 
দিনে তা আবার ব্যক্ত বা ইন্দ্ীয়গ্রাহ্তায় ফিরে আসে । তাই গীতায় শ্রীভগবান বলছেন, 

অব্যক্তাদ্বায়ক্তয়ঃ সর্বাঁ প্রভবস্যাহরাগমে। 

রারাগমে প্রলীয়ত্তে তত্ৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে।| (৮/১৮) 

সব্ভূতানি কৌতেয় প্রকৃতিং যাতি মামিকাম্‌। 

কল্পক্ষয়ে পুনস্ানি কল্লাদৌ বিসৃজাম্যহম্‌।। (৯/৭) 

কাজেই বর্তমান শ্বেতবারাহ কল্পের প্রথম দিন থেকে এই বিশ্ব অব্যক্ত থেকে ব্যক্তরূপ 
ফিরে পেতে শুরু করে। অর্থাৎ বর্তমান সৃষ্টির সেটাই ছিল প্রথম দিন এবং সেই দিন আকাশের 
সব গ্রহ মেষ রাশির প্রথম পদে অবস্থিত অশ্বিনী নক্ষত্রে একত্রিত হয়েছিল! কাজেই দিনটিও 
চৈত্র মাসের শুরু প্রতিপদ বা বর্ষ প্রতিপদ দিবস ছিল। 

ব্রহ্মপুরাণ অনুসারে ওই দিনই মানবজাতির আবির্ভাব হয়। তাইং্ক্মপুরাণ বলছে, 

চৈত্র মাসি জগদ্রর্গা সসভর্পরথমে অহনি। 

শুরু পক্ষে সমএং ততদা সৃযোর্দয়ে সাতি।/ 

অর্থাৎ, চৈত্র মাসের শুরু পক্ষের প্রথম দিনে সূর্যোদয়ের সময় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এই সৃষ্টি 
রচনা করেন। কাজেই বর্ষ প্রতিপদ দিবস শুধু হিন্দুর কাছেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, সমগ্র মানব 
জাতির কাছেই তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্য পালনীয় দিবস। এ ব্যাপারে সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু 


|| বর্ষ প্রতিপদই হোক সমগ্র বিশ্ববাসীর নববর্ষ।| ২৫ 


বৈজ্ঞানিক ভাস্করাচার্য তাঁর সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থে লিখেছেন, চৈত্র মাসের শুক্লুপক্ষের প্রথম 
দিন, রবিবার থেকে মাস, বর্ষ, যুগ ইত্যাদি গণনা শুরু হয় এবং এই কারণেই ভারতের অনেক 
বর্ষ গণনা চৈত্র শুর প্রতিপদ থেকে শুরু হয়। 

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা উচিত হবে, ৩৬০ ব্রাহ্ম দিবারাত্রিতে বা ৮৬৪৯৩৬০-৩১১০৪০ 
কোটি বছরে এক ব্রাহ্ম বছর এবং ব্রল্মার আয়ু ১০০ ব্রান্মা বছর বা ৩,১১,০৪,০০০ কোটি 
বছর) ব্রন্মার আয়ু বলতে সমগ্র ব্রন্মাণ্ডের আয়ু বোঝায়। এই ব্রন্মাণ্ডের বর্তমান বয়স ১,৫৫, 
৫২,১৯৭ কোটি ১২ লক্ষ ২১ হাজার ১০৪ বছর। কাজেই বলা যায় যে আজ থেকে ১,৫৫, 
৫১,৮০২ কোটি ৮৭ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮৯৬ বছর পরে এই ব্রহ্মাণ্ডও লয়প্রাপ্ত হবে। যাই 
হোক, ভারতীয় সংস্কৃতিতে চৈত্র মাসের শুরু পক্ষের তাই এক বিশেষ গুরুত্ব ও মহত্ব রয়েছে। 
সারা বিশ্বে ভারতই হল একমাত্র দেশ যেখানে ছয় ঝতুর পৃথক অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। 
চৈত্র মাস বসম্ত খতুর অন্তর্গত এবং এই বসস্ত খতুকে শ্রেষ্ঠ ঝতু বা খতুরাজ বলা হয়। তাই 
গীতায় শ্রীভগবান বলছেন-_মাসানাং মাগশীযোর্হহমৃতুনাং কুসুমাকর, অর্থাৎ মাসের মধ্যে 
আমি মার্গশীর্ষ অগ্রহায়ণ) এবং খতুগণের মধ্যে আমি ঝতুরাজ বসস্ত। এই সময় প্রকৃতির 
মধ্যে বিশেষ এক নবীনতার আবির্ভাব হয়। পুরানো পাতা ঝরে গিয়ে গাছে নতুন কিশলয়ের 
আগমনের মধ্য দিয়ে পৃথিবী এক নতুন সাজে সেজে ওঠে। সেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনেও 
এক নবীনতা দেখা যায়। দেহেও মনে নতুন উৎসাহের সঞ্চার হয়। তাছাড়া এই বর্ষপ্রতিপদ 
দিবসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে হিন্দুর ইতিহাসের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । যেমন 

১। আজ থেকে ১ কোটি ৮১ লক্ষ বছর আগে এই বর্ষপ্রতিপদ দিবসেই মর্যাদা পুরুযোত্তম 
শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। 

২। আজ থেকে ২০৫৮ বছর আগে উজ্জয়িনী নগরে চক্রবর্তী সম্রাট বিক্রমাদিত্য এক 
বিশাল ধর্মসভার আয়োজন করেন এবং খষি বাৎসায়ন ভরদ্বাজ সেই সভায় অধ্যক্ষতা করেন। 
সেই ধর্মসভা সম্রাট বিক্রমাদিত্যকে তাঁর নামে একটি বর্ষগণনার অনুমতি প্রদান করে। সেই 
অনুসারে সম্রাট বিক্রমাদিত্য চৈত্র মাসের শুক্র প্রতিপদ থেকে বিক্রম সম্বৎ নামে নতুন এক 
পর্যগণনা শুরু করেন, যা ভারতে বেশীরভাগ অঞ্চলে আজও প্রচলিত রয়েছে। 

সেই সময় সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সাম্রাজ্য পশ্চিমে বল্খ ও বুখারা থেকে পূর্বেইন্দোনেশিয়া 
(হি এশিয়া) এবং উত্তরে মধ্য এশিয়া থেকে দক্ষিণে ভারত মহাসাগর পর্যস্ত বিশাল ভূভাগে 
পিত্ত ছিল। এই সমস্ত ভূভাগেই তখন বিক্রম সন্বৎ বর্ষগণনা চালু হয়। এতিহাসিক রমেশ 
১ঞ্র মগ্ুমদারের মতে, উজ্জয়িনীতে গর্দভিল্ল বংশের রাজারা ১৫২ রাজত্ব করেছিলেন। 
রাজা গর্দভিল্ল রাজত্ব করেন ১৩ বছর স্বীষ্টপূর্ব ৬০ সালে শক রাজারা তাকে সিংহাসনচ্যুত 
করে এবং তাঁকে উজ্জয়িনী থেকে বিতাড়িত করে । এর ৪ বছর বাদে শ্ীষ্পূর্ব ৫৬ সালে রাজা 
গর্দভিল্লর পুত্র বিব্রমাদিত্য শকদের তাড়িয়ে উজ্জয়িনী আবার দখল করেন এবং এই ঘটনাকে 
স্মরণীয় করে রাখতে বিক্রম সম্বৎ চালু করেন। 


২৬ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সন্গলন।। 


৩। আর্য সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের জন্য যখন আর্য সমাজ স্থাপিত হয় তখন মহর্ষি দয়ানন্দ 
সরস্বতী চৈত্র মাসের শুরু প্রতিপদ বা বর্ষ প্রতিপদ দিবসকেই আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠার দিন . 
হিসাবে গ্রহণ করেন। 

৪। বর্তমানে বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বয়ংসেবী সংস্থা রাষ্ট্রীয় স্বয়বসেবক সঙ্ঘ-এর প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ 
কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার এই বর্ষপ্রতিপদ দিবসেই জন্মগ্রহণ করেন। 

উপরিউক্ত কারণগুলির জন্য বর্ষ প্রতিপদ দিবস, হিন্দুর তো বটেই, সমগ্র মানবজাতির 
কাছেই একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিন। তাই সমস্ত মানব সমাজেরই উচিত এই দিবসটিতে 
অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা। অস্তত পক্ষে প্রতিটি হিন্দুর উচিত ঘরে ঘরে এই উৎসব 
পালন করা। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আজ স্বাধীনতার ৫৫ বছর পরেও আমরা ১ 
জানুয়ারীতে নববর্ষ পালন করি। তার চেয়েও বড় কথা হল, নিজেদের অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক 
কালগণনা পদ্ধতি ও কালপঞ্জী থাকা সত্ত্বেও তাকে আমরা আদর করি না, শ্রদ্ধা করি না। 
নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ্রীষ্টীয় বা গ্রেগরিয়ান কালপঞ্জীকে আমরা অনুসরণ করে চলেছি। একমাত্র 
হিন্দু কালপঞ্জী ছাড়া বিশ্বে যত কালপন্জী আছে তাদের ভিত্তি হল কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্ম, 
কোন রাজার রাজ্যাভিষেক বা কোন রাজার সামরিক সাফল্য ইত্যাদি পার্থিব ঘটনা। কিন্তু হিন্দু 
কালগণনার ভিত্তি হল জ্যোতিষ শাস্ত্রের খ-গোল বিদ্যা, যাকে ইংরাজীতে বলে পসিশনাল 
আ্যাক্ট্রোনমি 95161091791 /5000011% বলে। 

যে গ্রেগরিয়ান কালপঞ্জী আমরা ব্যবহার করে চলেছি, তার প্রধান অসুবিধা হল এর বয়স 
মাত্র দু হাজার বছর। লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি বছর আগেকার ঘটনাকে এই কালপঞ্ভীর 
অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। এই দিক দিয়ে বিচার করলে আমরা হিন্দু কালগণনার তিনটি 
কালপঞ্জীকে সাম্প্রতিক, প্রাটীন ও অতি প্রাচীন ঘটনাবলীকে এর অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। এই 
তিনটি কালপঞ্জী এবং তাদের প্রাচীনত্ব নীচে দেওয়া হল ঃ 

১৭ কল্যব্দ বা যুগান্দ, প্রাচীনত্ব ৫১০৮ বছর | 

২। কল্পাব্দ, প্রাচীনত্ব ১৯৭ কোটি ১২ লক্ষ ২১ হাজার ১০৮ বছর। 

৩। সৃষ্টাব্দ, প্রাীনত্ব ১,৫৫,৫২ ১৯৭ কোটি ১২ লক্ষ ২১ হাজার ১০৮ বছর। 

আজ পৃথিবীতে গ্রেগরিয়ান কালপঞ্জী আন্তর্জাতিক কালপঞ্জীর মর্যাদা পেয়েছে। কিন্ত 
তার কারণ এর গুণগত উহকর্ষতা নয়। বিগত ১৭৫২ শ্বীষ্টাব্দে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার বৃটেনের 
সরকারি ক্যালেন্ডার হিসাবে গৃহীত হয়। তারপর বৃটিশ শক্তি যেখানে যেখানে গিয়েছে, এই 
কালপল্ভ্রীও সেখানে সেখানে গিয়েছে। যদি কোন দিন সমগ্র পৃথিবীতে বিজ্ঞান ভিত্তিক 
আন্তর্জাতিক কালপস্তী প্রবর্তন করার কথা ভাবা হয় তবে সেই কালপঞ্জী যে হিন্দু কালপন্্ী 
হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই অবস্থায় বর্প্রতিপদের দিন যে সারা পৃথিবীর নববর্ষ 
পালিত হবে তা বলাই বাহুল্য । 


হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান আগত প্রায় 


গত ২৪ ডিসেম্বর, ২০০৪, কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। 
সংবাদটি খুবই ছোট, কিন্তু তার গুরুত্ব ও মহত্ব অপরিসীম ওই খবরে বলা হয় যে, বৃটেনের 
সরকারস্থির করেছে যে, ভারত থেকে কয়েকজন সং্কুত জানা পণ্ডিতকে তারা বৃটেনে নিয়ে যাবে 
এবং তারা সেখানকার সামরিক বাহিনীর কর্তাদের এবং সাধারণ সৈনিকদের সংস্কৃত ভাষা ও 
সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষা দেবেন, যাতে করে ওই সমস্ত সামরিক লোকেদের মধ্যে সততা, ন্যায় 
নীতিবোধ ও আধ্যাত্মিক চেতনা বিকাশ লাভ করতে পারে। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হল, ইংল্যাণ্ড 
বা গ্রেট বৃটেনের সরকারি ধর্মমত হল প্রোটেস্ট্যান্ট ক্রিশ্চিয়ানিটি। সে দেশের আইন হল, ধর্মে 
প্রোটেস্ট্যান্ট খৃস্টান নয়, এমন কোনও ব্যক্তি সেখানকার রাজা হতে পারবে না। সেইরকম 
একটি দেশের সরকার বলছে যে সংস্কৃত শিক্ষার মধ্যে দিয়ে মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি 
ঘটাতে হবে। বলছে না যে, বাইবেল পড়িয়ে বা কোরাণ পড়িয়ে চরিত্রের উন্নতি ঘটাও। 

আমাদের দেশে এক ধরণের অর্ধশিক্ষিত লোক আছে, যারা মার্কসবাদী বা সেকুলারবাদী 
নামে পরিচিত। কোনও সভা বা কোনও অনুষ্ঠানের শুরুতে সরস্বতী বন্দনা ও বেদমন্ত্র আবৃত্তি 
করলে এইসব ব্যক্তিদের তা সহ্য করা সম্ভব হয় না। তখন তারা সভা ত্যাগ করেন এবং 
বলেন যে, সরস্বতী বন্দনা বা বেদমন্ত্র পাঠ করা খুবই সাম্প্রদায়িক কাজ। কিন্তু এইসব 
অর্ধশিক্ষিতের দল যাঁদের গুরু বলে মান্য করে, যাঁদের স্তুতি না করে এরা জল গ্রহণকরে না, 
এ ব্যাপারে তাদের সেই পাশ্চাত্যের প্রভুদের কি মত? সকলেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, 
কয়েক মাসআগে রাষ্ট্রসজ্ঘের শাখা সংস্থা ইউনেস্কো ঘোষণা করেছে যে, কোনও অনুষ্ঠান বা 
সভা সমিতির শুরুতে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করা কোনও সান্প্রদায়িক কাজনয়। . ' 

এবাপারে ইউনেস্কো যুক্তি দেখিয়েছে যে, বেদ বিশেষ কোনও জনগোষ্ঠীর সম্পত্তি নয়। 
পেদ সমগ্র মানব সমাজের সম্পত্তি 

গত ২০০১ সালে ভারতীয় ইতিহাস কংশ্রেসের সর্বভারতীয় অধিবেশন কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আলিপুর ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানের একটি সভায় নোবেল 
পদকে সম্মাতি অর্থনীতিবিদ ডাঃ অমর্ত্য সেন ঘোষণা করেন যে, মহাভারতের কোনও 
এঁতিহাসিক গুরুত্ব নেই। মহাভারত শুধু একখানা কাল্পনিক মহাকাব্য মাত্র এবং কৃষ্ণ সহ এর 
সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক। অন্যান্য বাঘা বাঘা সেকুলারবাদীর মতো অমর্ত্য সেন মশাইও যে 


২৮ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।| 


এইসব ব্যাপারে গান্ধীর শিক্ষায় শিক্ষিত, তার এইসব বাণীর মধ্যে দিয়ে তা অতিশয় প্রকট স্বীয় 
মোহনদাস করমটাদ গান্ধী অনাসক্তি যোগ নামে গীতার একটি বালখিল্য ভাষ্য লেখেন এবং 
তাতে বলেন যে, মহাভারত ইতিহাস নয়। কাব্য মাত্র। তার ভ্রান্ত অহিংসা নীতির স্বার্থে তিনি 
আরও লেখেন, “মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধ কোনও ভৌতিক যুদ্ধ নহে। প্রতিটি মানুষের মনে সত্য 
ও অসত্যের যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহাই এখানে ভৌতিক যুদ্ধের উপমার সাহায্যে বলা হইয়াছে।” 
তিনি আরও বলেন, “কৃষ্ণ কোনও এঁতিহাসিক ব্যক্তি নন, কৃষ্ণ অবতার কিন্তু কাল্পনিক।” 

যেই প্রভুদের খুশি করার জন্য গান্ধী ও অমর্ত্য সেনের মতো মেরুদগুহীনের দল শ্রীকৃষ্ণকে 
কাল্পনিক বলে বর্ণনা করে চলেছেন, তাদের সেই প্রভুদের কি অবস্থা! গত জন্মাষ্টমীর দিন 
সেই বৃটিশ প্রভুরা বৃটিশ সংসদ ভবনের মধ্যে কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালন করেছে। শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতিকৃতিতে মাল্য পুষ্প অর্পণ করে তারা কৃষ্ণপূজা করেছে। বক্তৃতা করে বলেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ 
বিশেষ কোনও মানব গোষ্ঠীর ভগবান নন, তিনি সমগ্র মানব জাতির ভগবান ।তাই পৃথিবীর 
সকল মানুষেরই কৃষ্ণপূজায় অধিকার আছে। ইস্নের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ অভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত 
মহাশয়ের জন্ম ১৮৯৬ সালে। তাই ১৯৯৬ সালে মহা ধূমধামের সঙ্গে তার জন্ম শতবর্ষ 
পালিত হয়। ওই সময় আমেরিকার রাজধানী ও ওয়াশিংটন শহরে কৃষ্ণমেলার আয়োজন 
করা হয়। একদিন সেই মেলায় আমেরিকার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টন প্রধান অতিথি 
হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তীর বক্তৃতায় বলেন যে, ভারতের বেদ-উপনিষদের বাণী 
এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রদর্শিত ভক্তিবাদের মধ্যে দিয়েই পৃথিবীতে স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হতে 
পারে। শুধু এই কথা বলেই শ্রীক্লিন্টন ক্ষান্ত থাকেননি। তিনি আরও বলেন, ইঙ্কন দ্বারা 
প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থের ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করতে হবে এবং তা জেলের কয়েদীদের 
মধ্যে বিতরণ করতে হবে। 

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার, রাষ্ট্রপতি শ্রীক্রিন্টন ধর্মে খৃষ্টান, কিন্ত তিনি বলেননি যে জেলের 
কয়েদীদের মধ্যে বাইবেল বিতরণ কর। তিনি এটাও বলেননি, তাদের মধ্যে কোরাণ বিতরণ কর। 
তিনি হিন্দু গ্রন্থ, হিন্দু ভক্তিবাদের গ্রন্থ কয়েদীদের মধ্যে বিতরণ করতে বলেছেন। কারণ তাঁর 
মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছে যে, একমাত্র হিন্দু গ্রন্থ, একমাত্র গীতার “মন্মনা ভব মত্তক্র'_এর 
বাণীই কয়েদীদের মনের পরিবর্তন করতে সক্ষম । আরও কোনও বাণীর সেই ক্ষমতা নেই। 

এখানে আরও একটা বিষয় হল, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, সান ফ্রাব্সিসকো, লগ্ন, মস্কো, 
লেনিনগ্রাদ, সিডনি ইত্যাদি পৃথিবীর এমন কোনও বড় শহর নেই, যেখানে রথযাত্রার দিন প্রভু 
জগন্নাথদেব তার মহিমামণ্তিত রথে আরোহন করে বেড়াতে বার হচ্ছেন:না এবং ভক্তরা খোল 
করতাল সহ কৃষ্ণনাম করছে না। এইসব সামান্য ঘটনা নয়, এইসব ঘটনা প্রমাণ করছে যে, শীঘ্রই 
প্রভু জগন্নাথ জগতের সমগ্র মানব জাতির দ্বারা পুজিত হবেন। সেই সঙ্গে হিন্দু সনাতন ধর্ম 
সমগ্র মানবজাতিকে পথ দেখাবে। হিন্দু ধর্মের সেই মহা পুনরুম্খানের দিন সমাগত হয়েছে। 


বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ ও বিজ্ঞীনের সীমাবদ্ধতা 


আজ পর্যস্ত এমন কোন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধন্ত আবিষ্কৃত হয়নি যাকে চুড়ান্ত বা পূর্ণাঙ্গ কিংবা 
চিরস্তন বা শাশ্বত সত্য বলে আখ্যা দেওয়া চলতেপারে। যে কোন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকেই 
বিজ্ঞনীরা তত দিনই সত্য বলে মনে করেন যতদিন দেখা যায় তা কাজ করছে। যখনই দেখা 
যায় সে পরীক্ষালবধ ফলাফলের সঙ্গে এ সত্যের মিল হচ্ছেনা তখনই তারা পুরানো সত্যকে 
পরিত্যাগ করে নতুন কোন সত্যের খোঁজ খবর করতে শুরু করেছেন। বিজ্ঞানী আইজ্যাক 
নিউটন যখন তার মহাকর্ষ তত্তের দ্বারা গ্রহগতির মোটামুটি ব্যাখ্যা দিলেন তখন বিজ্ঞানীরা 
তাকে সত্য বলে মেনে নিলেন। কিন্তু সূর্যের সব থেকে কাছের গ্রহ, বুধের গতি ব্যাখ্যা করা 
নিউটনের তত্বের পক্ষে সম্ভব হল না।কিস্তব বিংশ শতাব্দীর গোড়ারদিকে বিজ্ঞানী আযালবার্ট 
আইনস্টাইন যখন তার সাধারণ আপেক্ষিক তত্ব (0679191 110501 01161811%1) এর 
সাহায্যে বুধের গতি ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হলেন তখন বিজ্ঞানীরা নিউটনের তত্বকে পরিত্যাগ 
করে আইনস্টাইনের তত্ত্বকে সত্য বলে গ্রহণ করলেন। 

বিগত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা নিউটনের গতিসূত্র ও ম্যাক্সওয়েলের 
তড়িৎ-চুম্বকীয় সুত্রাবলীকে চূড়াস্ত সত্য বলে গণ্য করতেন এবং এ ধারণা পোষণ করতেন 
যে, যে কোন জাগতিক ঘটনাবলীকেই উক্ত সূত্রগুলির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কিন্তু 
কালক্রমে দেখা গেল যে, তারা স্থূল ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করতে সম্ভব হলেও, পরমাণুর গঠন, 
পরমাণুর সঙ্গে শক্তির বিক্রিয়া। ইত্যাদি সুন্ষ্ন ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করতে একেবারেই অপারগ। 
এই সব সূৃন্ম্ন ঘটনা ব্যাখ্যা করতে ইতিমধ্যে হাইজেনবার্গ ও শ্রয়েডিঙ্গার কোয়ান্টাম তত্ব 
উপস্থিত করলেন এবং বিজ্ঞানীরা তাকেই সত্য বলে গ্রহণ করলেন। নতুন এই কোয়েন্টাম 
৩৩ পারমানবিক ঘটনাবলী অনেকটা ব্যাখ্যা করল বটে, তবে যে “কার্য-কারণ সম্বন্ধ” এতদিন 
পও্ানের মূল অনুপ্রেরণা বলে বিবেচিত হত, তাকে একে বারে নস্যাৎ করে দিল। এই সব 
দেখেশুনে মার্কিন দার্শনিক জন ডিউয়ি মস্তব্য করে বললেন যে, এই বিশ্বে চূড়ান্ত বা শাস্বত 
সত্য বলে কিছু নেই এবং সমস্ত সত্যই যান্ত্রিক এবং আপেক্ষিক। জন ডিউয়ির পক্ষে এই 
মন্তব্য না করে কোন উপায় ছিল না কারণ জড় বিজ্ঞানই হল পাশ্চাত্য দার্শনিকদের 
সত্যানুসন্ধানের একমাত্র হাতিয়ার। 


৩০ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


যারা বিজ্ঞানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নন, তারা সকলেই সাধারণতঃ এই মত 
পোষণ করে থাকেন যে, বাস্তব জগতের সবকিছুই বিজ্ঞানের পক্ষে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তারা 
শুনলে অবাক হবেন যে, জড় জগতের বাহ্যিক ঘটনাবলীকে কোনমতে জোড়াতালি দিয়ে 
ব্যাখ্যা করাই বিজ্ঞানের কাজ এবং এই প্রচেষ্টার দ্বারাই আজকের বিজ্ঞানের সৌধ তৈরী হয়েছে। 
কিন্তু এই সমস্ত ঘটনাবলীর প্রকৃত ও অস্তনিহিত কারণ বিজ্ঞানের জানা নেই। একটা উদাহরণ 
দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। আলো কি বা আলোর মূল প্রকৃতি কি, তা আজও বিজ্ঞানীদের 
কাছে অজ্ঞাত। কখনও মনে হয় আলো তরঙ্গের আত আবার কখনও মনে হয় আলো অতি 
ক্ষুদ্র শক্তি কণার শোত। কিছু কিছু ঘটনা আছেযা ব্যাখ্যা করতে আলোকে তরঙ্গ মনে না করে 
কোন উপায় নেই। আবার কিছু কিছু ঘটনা আছে যা সব ব্যাখ্যা করতে আলোকে অবশ্যই অতি 
ক্ষুদ্র শক্তিকণার স্রোত বলে ধরে নিতে হবে। সেই অনুসারে বিজ্ঞানীরাও আলোকে কখনও 
তরঙ্গের স্রোত আবার কখনও বা কণার আোত ধরে নিয়ে কার্যসিদ্ধি করেন। 

যে জড় বস্তু বিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয়, সেই বস্তর প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করাও. 
বিজ্ঞানের পক্ষে অসম্ভব। বিজ্ঞানকে শুধু স্থূল বস্তুর বাহ্যিক গুণাগুণ জেনেই সন্তুষ্ট থাকতে 
হয়। বিজ্ঞানীদের মতে বস্তু পরমাণু দিয়ে তৈরী এবং পরমাণুই বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ। পরমাণু 
গোলাকার যার ব্যাস এক সেন্টিমিটারের এক কোটি ভাগের এক ভাগ। পরমাণুর বাইরের 
অংশে রয়েছে ইলেকট্রন কণা যাদের কোন ভর বা ওজন নেই। একটা পরমাণুর যতটা ভর বা 
ওজন তার সবটাই রয়েছে পরমাণুর কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসে এবং এই নিউক্লিয়াস পরমাণুর 
থেকে হাজার গুণ ছোট। তিরিশ বছর আগেও বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে নিউক্রিয়াস, প্রোটন 
নিউট্রন ইত্যাদি হাড্বন কণা দিয়ে তৈরী। কিন্ত গত ১৯৬৪ সালে গেলম্যান ও জ্যেইগ বললেন 
যে, হাড্রন কনা মৌলিক কণা নয়, তারা আরও হাজারগুণ ছোট কোয়ার্ক কণা দিয়ে তৈরী। 

উপরিউক্ত আলোচনার সারাংশ করলে দাঁড়ায় যে, পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণু । এই 
পরমাণু দু-রকমের মৌলিক কণা দিয়ে তৈরী, ইলেক্ট্রন ও কোয়ার্ক। ইলেকট্রন ভরহীন তাই 
একটা পরমাণুর সমস্ত ওজন কেন্দ্রের কোয়ার্ক কণাগুলোর মধ্যেই নিহিত রয়েছে এবং এই 
কোয়ার্ক কণারা একটা পরমাণুর আয়তনের মাত্র কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ স্থান 
দখল করে আছে। বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী। বস্তু বলতে বোঝায় যার কিছু ভর বা ওজন 
আছে এবং যা কিছু না কিছু স্থান দখল করে । এই দিক থেকে দেখতে গেলে, একটা পরমাণুর 
মধ্যে কোয়ার্ক কণাগুলেলাই প্রকৃত বস্তু এবং বাদ্ধবাকী স্থান শূন্য। কাজেই আমাদের সামনে 
দৃশ্যমান যা কিছু পার্থিব বস্তু আছে সেই সব স্থুলবস্তর মধ্যে মাত্র কোটি কোটি কোটি ভাগের 
এক ভাগ প্রকৃত বস্ত রয়েছে এবং বাদবাকী স্থান শুন্য । এইভাবে হিসাব করলে দেখা যাবে যে, 
এই পৃথিবীর সমস্ত প্রকৃত বস্তু যদি একত্র করা যেত তবে তা এক ফুট ব্যাস বিশিষ্ট একটা 
ফুটবলের মধ্যে ভরে রাখা সম্ভব হত। কাজেই এটা সহজেই অনুমান করা চলে যে, এই 


|| বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ ও বিশ্ঞানের সীমাবদ্ধতা || ৩১ 


সামান্য পরিমাণ বস্তু দিয়ে ৮০০০ মাইল ব্যাস বিশিষ্ট এই বিশাল পৃথিবী তৈরী হতে বস্তুর কি 
সৃন্ষ্মতার প্রয়োজন হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুণ্ডকোশনিষদ্‌ এর একাট শ্লোক স্মরণ করা' যেতে 
পারে, যেখানে বলা হচ্ছে, “তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোন্নভিজায়তে”__অর্থাৎ সৃষ্টি বিষয়ক 
জ্ঞান বিশিষ্ট হইয়া যোগ বলে ব্র্ম স্কীত হইলেন এবং তাহা হইতে অব্যাকৃত প্রকৃতি জাত 
হইল ।(১/১/৮)। 

অপরদিকে, যে কোয়ার্ক কনা সমস্ত পার্থিব স্থৃল বস্তুর মধ্যেকার প্রকৃত বস্তু, তার প্রকৃত 
রহস্য উদ্ঘাটন করা বর্তমান জড় বিজ্ঞানের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব । বিজ্ঞানীরা মনে 
করেন যে এরা এতই ক্ষুদ্র এবং সূক্ষ্ম যে তাদের পর্যবেক্ষণ করা মানুষের পক্ষে একেবারেই 
অসম্ভব । অনেকে আবার মনে করেন যে, কোয়ার্ক কণারা মৌলিক কণা নয়, তারা আরও ক্ষুত্র 
অন্য কোন মৌলিক কণা দিয়ে তৈরী। বর্তমানে তা পরীক্ষিত সত্য নয়। সব থেকে আশ্চর্যজনক 
ব্যাপার হল, অনেক বিজ্ঞানীর মতে, কোয়ার্ক কণাদের কোন আয়তন নেই এবং তাই তারা 
কোন স্থান দখল করে না। কাজেই বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী তারা বস্তুই নয়। 

হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস হল নক্ষত্রের জ্বালানী । এই জ্বালানী ফুরিয়ে গেলে নক্ষত্র 
ঠাণ্ডা হতে থাকে এবং ক্রমে তা “রেড জয়েন্ট” (লাল দৈত্য), “হোয়াইট ডোয়ার্ফ” (সাদা 
বামন), “নিউট্রন তারকা”ও শেষ পর্যস্ত “ব্লাক হোল” বা কৃষ্ণ গহ্বরে পরিণত হয়। এই 
অবস্থায় বস্তুর ঘনত্ব এত বেড়ে যায় সে তা কল্পনার বাইরে । একটা নিউট্রন তারকার এক ঘনইঞ্চি 
বস্তুর ওজন দাঁড়ায় ২০০ টন এবং কৃষ্ণ গহবরের বেলায় তা বেড়ে দাঁড়ায় ২০০ কোটি টন। 
কেমন করে বস্তু এই রকম অস্বাভাবিক ঘন ও ভারী অবস্থায় পরিণত হয় এবং এই রকম ঘন 
অবস্থায় বস্ত্র ধর্ম কেমন হয় তা বিজ্ঞানীদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তারা শুধু এটুকুই বলতে 
পারেন যে, এ সব অতি ঘন বস্তুর প্রকৃতি সাধারণ পার্থিব বস্ত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। 

আমাদের মধ্যে অনেকে আবার এ ধারণা পোষণ করে থাকেন যে, আজকের বিজ্ঞান 
হয়তো অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারছে না, কিন্তু কালে যখন সে আরও উন্নত পরিশীলিত 
হাবে। তখন সে সবকিছুই সুষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে।স্তি তারা জেনে নিরাশ হবেন যে, 
বিজ্ঞান সে কথা বলে না। বিজ্ঞান ইন্দিয়গ্রাহ্য, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ইন্দিয়গ্রাহ্য। যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে ইন্দিয়ের ক্ষমতা বাড়িয়ে নেওয়া চলে-__যেমন খালি চোখে রোগ-জীবাণুদের দেখা 
মায় না। অনুবীক্ষণের সাহায্যে তাদের দেখা যায়। কিন্তু এই ভাবে ইন্দরিয়ের ক্ষমতা কি যতদূর 
হা বাড়ানো সম্ভব? বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গেও “অনিশ্চয়তা তত্ব”বলছে যে,তা সম্ভব নয়। 
ই(য়ের ক্ষমতা বাড়িয়ে মানুষ একটা বিশেষ সূন্ষ্মতা পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ চালাতে 
পারে। কিন্ত এর থেকে বেশী সুক্ষ কোন বিষয় চিরকালের জন্য মানুষের পর্যবেক্ষণের আওতার 
বাইরে থেকে যাবে। বিজ্ঞানী ডিরাক এই সমস্ত বিষয়গুলোকে “বিজ্ঞানবহির্ভূত বিষয়” বলে 
আখ্যা দিয়েছেন। কাজেই এই সব অতিসূম্ম্ন কোন বিষয় সম্পর্কে কোন বিজ্ঞানীকে কোন প্রশ্ন 


৩২ | নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


করলে তারা তৎক্ষণাৎ তাকে অবৈজ্ঞানিক প্রশ্ন বলে আখ্যা দেবেন এবং জবাব দেওয়া 
নিষ্রয়োজন মনে করবেন। দু একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে। 

ডাচ বিজ্ঞানী নিল্‌স বোর সর্বপ্রথম যখন পরমাণুর গঠন সম্পকীয় তত্ব দিলেন, তখন 
তিনি বললেন যে, পরমাণুর কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস রয়েছে এবং তাকে কেন্দ্র করে ইলেক্ট্রন 
কণারা বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে। কিন্ত পরে দেখা গেল যে এমন কোন পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয় 
যার দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে যে, ইলেকট্রন কণারা কোন কক্ষপথে ঘুরছে কি না। এ রকম 
কোন পর্যবেক্ষণ করতে গেলে তার সুন্ষ্মতা “অনিশ্চয়তা তন্তকে” অতিক্রম করে যাবে। এই 
কারণে বর্তমান বিজ্ঞানীরা ইলেক্ট্রনের কক্ষপথের ধারণাকে পরিত্যাগ করেছেন এবং অ-বৈজ্ঞনিক 
আখ্যা দিয়েছেন। 
অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে) যে পর্দার উপর আলো ও অন্ধকারের সাদা কালো বলয় তৈরী 
হয়েছে। আলোকে তরঙ্গ অনুমান করলে এই ঘটনা ব্যাখ্যা করা সহজ। কিন্তু তাকে শক্তি-কণা 
বা ফোটন কণার শ্রোত অনুমান করলে এই ঘটনা ব্যাখ্যা করা ঠিক ততখানিই কঠিন। বিজ্ঞানীদের 
পক্ষে বলা সন্তব নয় যে, ছিদ্র অতিক্রম করার পর কোন আলোর কণা পর্দার কোথায় গিয়ে 
আঘাত করবে। অথবা যেখানে অন্ধকার বলয় তৈরী হয়েছে সেখানে কোন আলার কণা যাচ্ছে 
না কেন। কারণ এ রকম কোন পরীক্ষা করতে গেলে “অনিশ্চয়তা তত্্”কে অতিক্রম করতে 
হবে। প্রকৃতপক্ষে এ রকমের কোন চেষ্টা করলে সাদা-কালো বলয়গুলোই নষ্ট হয়ে যাবে। 

উপরোক্ত অনিশ্চয়তা তত্বুকে একটু অন্যভাবে দেখা বা বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। 
কোন কিছুর উপর যখন কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা হয় তখন সেই বস্তুর গঠনের কিছুটা 
ক্ষতি হয়। যেমন মানুষের শরীরের এক-রে করলে সামান্যতম হলেও শরীরের কিছুটা ক্ষতি 
হয়। স্থূল বস্তর বেলায় এই ক্ষতি আমাদের নজর এড়িয়ে যায়, কিন্তু সূন্ষ্ন বস্তর বেলায় তা 
অগ্রাহ্য করা চলে না। যান্ত্রিক উৎকর্ষতা যতই বৃদ্ধি করা হোক না কেন, পরমাণুর মধ্যে 
'ইলেকট্রনগুলো কোন কক্ষপথে ঘুরছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হলে অন্ততঃ একটা আলোর" 
কণা দিয়ে এ ইলেক্ট্রনটাকে আঘাত করতে হবে এবং সেই আলোর কণাকে চোখের পর্দায় 
নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু ইলেক্ট্রন কণাগুলো এতই সূক্ষ্প যে, একটা আলোর কণা দিয়ে 
আঘাত করলেই তারা কক্ষ থেকে বিচ্যুত হবে এবং কক্ষপথটাই নষ্ট হয়ে যাবে। তেমনি যে 
সাদা কালো বলয় তৈরীর ঘটনা আগে বলা হয়েছে, তার উপর কোন পরীক্ষা চালাতে গেলে 
এ বলয়গুলোই নষ্ট হয়ে যাবে। 

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে উপরিউক্ত “অনিশ্চয়তা তত্ব” যেন একটা আবরণ তৈরী করে 
মানুষের ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতাকে চিরকালের জন্য অবরুদ্ধ করে রেখেছে। অথবা প্রকৃত সত্যকে 
ইন্দিয়গ্রাহ্যতা থেকে চিরকালের জন্য আবৃত করে রেখেছে। এই প্রসঙ্গে উপনিষদের একটি 


|| শপ্তর প্রকৃত স্বরূপ ও বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা।| - ৩৩ 


শ্লোক স্মরণ করা যেতে পারে-_“হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যাস্যাপিহিত; মুখম্” (বৃহঃ ৫/১৫/ 
১)। অর্থাৎ হিরন্ময় পাত্রের দ্বারা যেন সত্যের মুখটি আবৃত রহিয়াছে। কাজেই এ কথা নিঃসন্দেহে 
বলাযায় যে, পাশ্চাত্যের জড় বিজ্ঞান আজ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, আমাদের বৈদিক 
খষিরা ধ্যানযোগে ও যুক্তির দ্বারা বহুযুগ আগেই তা উপলব্িি করতে পেরেছিলেন। আজ 
থেকে বহু হাজার কি বহু লক্ষ বছর আগে তারা বলে গেছেন যে, এই সৃষ্টির প্রকৃত সত্য, বস্তুর 
প্রকৃত স্বরূপ ইন্ড্রিয়ের দ্বারা জানা সম্ভব নয়__“ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈদৈবৈঃ1”। 
আজকের জড় বিভ্ঞানও বহু রকমের কষ্টসাধ্য জড়জাগতিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সেই একই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হচ্ছে। 

শেষ করার আগে উপরিউক্ত “অনিশ্চয়তা তত্ব” সম্বন্ধে আরও দু-একটি কথা বলা 
প্রয়োজন ইন্জ্রিয়গ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নীরিক্ষা চালানো ততক্ষণ সম্ভব যতক্ষণ, যা পরীক্ষা 
করছি এবং যা দিয়ে পরীক্ষা করছি তা অসমসত্ব থাকে। স্থূল বস্তু পরীক্ষা নীরিক্ষা করার সময় 
এই শর্ত সবসময় বজায় থাকে। কিন্ত সূক্ষ্ন পরীক্ষা চালাতে গেলে যা পরীক্ষা করছি এবংযা 
দিয়ে পরীক্ষা করছি তা অভিন্ন এক সত্তায় পর্যবাসিত হয়। যেমন, আলোর কণা দিয়ে যখন 
অমরা কোন স্থুল বস্তু দেখি তখন স্থুল বস্তু ও আলোর কণা ভিন্ন সত্ত্বা বজায় থাকে এবং 
দেখতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না। কিন্ত আলোর কণা দিয়ে যদি আলোর কণা বা এ 
জাতীয় কোন সূক্ষ্ম কণা দেখতে যাই তখন আলোর কণা ও এ কণা সমসত্বে পর্যবাসিত হয়। 
তখনই পরীক্ষা নিরীক্ষার সৃন্ষ্তা “অনিশ্চয়তা তত্ব”কে অতিক্রম করে যাবে এবং আমাদের 
দেখার কাজ ব্যহত হবে। 

উপরিউক্ত ব্যাপারটা যাজ্ঞবান্ক্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 
তিনি স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে বলছেন, “যতক্ষণ দ্বৈতভাব থাকে তখন একে অপরকে দেখে, একে 
অপরকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে আস্বাদন করে, একে অপরকে বলে, একে অপরকে 
(শোনে, একে অপরকে চিস্তা করে, একে অপরকে স্পর্শ করে, একে অপরকে জানে। কিন্তু 
যখন সব এক আত্মাই হয়ে গেল তখন কি দিয়ে কাকে দেখবে, কি দিয়ে কাকে আঘ্রাণ করবে, 
1? দিয়ে কাকে আস্বাদন করবে,কি দিয়ে কাকে বলবে, কি দিয়ে কাকে শুনবে, কি দিয়ে কাকে 
৬াএবে, কি দিয়ে কাকে স্পর্শ করবে, কি দিয়েই বা কাকে জানবে?” €8/৫/১৫)। কাজেই 
শ? যে চূড়াস্ত স্বরূপ ইন্দিয়গ্রাহ্য নয়, তাতে জড় বিজ্ঞান কেমন করে জানবে? কারণ সেই 
19 ““ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যেৈবৈঃ।”ইন্দরিয়গ্রাহ্য বিজ্ঞান অস্পষ্টভাবে এই বিশ্ব 
প্রতি শুধু বাহ্যিক রূপটাই দেখতে পায়। তাই ন্যায় শাস্ত্রকার ধষি অক্ষপাদ গৌতম বলছেন 
যে, আনেক দূর থেকে বনরাজি দর্শন করার মতই আমরা এই বিশ্বপ্রকৃতিকে দর্শন করি। শুধু : 
বনের একটা আভাষ পাই, কিন্তু প্রত্যেকটি বৃক্ষ ও তাদের শাখা প্রশাখা, পাতা, ফুল ও ফলকে 
আলাদা করে দেখতে পাই না। 


নিশ্র.স.(১)-৩ 


এর নাম কি শক্তি সাধনা 


গত পুজোর সময় অষ্টমী পুজোর দিন ঘরে বসে কিছু কাজ করছি। বাইরে ঠাকুরের প্যাণ্ডেলে 
মাইকে গান বাজছে। গানটা শ্যামা সঙ্গীত। পান্নালাল ভট্টাচার্যের গাওয়া। গানটা হল-_ 
আমি মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি নে মা, 
শুধু যা জেনেছি সেটুক হল এই, 
তবে আসবিনে তোর এমন সাধ্য নেই। 
যদি তোর ও মন্দির দ্বারে, 
যদি নয়ন হত লুপ্ত ভুবন হয় 
সেই সে অশ্রুতে 
তবে আমার কাছে আসবি নে তোর 
এমন সাধ্য নেই। 
জানি আমার আছে অনেক দোষ 
তবু আমি তোমায় ভালবাসি, 
আমি নয়ন মুদে দেখতে সদাই পাই 
তোমার এ ভুবন মোহন হাসি। 
আমি যা করি মা সবই তোমার কাজ, 
আমার আমার বলতে লাগে লাজ। 
যদি সব ফেলে ঠাই পেয়েছি চরণ তলাতে 
তবে চির জীবন রইবি দূরে । 
এমন সাধ্য নেই। 
গান শুনেছি আর ভাবছি মায়ের দেখা পাওয়ার জন্য ভক্তের কি আকুলতা ।আর এইভাবে 
আকুল হয়ে ডাকতে ডাকতে মা এক দিন ভক্তের সামনে উপস্থিত হবেন । ভক্তের তখন কি 
অবস্থা হবে। অনেক গানের মধ্য দিয়েই তা বলা হয়েছে, যেমন-_ 
“মায়ের কোলে ঘুমায় ছেলে, এ শ্বাস্তি মা কোথায় বল।” 


||.8র নাম কি শক্তিসাধনা।। ৩৫ 


কিন্তু প্রশ্ন হল, মা কি এই সব সাধকদের কোথাও বলেছেন যে, তোরা সবাই আমার জন্য 
ধাদবি আর আমাকে ডাকবি। কিন্তু মনে হয় এভাবে সাধনা করতে মা কালী কাউকে 
পখনও বলেননি। 

পক্ষান্তরে মা কালী সবাইকে এটাই বলে চলেছেন যে, “সমাজের মধ্যে যে সমস্ত লোক 
অত্যাচারী ও অসুর প্রকৃতির, যারা নিরীহ মানুষকে অত্যাচার ও উৎপীড়ন করে, তাদের তোরা 
আমার মতই খড়া দিয়ে মাথা কাটবি। তাদের কাটমুণ্ড দিয়ে মালা গেঁথে আমার মতই গলায় 
পর্নবি। তাদের কাটা মুণ্ড হাতে নিয়ে আমার মতই নাচবি। সেই সব অসুরদের হাত কেটে তা 
দিয়ে মালা গাথবি আর আমার মত তা কোমরে জড়াবি।” কিন্তু মায়ের সে সব কথা আমরা 
শুনি না। মাযা নিজে করে দেখাচ্ছেন, তা আমরা দেখি না। 

তাহলে মা কালীর প্রকৃত উপাসক কে? বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, মা কালীর 
প্রকৃত সাধক হলেন সেইব্যন্তি যিনি অস্ত্র চালনা ও শরীর চালনায় পটু । কোন দুষ্কৃতকারীকে 
সামনে পেলে যিনি মা কালীর মতই তাকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হন এবং অনুকূল পরিস্থিতিতে 
সই দুর্বৃত্তকে হত্যা করে তার রক্ত গায়ে মাখতে যিনি কৃঠিত হন না। যার বাড়ীতে লাঠি, 
খঞ্জা, তরোয়াল, তীর ধনুক, কুঠার ইত্যাদি অস্ত্র মজুত আছে। যিনি সেই সব অস্ত্রকে সর্বদা 
প্তত রাখেন। মরচে ধরতে দেন না এবং মাঝে মাঝে সেই সব অস্ত্রের পূজা করেন। 

আনেকে হয় তো ভাববেন, এ আবার কি কথা । আমরা তো দেখে আসছি কেঁদে কেঁদে মা 
ণালীকে ডাকাই মা কালীর সাধনা। রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, বামাখ্যাপা, সবাই তো এভাবেই 
মায়ের সাধনা করেছেন, মাকে পেয়েছেন। খুবই সত্যি কথা । কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখা 
যাবে যে, তাদের এই কালী সাধনার সঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত বৈষ্ণব সাধনার কোন 
৩ফাৎ নেই। বৈষ্ণব সাধকরা কৃষ্ণের জন্য কাদছেন। আর কালী সাধকরা মা কালীর জন্য 
$াদছেন। বৈষ্ণবরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতের সুদর্শন চক্রকে ফেলে দিয়ে তার হাতে বাঁশী 
শাণ. দিয়েছেন। আর কালী সাধকরা মা কালীর হাতের খড়াটা ফেলে দেননি, তবে তাকে 
$%ওই।ন করে দিয়েছেন। বেশির ভাগ সাধকের কাছেই মায়ের খড়াটা মূল্যহীন।। অনেকে 
(1 শটলৈই ফেলেছেন যে, খজ্জা হাতে নিয়ে মা ভাল কাজ করেনি । তাই সাধক কমলাকান্ত 
ণল্গা,ছন, “ সর্বনাশী ধরে অসি, ধর্মাধর্ম দুটো খেলি।” 

আসপ কথা হল, মা কালী যে শক্তি সাধনার কথা বলছেন, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, কমলাকাস্ত 
₹ত্যাদি সাধকেরা সেই শক্তি সাধনা করেননি । তারা করেছেন বৈষ্ণব সাধনা এবং মা কালীকে 
শাবহার করেছেন তার প্রতীক হিসাবে। তাহলে প্রশ্ন জাগে, মা কালীকে প্রতীক হিসাবে সামনে 
খে কেঁদে কেঁদে বৈষ্ণব সাধনা করলে ক্ষতি কি? মা কালী যে শক্তি সাধনার কথা বলছেন,তা 
.য করাতেই হবে, এমন কথা কে বলেছে? মায়ের প্রদর্শিত শক্তি সাধনা না করলে ক্ষতি কি? 


৩৬ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


ক্ষতি আছে একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধা হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে শত শত 
হিন্দু মা-বোনেরা যবন নরপশুদের বলাৎকারের শিকার হচ্ছেন। শুধু বাংলাদেশই বা কেন, 
এই পশ্চিমবঙ্গেও যেখানে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে, সেই সব 
জায়গাতেও হিন্দু মা-বোনেরা যবন জানোয়ারদের লালসার শিকার হচ্ছেন। কিন্তু শুধু মাত্র 
একটি পরিস্থিতিতেও যদি কোন হিন্দুমা বা বোন রটি কাটারি হাতে নিয়ে সেই যবন জানোয়ারদের 
বিরুদ্ধে মা কালীর মতই অগ্রসর হন এবং তার বটি বা কাটারির ঘায়ে দু একটা জানোয়ার 
যমালয়ে চলে যায়, তবে ঘটনা যে অন্যখাতে বইতে শুরু করবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। 
সেই সংবাদ পেলে কোন যবন নরপশু হিন্দু-মা-বোনের গায়ে হাত দিতে দশবার ভাববে। 

এটা আজ সবাইকেই বুঝতে হবে যে শক্তি সাধনা না করে, অস্ত্র ত্যাগ করে শুধু কেঁদে 
ভগবানকে ডেকে, নাম-কীর্তন আর জণপেের মালা প্রহণ করে হিন্দু জাতি আজ চরম বিপদের 
সামনে এসে পড়েছে। তার অস্তিত্বই লুপ্ত হতে চলেছে। শুধু তাই নয়, হিন্দু জাতির কাছে 
আজ সব থেকে বড় হয়েছে ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থ। ট্রেন ভর্তি লোকজন তারাপীঠে যাচ্ছেন, মায়ের 
পুজো দিচ্ছেন আর প্রসাদ নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। কি উদ্দেশ্যে তারাপীঠে যাচ্ছেন? কোন মহৎ 
করবে। কেউ ভাবছেন মামলায় তার জয় হবে। কেউ ভাবছেন তার মেয়ের ভাল জায়গার 
বিয়ে হবে। এই সব কামনার দ্বারা তাড়িত মানুষের সময় কোথায় মায়ের কথা শোনার, 
মায়ের রূপটা বোঝার এবং সেই অনুসারে মায়ের সাধনা করার। 

তারা-মা কি বলতে চাইছেন তা তো আরও পরিষ্কার। মায়ের মুখে লেগে আছে নিহত 
অসুরদের রক্ত। অর্থাৎ মা বলছেন, অসুরদের শুধু খড্ঞা দিয়ে কাটলেই হবে না, ভীম যেমন 
আমল না দিয়ে হিন্দু আজ কাপুরষতার কোথায় গিয়ে পৌচেছে, একটা উদাহরণ দিলে 
সুবিধা হবে। এটা সকলেরই জানা যে চুরি, ডাকাতি, খুন জখম ইত্যাদি অপরাধীদের মধ্য প্রাঃ 
১০০ শতাংশই হল মুসলমান এবং এ সব কাজের জন্য তারা শুধু হিন্দুর বাড়ীই বেছে নেয় 
এরকম একজন মুসলমান ডাকাতকে কোন এক পুলিশ অফিসার জিজ্ঞাসা করেছেন, “বল 
তোরা সব সময় শুধু হিন্দুর বাড়ীতেই ডাকাতি করতে যাস্‌ কেন?”তখন সেই ডাকাত 
“বাবু হিন্দুর বাড়িতে কোন অস্ত্র থাকে না, তাই বিপদের ভয় নেই। কিন্তু মুসলমানের 
গেলে সেখানে বিপদের ভয় আছে। এমন কি জীবনটাও চলে যেতে পারে।” 

সব শেষে আর একটা কথা বলে শেষ করবো। যারা মায়ের আসল শিক্ষা গ্রহণ না 
শুধু মা মা করে আর কীদে, মা কি তাদের ভালবাসেন? এব্যাপারে বোঝার জন্য মা 
দরকার নেই। কোন মানুষী মাও চান না যে, তার ছেলে কারও হাতে মার খেয়ে কাদতে 
ঘরে ফিরে আসুক। ওই রকম ছেলেকে মা আরও দুঃখ দেন। গালে চড় মেরে বলেন, “মার 
খেয়ে ফিরে এসেছিস, লজ্জা করে না, মার দিয়ে আসতে পারলি না?” 











বিপথগামী হিনদুর্ম ও হিন্দুর ভবিষ্যৎ. 


গত৩০শে ডিসেম্বর, ২০০৭, তারিখে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ১৫৫ তম জন্মতিথি মহাসমারোহে 
পালিত হল। এই উপলক্ষে প্রচারিত একটি টিভি চ্যানেলে একজন বক্তা মায়ের মহত্ব বর্ণনা 
করতে বলেছেন যে, তিনি এতই মহান হৃদয়ের মানুষ ছিলেন যে তিনি বলতেন, “আমি 
সং-এরও মা, আবার অসৎ-এর ও মা””। অর্থাৎ একজন সৎকর্মশীল মানুষকে মা যেমনভাবে 
আশীর্বাদ করবেন, একজন দুঙ্কৃতকারীকেও তিনি ঠিক তেমনভাবেই আশীর্বাদ করবেন, বা 
তার মঙ্গলকামনা করবেন। ধরা যাক এক জন খুনী কাউকে খুন করে মার কাছে গেল এবং 
যাকে খুন করা হয়েছে তার কোন আত্মীয়ও মার কাছে গেল। এই পরিস্থিতিতে মা খুনীরও 
মঙ্গল কামনা করবেন এবং মৃত ব্যক্তির আত্মীয়রও সমানভাবে মঙ্গল কামনা করবেন। অথবা 
কোন ধর্ষিতা মহিলা ও তার ধর্ষণকারী, দুজনই যদি মায়ের কাছে উপস্থিত হয় তবে মা ধর্ষিতা 
মহিলা ও ধর্ষণকারী, উভয়কেই একই ভাবে আশীর্বাদ করবেন। সর্বোপরি, হিন্দু হত্যাকারী 
কোন মুসলমান যদি মায়ের কাছে যায় তবে মা তাকেও কোল দেবেন, আদর করবেন, মঙ্গল 
কামনা করবেন এবং আশীর্বাদ করবেন। 

এসব কথা শুনতে হয়তো কারো কারো ভাল লাগতে পারে। কিন্তু একটু চিস্তা করলে 
দেখা যাবে যে, এই ধরণের আচরণ মোটেই হিন্দু ধর্ম সম্মত নয়। যদি এ রকম আচরণ 
হিন্দুধর্ম সম্মত হোত তবে মা কালীর বলা উচিত ছিল, “আমি দেবতাদেরও মা এবং অসুরদেরও 
মা””। সুতরাং খড্কা দিয়ে অসুর কেটে, তাদের কাটা মুণ্ড দিয়ে মালা বানিয়ে গলায় পড়ে এবং 
অসুরের রক্ত গায়ে মেখে মা কালী খুবই অন্যায় কাজ করেছেন। ভগবান বিষ্ণুর বলা উচিত 
ছিল যে তিনি দেবতাদেরও ভগবান এবং অসুরদের ভগবান। তাই তিনি হিরণ্যকশিপু, মধু-কৈটভ 
ইত্যাদি অসুরদের নিধন করে খুবই অন্যায় কাজ করেছেন। শ্রীরামচন্দ্রের বলা উচিত ছিল 
তিনি রাবণেরও ভগবান, তাই রাবণবধ করে তিনি মহা অন্যায় কাজ করেছেন। 

আসল কথা হল, হিন্দু ধর্ম কখনও অন্যায়কারী বা দুঙ্কৃতকারীকে ক্ষমা করতে বা তাকে 
জড়িয়ে ধরে আদর করতে বলেনি। পক্ষাত্তরে অন্যায়কারী ও দুষ্কৃতকারীদের উপযুক্ত শাস্তি 
দেবার কথাই হিন্দু বলে এসেছে এবং বলছে। এই কারণে সমস্ত হিন্দু দেবদেবীর হাতে 
শোভা পাচ্ছে অস্ত্র। শ্রীরাম ধনুর্বাণধারী, শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনাচক্রধারী, শিব ব্রিশূলধারী, মা 
কালী খড্গাধারিণী এবং মা দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী। এ ব্যাপারে বশিষ্ট সংহিতা বলছে, 


৩৮ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


অগিদো গরদশ্চৈৰ শত্রপাণীধর্নাপহঃ। 
ক্ষেতরদারাপহারী চ ষড়েতেহ্যাততায়িনঃ।। (৩/১৬) 

অর্থাৎ, অগ্নিদাতা, বিষদাতা, ধারালো অস্ত্র হাতে আক্রমণকারী, ধনসম্পদ লুঠনকারী, 
জমি-জায়গা দখলকারী এবং ঘরের রমণীদের অপহরণকারী, এই ছয় রকমের দুষ্কৃতকারীকে 
আততায়ী বলতে হবে। এই আততায়িদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে সে ব্যাপারে 

ওরং বা বালবৃদ্ধৌ বা তরাহ্মাণং বা বহুশ্রচ্তম্‌। 
আততায়িনমায়াভং হন্যাদেবাইবিচারয়মূ।।/ (৮/৩৫০) 

'অর্থাৎ সেই আততাযী যদি গুরু হয়, বালক হয় বা বৃদ্ধ হয়, ব্রাহ্মণ হয় বা বহু লেখাপড়া 
“জানা বিদ্বান ব্যক্তিও হয় তবে সেই অগ্রসরমান আততায়িকে কোন বিচার বিবেচনা নাকরে 
তৎক্ষণাৎ হত্যা করতে হবে। পক্ষান্তরে মা সারদা যদি বলেন যে তিনি আক্রমণকারী সেই 
অসৎ-এরও মা, এবং তাই তাকে আঘাত না করে রক্ষা করতে হবে, তবে তার সেই আচরণ 
হবে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুশাস্ত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থথী। 

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, উপরিউক্ত শাস্ত্রীয় নির্দেশ হল সেই সব আততায়িদের 
জন্য যারা একজন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি করতে উদ্যত। কিন্তু যে সব আততায়ী সমগ্র একটি 
অসহায়ও নিরীহ মানব গোষ্ঠীর ক্ষতি করতে উদ্যত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত আততায়ী 
সমূলে বিনাশ করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। তাই তিনি গীতায় বলেছেন, 

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুক্ৃতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।। (৪2৮) 

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, উপরিক্তউক্ত শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুধু নাশায় না বলে 
বিনাশায় বলেছেন। নাশ বলতে শুধু একজন ব্যক্তিকে হত্যা করা বোঝায়। কিন্তু বিনাশ 
বলতে সমস্ত শত্রুকে ঝাড়ে বংশে হত্যা বোঝায়। যদি সম্রাট পৃদ্থীরাজ চৌহান শ্রীকৃষ্ণের 
উপদেশ অনুসারে মহম্মদ ঘোরি ও তার সমস্ত বন্দী সৈন্য সামস্তকে সদলে হত্যা করতেন 
তবে হিন্দুজাতিকে ৮০০ বছর মুসলমানের লজ্জাজনক দাসত্ব করতে হোত না। 

কিন্তু অত্য্ত দুখের বিষয় হল, আজ হিন্দু জাতি হিন্দু ধর্মের প্রকৃত নির্দেশ থেকে অনেক 
দূরে সরে গিয়েছে। হিন্দু ধর্ম আজ সম্পূর্ণ বিপথগামী হয়ে পড়েছে। তাই হিন্দুরা আজ হিন্দু 
ধর্মের নামে যা অনুসরণ করে চলেছে, তাকে হিন্দু ধর্ম বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। 
উপনিষদের মূল বাণীহ যে, তোমার দেহ ও তোমার আত্মা পৃথক। তাই তোমার দেহ বিনাশশ্রাপ্ত 
হয় কিন্তু তোমার আত্মা অবিনশ্বর । তাই মৃত্যুভয় ত্যাগ কর। ভয়শুন্য বা অভীঃ হও। 

কিন্তু হিন্দু ধর্মের সেই তেজবীর্ষের বাণী, সেই সাহস ও বীরত্বের বাণী সম্পূর্ণ ভূলে গিয়ে 
হিন্দু জাতি আজ পরিণত হয়েছে এক কাপুরুষের জাতিতে । আর হিন্দু ধর্ম পরিণত হয়েছে 


|| বিপথগামী হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুর ভবিষ্যৎ || ৩৯ 


শুধু ফুল মালা দিয়ে ঠাকুর পুজো, চিনি বাতাসা প্রসাদ ও ঠাকুরের কাছে কেঁদে কেঁদে চোখের 
জল ফেলার ধর্মে। আমাকে মামলায় জিতিয়ে দাও, আমার ছেলেকে চাকরী যোগার করে 
দাও, বা আমার মেয়ের জন্য ভাল পাত্র যোগার করে দাও -_ ঠাকুরের কাছে কেঁদে কেদে এই 
সব প্রার্থনা করার ধর্মে। 

ফুল দিয়ে মাকালীর বিগ্রহকে পুজো করছেন। চিনি বাতাসা প্রসাদ দিচ্ছেন। আর মা মা বলে 
কেঁদে কেঁদে চোখের জল ফেলছেন। আর ভাবছেন, এ ভাবে পূজো করলেই মা তার প্রতি 
সদয় হবেন। মা এমন সদয় হবেন যে, জগজ্জননী মা প্রয়োজনে তার বেড়া বাধার সময় দড়ি 
ফিরিয়ে দেবেন। যেন জগজ্জননীর আর কোন কাজ নেই। তাদের মতে এ ভাবে কেঁদে কেদে 
শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরামপ্রসাদ কালীর দেখা পেয়ে মহান হয়েছেন। কাজেই এটাই পথ । এই সব 
নির্বোধ ভক্তের দল মায়ের রাপটার দিকে তাকিয়ে দেখেন না যে মা তার কাছে কি চাইছেন। 
মা তাকে তার রূপের মধ্য দিয়ে এটাই বলতে চাইছেন যে আমার মতই তোরা খজ্জা দিয়ে 
ুষ্কৃতকারিদের মাথা কাটবি। তাদের কাটা মুণডু হাতে নিয়ে নাচবি আর তাদের রক্ত গায়ে 
মাখবি। মা কোথায় বলেননি যে, আমার সামনে মা মা বলে কাদবি আর চোখের জল 
ফেলবি শ্রীশ্রী চণ্তীতে মা বলেছেন, পশু বলি দিয়ে সেই রক্তমাখা মাংস দিয়ে আমার পুজা 
করবি। সেই মাকে এই নির্বোধ ভক্তের দল চিনি বাতাসা দিয়ে পূজো করে চলেছেন। মা 
তাদের এই পুজো গ্রহণ করেন বলে মনে হয় না। 

রাম নাম কীর্তন করছেন আর চিনি বাতাসা প্রসাদ দিচ্ছেন। এক কথায়, এই সব ভক্তের দল 
মাংসাহারী ক্ষত্রিয় রামকে একজন নিরামিষভোজী দেবতায় পরিণত করেছেন। আর এভাবে 
যারা পুজো অর্চনা করছেন তারাই বিশাল রামভক্ত হিসাবে পরিগণিত হচ্ছেন। কিন্তু তারা 
একবারও রামের হাতের ধনুক ও পিঠের তুণীরের দিকে লক্ষ্য করছেন না। এবং সেই ধনুর্বাণ 
দিয়ে শ্রীরামচন্দ্র যে রাবণের মত দুষ্কৃতকারীকে সবংশে নিধন করেছিলেন তা স্মরণ করছেন 
না। তাই মনে প্রশ্নে জাগে প্রকৃত রামভক্ত কে? যনি রোজ রামের পুজো করছেন এবং সুন্দর 
ভাবে রামের ভজন কীর্তন করতে পারেন, তিনিই কি রামভত্ত? না, প্রকৃত রামভক্ত হলেন 
তিনি যিনি রামের মতই ধনুর্বাণ ও অন্যান্য অস্ত্র চালনায় নিপুন এবং সেই অস্ত্র দিয়ে যিনি 
ু্কৃতকারিদের হত্যা করতে নিপুণ ্রীরামচন্দ্র ছিলেন ক্ষত্রিয়। যীরা দেশ ও জাতিকে ক্ষতের 
হাত থেকে রক্ষা করেন তারাই হলেন ক্ষত্রিয়। মনুসংহিতা অনুসারে এই ক্ষত্রিয়দের সমস্ত 
রকমের পানাহার বৈধ ছিল। বাল্মীকি রামায়ণে অন্তত পনেরো জায়গায় বর্ণনা আছে যে, 
বনবাস কালে শ্রীরাম বন্য প্রাণী শিকার করে নিয়মিত মাংসাহার করতেন। কোথাও দেখা 
যাচ্ছে শ্রীরাম হরিণ বা বন্য বরাহ শিকার করে তা পুড়িয়ে স্ত্রী সীতা, বনের মুণি-ঝধিগণ ও 


৪০ ।। নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


ভাই লক্ষণের সঙ্গে তা আহার করছেন। আবার কখনও দেখা যাচ্ছে তিনি বেশ বড় একটা 
গোসাপ শিকার করে তা পুড়িয়ে আহার করছেন। (এই লেখকের শ্রীরামচন্দ্র মাংসাহারী 
ছিলেন __ বাল্ীকি রামায়ণ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। কাজেই আজকের রামভক্তদের চিনি বাতাসা 
তিনি গ্রহণ করেন বলে মনে হর না। এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, রাম 
নিরামিষভোজী হলে লঙ্কা আক্রমণ করে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা ত্যাগ করতেন। 
বদলে তিনি লঙ্কায় শান্তিদূত পাঠাতেন এবং শাস্তিপূর্ণ উপায়ে সীতা উদ্ধারের চেষ্টা করতেন। 
আর তা ব্যর্থ হলে সীতা উদ্ধারের চিন্তা ত্যাগ করতেন। 

যীরা শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করছেন, অর্থাৎ যাঁরা বৈষ্ণব, তারা আরও একধাপ এগিয়ে আছেন। 
তারা রাধাকৃষ্ণের যুগল মুর্তি তৈরি করে পুজো অর্জনা করছেন। কিন্তু যেই রাধার মূর্তি তারা 
শ্রীকৃষ্ণের পাশে বসিয়েছেন, বাস্তবে সেই রাধার অস্তিত্বই ছিল না। একমাত্র ভাগদপুরাণে 
শ্রীকৃষ্ণের প্রমাণ্য জীবনী আছে, সেই ভাগদপুরাণে রাধার উল্লেখ নেই। কিন্তু সেই কল্পিত 
রাধাকে নিয়ে চর্বিত চর্বণের শেষ নেই। রাধার মানভর্জন, রাধার নৌকাবিলাস ইত্যাদি রাধাকৃষ্ণের 
কল্পিত প্রেমলীলা নিয়ে পালা গানেরও শেষ নেই। জটিলা, কুটিলা আয়ান ঘোষ ইত্যাদি 
কল্পিত চরিত্র সৃষ্টি করে কত রসাল কাহিনী, শুনলে মাথা খারাপ হবার যোগার ব্রন্মাবৈবর্ত 
পুরাণে রাধাকৃষ্ণের যে রতিলীলার বর্ণনা আছে তা পর্ণোগ্রাফির পর্যায়ে পড়ে। সব থেকে 
ক্ষতিকর বিষয় হল, রাধাকৃষ্ণের এই সব কল্পিত প্রেম লীলার আবর্তে আসল শ্রীকৃষ্ণই কোথায় 
হারিয়ে গিয়েছেন। দুষ্টের দমনকারী, কংস ও জরাসন্ধের অত্যাচারীদের নিধনকারী, কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে পাঞ্চজন্য নিনাদকারী শ্রীকৃষ্ণ হারিয়ে গিয়েছেন। তার জায়গায় স্থান নিয়েছে বৃন্দাবনে 
বংশীবাদনকারী, কল্পিত রাধার সঙ্গে প্রণয়কারী এবং ষাট হাজার গোপ্পীনীর মনোহরণকারী 
এক কল্পিত কৃষ্ণ, যর হাতে সুদর্শন চক্রের বদলে শোভা পাচ্ছে বাশের বাঁশি। রাধার পাশে 
সেই মূরলীধারী কৃষ্ণকে ফুল-মালা দিয়ে পূজো হচ্ছে, চিনি ও কলা বাতাসা প্রসাদ দেওয়া 
হচ্ছে আর নেচে নেচে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কীর্তন হচ্ছে। আর যারা এই পূজা অর্চনা করছেন, 
তীরা ভাবছেন যে, তারা যা করছেন সেটাই কৃষ্ণের প্রকৃত সাধন ভজন এবং এতেই মহা 
পুণ্যের কাজ হচ্ছে। এই সাধনার দ্বারাই তাদের মোক্ষলাভ হবে। কৃষ্ণের এই সব ক্লীব ভক্তরা 
ভাবছে যে তারাই কৃষ্ণের আসল ভক্ত এবং তারা যা করছেন সেটাই আসল ভক্তিবাদ। 

এই তামসিক ভক্তিবাদের মূল কথাই হল, 

পিতা মাতা ভ্রাতা আর বন্ধুগণ, 
সবই তোর পর, কেহ নয় আপন, 
পরপ্রেমে কেন হয়ে অচেতন 
ভূলিছ আপন জনে? 

অর্থাৎ এখমাত্র ভগবানই তোমার আপন, আর সবাই পর। তোমার মা, বাবা, ভাই বন্ধু, 

সবাই পর। তাই তোমার কাজ হোল এই পরের ভাল মন্দের প্রতি নজর না দিয়ে শুধু 


|| বিপথগামী হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুর ভবিষ্যৎ || ৪১ 


৬গবানকে ডাক। ভাইয়ের বাড়িতে ডাকাত পড়েছে তাতে তোমার কি? তৃমি ঘরে বসে বসে 
ভগবানকে ডাকতে থাক। শুধু তোমার নিজের মুক্তির কথা ভাব। বৃথা কেন সাংসারিক ঝামেলার 
মধ্যে যাবে? ভগবানকে ডাক, তিনিই সব ঝামেলা থেকে মুক্ত করবেন__ 
জয় জগদীশ হরে, 
ভক্ত জনোকি সংকট ক্ষণমে দূর করে। . 
আর যদি দেখ যে, ভগবান তোমার সংকট দূর করছেন না, তবে সে দোষ ভগবানের নয়। 
দোষ হল তোমার তুমি সম্পূর্ণ মনপ্রাণ দিয়ে বা ডাকার মত ডাকোনি। তুমি মনশ্রাণ দিয়ে 
ডাকলে ভগবান অবশ্যই তোমাকে সঙ্কট থেকে মুক্ত করতেন। অর্থাৎ তুমি সম্পূর্ণভাবে 
অদৃষ্টবাদী ও স্বার্থপর হও। তোমার প্রাণ রক্ষার জন্যও কোন প্রযত্ব করার দরকার নেই। 
ভগবানই তোমাকে রক্ষা করবেন। তা সত্ত্বেও যদি তোমার প্রাণ যায়, তবে মনে করবে তা 
ভগবানের ইচ্ছাতেই হয়েছে। ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছুই হতে পারে না। আর সব 
থেকে বড় কথা হল, ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই করেন। 
মুসলমানরা তোমার ঘরে ঢুকে তোমার বাবাকে হত্যা করেছে, তোমার মা বা বোনকে 
বলাৎকার করেছে? তাতে কি হয়েছে। তোমার মা, বাবা, ভাই বোন, সবই তো পর। তুমি 
পরের জন্য শোক করবে কেন? তারা নিশ্চয়ই প্রাণমণ দিয়ে ভগবানকে ডাকেনি, তাই ভগবান 
তাদের রক্ষা করেনি। আর তার চেয়েও বড় কথা হল, ভগবান যা করেন, তা ভালর জন্যই' 
করেন। মুসলমানরে তোমার বাবাকে হত্যা করেছে, তোমার মা বোনকে ধর্ষণ করেছে, তোমার 
সহায় আম্পত্তি লুঠ করেছে, তোমার ঘরে আগুন দিয়েছে ও তোমার জমি জায়গা সব দখল 
করে নিয়েছে? তাতে কি হয়েছে। সংসারে থাকলে এরকম সাংসারিক ঘটনা তো ঘটবেই। 
তাই নিয়ে ভাবলে হবে? তুমি “ভবসাগর” কিকরে পার হবে, তাই ভাব। ভবসাগর পার 
হওয়াটাই হল একমাত্র সমস্যা তাছাড়া ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। কাজেই 
এই রকম এক ভক্তিবাদকে চরম অদৃষ্টবাদী কাপুরুষতা ও নপুংসতার ভক্তিবাদ ছাড়া আর কি 
বলা যেতে পারে? 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু গীতায় এরকমের অদৃষ্টবাদী ও নপুংসক ভক্তিবাদের কথা বলেননি। 
তিনি বলছেন _ 
পখ্রৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে। 
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণীম্‌।। (১৮2৩০) 
কোন কাজের সিদ্ধি ও অসিদ্ধির পিছনে পাঁচটি কারণের কথা সাংখ্য ও অন্যান্য শাস্ত্রে বলা 
হয়ে থাকে। 
অধিষ্ঠানংতথা কর্তা করণঞ্চ পৃথখ্বিষম্। 
বিবিধাশ্চ পৃথক চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্ঘমম্।। (১৮ ৪ ১৪) 


৪২ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


_ এই পাঁচটি কারণ হল, কাজটি কোথায় করা হচ্ছে, কাজটি কে করছেন, যিনি কাজটি 
করছেন তার কত জন সাহায্যকারী আছেন, কাজটি সুসম্পন্ন করতে তারা কত ভাবে চেষ্টা 
করেছেন ইত্যাদি। তাই কাজের সিদ্ধি ও অসিদ্ধির পিছনে ৮০ শতাংশ হল পুরুষকার আর 
মাত্র ২০ শতাংশ হল দৈব। কিন্তু ব্লীব ভক্তিবাদের প্রভাবে আমরা ১০০ শতাংশই দৈবের 
ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। 

কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এ রকম ক্লীব ভক্তিবাদের কথা বলেননি । তিনি বলেছেন, 

তন্মাৎ সর্বেধু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ। (৮১৭) 

অর্থাৎ সর্বদা আমাকে স্মরণ কর এবংযুদ্ধ কর। 

কিন্ত এইসব ক্লীব বৈষ্কবের দল কৃষ্ণের উপদেশের শুধু প্রথম অংশটাই পালন করছেন 
আর সর্বদা কৃষ্ণের নাম স্মরণ করছেন। কিন্তু দ্বিতীয় অংশ, অর্থাৎ যুদ্ধ করার অংশটি 
উপেক্ষা করছেন। 

তাই এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, আজ যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে 
আসতেন, তবে তিনি এসব পুর্জাচনা বন্ধ করে দিতেন এবং কল্পিত ও অশাস্ত্রীয় রাধাকৃষ্ণের 
বিগ্রহ ভেঙে ফেলতেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ ভজনাকারী ব্লীব ভক্তদের ভর্সনা করতেন। 
আর নেচে নেচে হরে কৃষ্ণ কীর্তন বন্ধ করে দিতেন। এই প্রসঙ্গে বলা উচিৎ হবে যে, শ্রীশঙ্করদেব 
আসামে যে বৈষ্ণব ধর্ম প্র্বতন করেছেন, তাতে রাধা অনুপস্থিত। সেখানকার বৈষ্ণবরা 
সুদর্শন চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকেই পজার্চনা করেন। মনে হয় সেই কারণেই মুসলমান 
আক্রমণকারীরা কোন দিনও আসামে ঢুকতে পারেনি। 

সেই সঙ্গে আছে নিরামিষ ভোজন বা বৈষ্ণব মানেই নিরামিষভোজী। অর্থাৎ একটা 
মানুষের সমস্ত তেজ বীর্য হরণ করে তাকে একটা কাপুরুষ নপুংসক করে তোলার পাকা 
ব্যবস্থা। একটা জাতিকে যত রকমভাবে নিবীর্য করা যায় তার প্রচেষ্টা। আর এই সব নিরামিষভোজী 
বৈষ্ঞবের দল ভাবছেন, নিরামিষ ভোজন মানেই সাত্বিক আহার এবং এই সাত্তিক আহারের 
দ্বারা তাদের মোক্ষের পথ পরিষ্কার হচ্ছে। কিন্তু এই বাংলারই এক ম্মার্ত পণ্ডিত বহু আগে 
বলে গিয়েছেন যে, যদি গঙ্গা স্নানে মোক্ষলাভ হোত, তবে গঙ্গার জলে বসবাসকারী মাছ ও 
অন্যান্য জলচর প্রাণী সবার আগে মুক্তি পেয়ে যেত। আর নিরামিষ খেলেই যদি মুক্তি হত 
তবে গরু, ছাগল ইত্যাদি তৃণভোজী প্রাণীরা সকলের আগে মোক্ষলাভ করত। গীতা হল হিন্দু 
ধর্মের সার। সাত্তবিক, রাজসিক ও তামসিক আহারের ব্যাপারে গীতা কি বলছে তা আলোচনা 
করা চলতে পারে। সাত্তিক আহার কাকে বলে তা বোঝাতে গীতা বলছে 

আয়ুঃ সত্ববলা রোগ্যসুখ্শ্রীতিবিবর্্নাঃ। 
রস্যাঃস্িগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্তিকপ্রিয়া। (১৭৮) 


|| বিপথগামী হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুর ভবিষ্যৎ।| ৪৩ 


অর্থাৎ আয়ু, উৎসাহ, বল, রোগহীনতা, চিত্ত-প্রসন্নতা ও রুচি বর্ধনকারী রসযুক্ত, সি্ধ, 
সারবান এবং শ্রীতিকর খাদ্য সাত্তিক ব্যক্তিগণের প্রিয়। রাজসিক আহার বোঝাতে 


গীতা বলছে, 
কটু অঙ্ললবণাত্যুষ্কতী্ষরূক্ষবিদাহিনাঃ। 
আহারা রাজসস্যোষ্টা দঃখশোকাময়্্রদাঃ।। (১৭2৯) 
অর্থাৎ, অতি কটু, অতি অল্প, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, তীক্ষ বিদাহী এবং দুঃখ শোক ও 
রোগ উৎপাদনকারী আহার রাজস ব্যক্তিগণের প্রিয়। 
যাতযামং গতরসং পৃতি পর্যুষিতঘঃ য। 
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্‌।। (১৭১১০) 
অর্থাৎ যে খাদ্য অনেক আগে রান্না করা হয়েছে, যার রস শুকিয়ে গিয়েছে যা দুর্গন্ধযুক্ত, 
বাসি, উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র, তা তামসিক লোকদের প্রিয়। 
এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, এই শ্লোকগুলোতে কোথাও বলা হয়নি যে, সাত্তিক আহার 
অবশ্যই নিরামিষ হতে হবে। এখানে শুধু খাদ্যের গুণাগুণ তৈরি করার প্রণালী ইত্যাদির 
কথাই বলা হয়েছে। উপকরণের কথা বলা হয়নি। মাছ মাংসও যদি কম তেল মশলা দিয়ে 
আহার হিন্দু জাতির যে সর্বনাশ করেছে তা বলার কথা নয়। এক মাত্র স্বামী বিবেকানন্দই এই 
বিষয়টিকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব সহকারে বিচার করেছেন এবং এই নিরামিষ আহারকে হিন্দু 
জাতির পতন ও হাজার বছরের পরাধীনতার অন্যতম কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। এটা খুবই 
পরিস্কার যে নিরামিষভোজী বড় জোর একটা হাতি হতে পারে, কিন্তু বাঘ বা সিংহ হতে 
পারে না। হাতির অনেক শক্তি থাকতে পারে, কিন্ত হাতিকে কেউ পশুরাজ বলে না। সকলেই: 
সেই সম্মান সিংহকেই দিয়ে থাকে। লড়াইয়ের ময়দানে শত্রর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে যে 
ক্ষিপ্রতা,সাহস ও তীক্ষু বুদ্ধির দরকার, তার জন্য আমিষ খাদ্য বা আযানিমাল প্রোটিন দরকার। 
শুধু নিরামিষ আহার করে তা জন্মায় না। এই কারণে সামরিক বাহিনীতে নিরামিষ আহারের 
কৌন স্থান নেই। যে মাছ বা মাংস খেতে চায় না, তাকে অন্ততপক্ষে চারটি ডিম খেতে হবে। 
প্রকৃত বৈষ্ণব কেমন হবেন এ ব্যাপারে শ্রীচৈতন্যের মত হল 
তৃণাদণাদপি সুনীচেন তরোবপি সহিষ্কুনা। 
অমানীন মানদেন কীর্তনিয় সদা হরি।। ৰ 
অর্থাৎ সেই বৈষ্ণব হবেন তৃনের থেকেও নীচু, তরুর মত সহেষ্ণু। তিনি অমানীকেও 
সম্মান দেখাবেন এবং সর্বদা কৃষ্ণ-কীর্তন করবেন। শ্রীচৈতন্য আরো বলতেন প্রেমানন্দে বা 
তুলে বল হরি বল'। এটা সহজেই অনুমান করা চলে যে, কোন ব্যক্তি যদি দুই হাত তুলে 
হরিনাম করতে থাকে তখন তাকে আঘাত করা কত সহজ । কোন মুসলমান যদি কোন হিন্দুকে 


৪৪ ।| নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


পা দিয়ে মাড়িয়ে যায়, তবে সেই হিন্দুর উচিত হবে তৃণের মত নীচু হয়ে তার পদদলনকে সহ্য 
করা। অথবা কোন মুসলমান তাকে কুড়ুল দিয়ে কাটতে থাকে, তবে গাছের মত তার নৃশংস 
আঘাতকে সহ্য করা । আর একজন বৈষ্ঞবের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ধেই ধেই করে 
বাহু তুলে হরি হরি বলে নৃত্য করা। অর্থাৎ ক্লীবতা ও নপুংসতার চূড়ান্ত পর্যায়ে হিন্দুকে 
অধঃপতিত করা। 

দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ নাকি শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণের যুগল অবতার ছিলেন। ব্রেতার শ্রীরাম 
লঙ্কার দুরাচারী রাবণকে সবংশে নিধন করেছিলেন। আর দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ দুরাচারী কংস, 
দুরাচারী জরাসন্ধ ও অন্যায়কারী কৌরবদের সবংশে নিধন করেছিলেন । কাজেই যিনি শ্রীরাম 
ও শ্রীকৃষ্ণ, উভয়ের যুগ্ম অবতার হবেন তার মধ্যে উভয়ের গুণই বিদ্যমান থাকার কথা । তার 
একহুঙ্কারে মেদিনী কেঁপে ওঠার কথা। কিন্তু যেই শ্রীরামকৃষ্ণকে এই দুই-এর অবতার বলে 
প্রচার করা হচ্ছে, তার মধ্যে কি সেই গুণাবলী ছিল? তাকে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণেশ্বরের মায়ের 
মুর্তির সামনে মা মা করে কাদছেন আর চোখের জল ফেলছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেই সময় 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন বিদেশী দখলদার ইংরাজ শক্তি ভারত দখল করে ছিল। শ্রীরাম 
বাশ্রীকৃষ্ণ সেই সময় জন্মগ্রহণ করলে তারা কেঁদে কেঁদে চোখের জল ফেলতেন না। তারা 
অবশ্যই দেশের মানুষকে সংগঠিত করে সেই বিদেশী দখলদারদের পিটিয়ে দেশ থেকে তাড়াবার 
চেষ্টা করতেন। তাই আসল সত্য হল, শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের যুগল অবতার 
বলার মধ্য দিয়ে ভারতের তেজোবীর্যের এতিহ্যকে যে শুধু ভূলুঠিত করা হচ্ছে তাই নয়, 
শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ দুজনকেই অপমানিত করা হচ্ছে। 

সেই রকম, নবদ্বীপের আচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন নাকি শ্রীকৃষ্ণের অবতার। অনেকের 
মতে তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার যুগল অবতার । চৈতন্য মহাপ্রভু যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
দখল করেছিল। সেই পাষণ্ডের দল লক্ষ লক্ষ নিরীহ হিন্দুকে হত্যা করছিল, লক্ষ লক্ষ হিন্দু 
রমণীর সতীতত্ব নষ্ট করছিল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তখন জন্মগ্রহণ করলে তিনি নেচে নেচে কীর্তন 
করে কেঁদে কেদে চোখের জল ফেলে সময় নষ্ট করতেন না। সহজেই অনুমান করা চলে যে, 
তিনি এ অত্যাচারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে সেই 
অত্যাচারী মুসলমানদের তিনি যোগ্য শাস্তি দিতেন এবং তাদের সমূলে সংহার করে দেশ 
শক্রমুক্ত করতেন। কাজেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কৃষ্ণের অবতার বলার মধ্য দিয়ে শুধু ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের তেজোময় ও বীর্যময় ভাবমূর্তিকে ভুলুঠিত করা হচ্ছে তাই নয়, শ্রীকৃষ্ণের অপমান 
করাহচ্ছে। 

শীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, পরিব্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌ __ সাধুজনের রক্ষা ও 
অসুর প্রকৃতির লোকদের নিধন করতেই তিনি পৃথিবীতে আসেন। তাই একটি অসুরও নিধন 
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না করে চৈতন্য মহাপ্রভু কেমন করে কৃষ্ণের অবতার হয়ে গেলেন? সব থেকে বড় কথা হল, 
শ্রীচৈতন্য মহপ্রভুতার আত্তীয় স্বজন, তার ভক্তগণ ও বাংলার হিন্দুজনসাধারণকে মুসলমানদের 
বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে কেন তিনি হিন্দু রাজা উড়িষ্যার নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গিয়ে 
নিজেকে বিপদ মুক্ত করলেন? সেটা কি ন্যায় কাজ হয়েছে? পুরীতে গিয়ে শ্রীচৈতন্য তার 
নাচানাচি, কীর্তন ও কান্নাকাটির দ্বারা সেখানকার জনসাধারণের ক্ষাত্রতেজ ও ক্ষাত্রবীর্যকে 
বিনষ্ট করেছিলেন বলেই সেখানকার শাসকরা তাকে শেষ পর্যস্ত গোপনে হত্যা করেছিলেন। 

অনেকে বলবেন যে, তারা ছিলেন ভক্তিমার্গের পথিক। তাই ভগবানের নামগান করাই 
ছিল তাদের কাজ। অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করা তাদের কাজ ছিল না। যদি তাই হয় তবে তারা ক্লীব 
ভক্তিমার্গের সাধক ছিলেন, এটুকু বলেই ক্ষান্ত থাকা উচিত। তাদের কৃষ্ণের অবতার বা 
রামের অবতার বলার কি প্রয়োজন? শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের তেজোবীর্যের এঁতিহ্যকে ভুলিয়ে 
দিয়ে দেশের মানুষকে ক্লীবত্বের পথে পরিচালিত করার কি প্রয়োজন? ঠিক একই ভাবে 
শ্ীরামানুজ ছিলেন একজন নিরামিষভোজী বৈষ্ণব এবং বিশিষ্টদ্বৈত দর্শনের প্রণেতা । রামের 
মত লক্ষণও ছিলেন একজন ক্ষত্রিয় যোদ্ধা। অথচ তাঁর কোন গুণই আচার্য রামানুজের মধ্যে 
ছিল না। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হল, তাঁর নাম রামানুজ (রামের অনুজ বা রামের ছোট 
ভাই) ছিল বলেই তাঁকে লক্ষণের অবতার বলে প্রচার করা হচ্ছে। 

আমাদের ধর্মাচার্যদের মতে, ভগবানকে লাভ করার অনেক পথ আছে, তাদের মধ্যে 
ভক্তির পথ হল রাজপথ! এই ভক্তি পথের বিধি হল, সমাজ-সংসারের কথা ভূলে গিয়ে 
সব সময় ভগবানকে ডাক আর তাঁর জন্য চোখের জল ফেল। যাঁরা মা-কালীর ভক্ত তাঁরা 
সব সময় কালীকে ডাকছেন আর চোখের জল ফেলছেন। যাঁরা কৃষ্ণভক্ত তাঁরা সব সময় 
শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করছেন আর চোখের জল ফেলছেন। তাঁদের নীতি হল, কোন ক্ষেত্রেই 
শারীরিক বল প্রয়োগ করা চলবে না। সদা সর্বদা তৃণের মত নীচু হয়ে থাকতে হবে আর কেউ 
এক গাল চড় মারলে অন্য গালটি এগিয়ে দিতে হবে। তাঁদের মতে ভগবানের জন্য কান্নাকাটি 
করা না কি প্রাণায়ামের কুস্তকের সমান। আগেই বলা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় 
এরকম ভক্তির কথা বলেননি। তিনি বলেছেন, 

তস্মাৎ সবের্ধ কালেু মামনুস্মার যৃধ্য চ, 

অর্থাৎ সব সময় আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধও করতে থাক। অর্থাৎ শক্তি ও ভক্তিকে 
এক সাথে চলতে হবে। কিন্তু আমাদের ভক্তিমার্গের ব্যক্তিগণ গীতার প্রথম উপদেশটিকেই 
শুধু গ্রহণ করেছেন এবং যুদ্ধ করার উপদেশটিকে বর্জন করেছন। এই ভাবে আজকের শক্তিহীন 
ভক্তিবাদ পরিণত হয়েছে অত্যন্ত তামসিক একটি ক্লীবত্ববাদে। এবং এই ক্লীব ভক্তিবাদই যে 


৪৬ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


নেই। একজন ভক্তেরও শরীর রক্ষার প্রয়োজন আছে, সমাজ রক্ষার প্রয়োজন আছে। একজন 
আততায়ী আক্রমণ করলে কি করে নিজের শরীর রক্ষা করতে হবে তা জানার প্রয়োজন 
আছে।নিজের শরীর রক্ষা না হলে সাধন ভজনও হবে না।আর সমাজ রক্ষা না হলে নিজের 
জীবন ও শরীর, কিছুই রক্ষা হবে না। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাম স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ 
করারও উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। তাই সত্য কথা হল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমাজ সংসারের কথা 
ভুলে গিয়ে ভগবানের নাম স্মরণ করতে বলেননি । কিন্তু আজকের ভক্তিবাদের পথিকদের 
উদ্দেশ্য হল, দেশ ও সমাজ গোল্লায় যাক। আমি সাধন ভজন করে ঈশ্বরকে লাভ করব। 
আমি মোক্ষ লাভ করব। 

এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকালের 
আগে এই দেশে আজকের মত এক মন্দিরও ছিল না এবং মন্দিরের বিগ্রহকে ফুল মালা ও 
প্রসাদ দিয়ে পুজার্চনা করাও ছিল না। তার থেকেও বড় কথা হল তখন আজকের মত নিরামিশাধী 
ক্লীব ভক্তের দলও ছিল না।এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ ভীমরাও আন্বেদকর লিখছেন, 
4৯75 05 06210) 01130001719 1715 101109/55 5181154 5900176 011 (1) 1119555 
01130004109, 2170 01111011706 5001095.11)6 [31911011105 001109৮/60 11. 111)99, 117 (11611 
(077) 00011 051700195 0100 1115081150 11) (119) 1177095 01 91019, ৬15101)00) 2174 
হিঞা। 100 11191009 ০1০.১211 ৮10) 0116 ০০6)০০ 91 0191178 2৮/8% ()৩ ০1০৫ 
(741 ৮/85 80080664 9 016 110266 ৮/0151110 0113100179.]11181 19 170৮ (9111)195 
81701718595 9/1)101) 1780 10 1)1906 117 13191121015য 02176 11160 11111011191). 
__অর্থাৎ, বুদ্ধ মারা যাবার পর তাঁর শিষ্যরা নানা জায়গায় বুদ্ধের স্তূপ তৈরি করে তাতে 
বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করল ্রাম্মাণরা তাদের অনুসরণ করে মন্দির তৈরি করতে শুরু করল 
এবং তাতে শিব, বিষণ, রাম অথবা কৃষ্ণের মূর্তি স্থাপিত করল- উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধ মুর্তিকে 
পুজা করতে স্তপে গমনকারী জনতাকে মন্দিরের প্রতি আকৃষ্ট করা। এই ভাবেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত 
মন্দির, আগে যার কোন অস্তিত্ব ছিল না, তা হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত হয়ে গেল। (3 
/৮া09০011 : ড/10101729 ৪710 9099০01863১ 1091081011611 01100108101, 0০৬০17- 
[19001111019 1990, ৬০1-7, [-346). 

এই এঁতিহাসিক পরিবর্তনের আগে হিন্দু ধর্ম ছিল যজ্ঞ ও পশুবলির ধর্ম এবং হিন্দু ছিল 
একটি মাংসাহারী জাতি । এমন কি তখন হিন্দুরা গোমাংস খেতেও অভ্যস্থ ছিল। ঝশ্থেদের 
বহু কে যজ্ঞে ষাড় বা বলদ বলি দেবার উল্লেখ আছে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, খম্থেদের 
আমলে হিন্দুদের মধ্যে গোমাংস খাবার প্রচলন ছিল। হিন্দু ধর্মের প্রশ্থাবলীকে দুই ভাগে ভাগ 
করা হয়, শ্রুতি এবং স্মৃতি। বেদকে বলা হয় শ্রুতি এবং অন্য সকল গ্রন্থকে বলে স্মৃতিশ্রান্ত্। 
লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, শ্রুতি বা স্মৃতি, কোন গ্রহ্থেই গরুকে অন্য জন্ত জানোয়ার থেকে 
পৃথক করে বিশেষ কোন মর্যাদা দেওয়া হয়নি। গরুকে কোথাও পবিত্র জস্ত বলা হয়নি। সেই 


|| বিপথগামী হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুর ভবিষ্যৎ || ৪৭ 


সময় ব্রাল্মণরাও গোমাংস ভক্ষণে অভ্যস্থ ছিল এবং ডঃ আন্বেদকারের মতে ব্রাহ্মাণরাই সব 
থেকে বেশি গোমাংস ভক্ষণ করত। তখনকার দিনে গরু বলি দেওয়া একটা নিত্যকার ব্যাপার 
ছিল। ব্রান্মণরাই বলি দেবার কসাইয়ের কাজ করত এবং যজমানকে সামান্য মাংস দিয়ে প্রায় 
পুরো শরীরটাই তারা দখল করত। তাই ডঃ আন্বেদকারের মতে গোমাংস ভক্ষণ ব্রাহ্মণদের 
প্রায় নিত্যকার ব্যাপার ছিল। তাই তিনি লিখছেন, “]) 9০৮ 076 7121)701179 190 110- 
11000112650 (176 ৬701901111৩ 1691) 06390110181 81017791 111010101176 ০0৮ 2110 
৩০০00 0018 1381071011101)6% 1011019৬517 8110৬/ (1)6 98011996110 91781911710. 
13181170105 00610561555 01950 1106 [09160110116 0010০176117 91810617051176 005 
৩০৬/৩.” __অর্থাৎ, গরু সহ পশু বলি দেবার ব্যাপারটা ব্রাহ্মণদের একটা একচেটিয়া কারবারে 
পরিণত হয়ে গিয়েছিল। যজমানকে যৎ সামান্য মাংস দিয়ে প্রায় পুরো শরীরটা তারাই দখল 
করত। গরু বলি দেবার কসাই-এ কাজটাও তারাই করত । (3 [২ /১1795৫1ঞা, 114, ৬০1- 
7,1-340). 

এ ব্যাপার মস্তব্য করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ লিখছেন, “17916 ড/85 & (17 11) 
(115 ৬০1 11019 ৮1001, ৮/1011000 58016 1099 179 18117011) ০0010 1617911) ৪ 
17917001075 ৮00 1680 17 016 ৬০045 110৮, ৮/101) 2 8110/8517, & 10116, 01 & 
81৩81 [0011 ০8176 1010 ৪ 17005৩, 11) 19501011901 /85 1011150.”- অর্থাৎ, এই 
৬ারতবর্ষেই এমন একদিন ছিল যে, গোমাংস না খেলে কোন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ থাকতে পারতো 
না। তোমরা হয়তো বেদে পড়েছ যে, কোন গৃহস্থের বাড়িতে কোন সম্যাসী, রাজা বা অন্য 
(কোন সম্মানীয় ব্যক্তি অতিথি হলে সব থেকে স্বাস্থ্যবান (ষাড় বা) বলদটিকে বলি দেওয়া হত। 
(1116 0017101516 ড/0115 01 9৮/20া)1 ৬1৮6181181709) 4১0%81099118179, 1992, 
৬)1-3,7-174). এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ আন্বেদকর লিখছেন যে, মনু গোহত্যাকে 
'অপরাধ বলেননি এবং গোমাংস খাওয়াকে নিষিদ্ধ করেননি। কিন্তু পরবর্তী কালে, গুপ্ত রাজাদের 
'আমলে গরুকে পবিত্র জন্তু ঘোষণা করা হল এবং গোহত্যাকে একটি গুরুতর অপরাধ হিসাবে 
'হন করা হল। (8 [২/1095018, 191৫, ৬০1-7, [-379) প্রকৃত সত্য হল, বৈষ্ণবরা 
॥খ* কৃষককে গো-চারণকারী গোপাল বলে পুজার্চনা শুরু করল তখন কৃষ্ণের সঙ্গে গোবৎসেরও 
পু শুরু হল এবং গরু একটি পবিত্র প্রাণী হয়ে গেল। গরু হল গোমাতা আর হিন্দু হল সেই 
।গ|মাতার বাছুর। . 

৩1ই এঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, গুপ্ত রাজাদের শাসনকালের আগে এই দেশের 
|€পুর্া একটি মাংসাহারী জাতি ছিল। কাজেই বেদ ও উপনিষদের মন্্দ্রষ্টা ঝধিগণ, অষ্টাদশ 
মহাপুরাণ ও ষড়দর্শনের রচয়িতা দার্শনিকগণ এবং রামায়ণ ও মহান্ভারতের মত মহাকাব্যের 
প৮য়িতাগণ, সকলেই মাংসাহারী ছিলেন । এক কথায় বলতে গেলে হিন্দু ধর্মের ভিত্তি প্রস্ততকারি . 
আমাদের পূর্বপুরুষগণ সকলেই মাংসাহারী ছিলেন। শুধু তাই নয়, শ্রীরাম, শ্রীপরশুরাম, 


৪৮ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


শ্রীকৃষ্ণের মত নেতা, ভীন্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অর্জুন, ভীম, সাত্যকী ও অভিমন্যুর মত বীরগণ 
সকলেই মাংসাহারী ছিলেন। অতি নিকট অতীতেও গুরু গোবিন্দ সিংহ, রাজা শিবাজী, রাণা 
প্রতাপ, রাণা সংগ্রাম সিংহ, মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহের মত হিন্দু বীরদের সকলেই মাংসাহারী 
ছিলেন। এক কথায় বলতে গেলে যে সব হিন্দু বীর, যাঁরা কখনও শক্রর কাছে মাথা নত 
করেননি, বরং নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেও মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করেছেন, হিন্দু জাতির 
মুখ উজ্জ্বল করেছেন, সেই সব বীর যোদ্ধাদের সকলেই মাংসাহারী ছিলেন। যুদ্ধ যাত্রা করার 
আগে মৃগয়া করতে যাওয়া রাজপুত রাজাদের একটি প্রথা ছিল। সেই শিকারে গিয়ে একটি 
বন্য বরাহ শিকার করতে পারলে তাঁরা তাকে একটি সুলক্ষণ বলে মনে করতেন। শিকার করা 
পশুদের মাংস দিয়ে জোর খাওয়াদাওয়া করে তাঁরা যুদ্ধে যেতেন। 

কিন্তু আজকের নিরামিষ ভোজীর দল সেই সব সত্য ইতিহাসকে বিকৃত করতে উঠে পড়ে 
লেগেছে। তাদের মতে সেই অনাদি কাল থেকেই হিন্দুরা নিরামিষ খেয়ে আসছে এবং তারা 
কোন দিনই মাংসাহারী ছিল না। বলতে গেলে এই নিরামিষ ভোজীর দল মুসলমানদের 
থেকেও বেশি গোঁড়া মনোভাবাপন্ন। হিন্দুরা যে এককালে মাংসাহারী ছিল তারা তার সমস্ত 
প্রমাণাদি লোপাট করতে বা বিকৃত করতে ব্যস্ত। যদি তাদের কেউ বলে যে, খখ্থেদের এই 
সমস্ত খকে গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণের স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে, তারা তখন বলে যে, সংস্কৃতে 
গো অর্থাৎ গরু) শব্দের হাজার রকম অর্থ হয়, তাই নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয় যে এই 
শ্লোকে গো অর্থে গরুই বুঝতে হবে। বছর কয়েক আগে বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ও যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ সীতানাথ গোস্বামী বেছে গোহত্যার 
নিদেশি নেই শিরোনামে একখানা প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে তিনি ধাশ্থেদের বহু ঝক উল্লেখ 
করেছেন। কিন্তু যে তিনটি খক, যেমন (১/১৬৪/৪৩), (৬/১৬/৪৭) ও (১০/২৭/২), 
যাতে গোহত্যার পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে তা সযত্তে পরিহার করেছেন। গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস 
পরিচালনা করছে একটি অতি শক্তিশালী নিরামিষ ভোজী গোষ্ঠী । এই গোষ্ঠী অন্য এক রকম 
ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। বাল্টীকি রামায়ণের যেই যেই শ্লোকে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের 
মাংস খাবার পরিষ্কার বর্ণনা আছে, সেই সেই সব শ্লোকের নীচে তারা পাদটাকা ছাপিয়ে 
দিয়েছে। সেই সব পাদটীকায় বলা হচ্ছে যে, এই শ্লোকে মাংসের মদলে অমুক অমুক মূল 
বুঝতে হবে। কারণ রামের পক্ষে মাংস খাওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার। 

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে। আমাদের পুরাকালের খষিরা ছিলেন স্পষ্ট 
বক্তা ।তাঁরা সত্য কথা বলতে কোন ছলনার আশ্রয় নেননি । তাঁরা লুকোবার চেষ্টা করেননি যে 
ধৃতরাষট্র ও পাণ্ডু, এবং পরবর্তী কালে পঞ্চপাণ্ডব তাদের সমাজ স্বীকৃত পিতার পুত্র ছিলেন 
না। তাঁরা লুকোবার চেষ্টা করেননি যে, দশরথ রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শক্রদ্বের জন্মদাতা পিতা 
ছিলেন না। তাঁরা ব্যাসদেব ও কর্ণের আসল পরিচয়ও গোপন করার কোন চেষ্টা করেননি। 


|| বিপথগামী হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুর ভবিষ্যৎ || ৪৯ 


তাই বাশ্থ্ীকিও রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার মাংসাহারী চরিত্র গোপন করার কোন চেষ্টা করেননি। 
কারণ সেই সময় মাংসাহার করা ছিল রোজকার ব্যাপার। এখানে স্মরণ করা দরকার যে, 
বুদ্ধের মৃত্যু হয়েছিল বাসি শুয়োরের মাংস খেয়ে। 

মাংসাহারী ভারতবর্ষ যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, দার্শনিক, কবি ও বীর যোদ্ধাদের 
উপহার দিয়েছে তা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু নিরামিষভোজী ভারতবর্ষ হিন্দু জাতিকে কি 
উপহার দিয়েছে? গুজরাটের অহিংস অবতার তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মাংসাহারী বীরগণ ভারতের 
স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁদের প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু নিরামিষভোজী ভারতের সেই 
অহিংস অবতার কি করলেন? তিনি নিজেকে পরিণত করলেন আরেক বিদেশী দখলদার 
বৃটিশের অত্যন্ত বিশ্বাসী, অতি অনুগত এক পদলেহনকারী দালালে । আগেই বলা হয়েছে 
হিন্দু শাস্ত্র আততায়িদের প্রতি কি রকম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে। মানুসংহিতার ৮/ 
৩৫০) শ্লোক বলছে যে, সেই আততায়ী যদি গুরু হয়, বালক হয় বা বৃদ্ধ হয়, ব্রাহ্মণ হয় বা বহু 
লেখাপড়া জানা বিদ্বান ব্যক্তিও হয়, তবে সেই অগ্রসরমান আততায়িকে কোন বিচার বিবেচনা 
না করে তৎক্ষণাৎ হত্যা করতে হবে। সেখানে আরও বলা হয়েছে যে, উপরিউক্ত শাস্ত্রীয় 
নির্দেশ হল সেই সব আতাতায়িদের জন্য যারা এক জন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি করতে উদ্যত। 
কিন্তু যে সব আততায়ী সমগ্র একটি অসহায় ও নিরপরাধ মানব গোষ্ঠীর ক্ষতি করতে উদ্যত, 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত আততায়ীদের সমূলে বিনাশ করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। 
এব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, যেসব বিদেশী আক্রমণকারী ও দখলদার আমাদের মাতৃভূমিকে 
করল তারা অত্যস্ত ভয়ঙ্কর ও ঘৃণ্য আততায়ী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে আমাদের 
উচিত ছিল সেই সব আততায়িদের সমূলে বিনাশ করা এবং দেশ শত্রু মুক্ত করা। কিন্তু 
দুঃখের বিষয় হল, ভারতীয় ধম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ সেই গুজরাটি দালালের 
দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে সেই চরম শত্রুদের সঙ্গে আমরা অহিংস আচরণ করেছি। 

সেই গুজরাটি দালালের অনুগামিরা আজ প্রচার চালাচ্ছে যে, সেই দালালের অহিংস 
'আন্দোলনের ফলেই ভারত স্বাধীন হয়েছে। এটা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, একটা 
বণ যখন শিকার ধরে তার রক্তমাংস খায় তখন অহিংস কথায় সে তার শিকার ছেড়ে পালায় 
না। ভারতকে লু্ঠন করেই বৃটিশ শক্তি তার পৃথিবী ব্যাপী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। গুজরাটি 
আঁতংস দালালের অহিংস আন্দোলনের ফলে সেই বৃটিশ শক্তি তার লোভনীয় শিকার ছেড়ে 
পালিয়েছে, এর মত মিথ্যা কথা আর হয় না। যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ না হত তবে সেই 
গুজরাটি দালাল হাজার বছর ধরে তার অহিংস আন্দোলন করেও ভারতকেস্বাধীন করতে 
পারত না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চালাতে বৃটেন আমেরিকার কাছে দেনার দায়ে দেউলিয়া হয়ে 
পড়েছিল। তাই আমেরিকার নির্দেশে তাকে এশিয়া ও আফ্রিকার সমস্ত উপনিবেশগুলো 


নিপ্র.স.(১)-৪ 


৫০ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন || 


ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় এবং ১৯৬০ সালের মধ্যে 
এশিয়া ও আফ্রিকার ৬৫টি দেশ বিদেশি দখলদারদের থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। 
ভারতের স্বাধীনতা এই বিশ্বব্যাপী ঘটনার একটি অঙ্গ মাত্র। এর পিছনে এই গুজরাটি 
দালালের বিন্দুমাত্র অবদান নেই। যেই ৬৫টা দেশ তখন স্বাধীনতা পেয়েছিল সেই সমস্ত 
দেশগুলোতেও কি আমাদের গুজরাটের দালাল গিয়ে অহিংস সত্যাগ্রহ করেছিল? 

আমাদের জানা আছে যে, দুঃশাসন দ্রৌপদীর অপমান করেছিল এবং সেই অপমান 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একটা অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। সেই যুদ্ধে দুঃশাসনের বুক চিড়ে রক্ত পান 
করে ভীম সেই অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। রাবণ সীতার অপমান করেছিল, তাই 
রাম লঙ্কা আক্রমণ করে রাবণকে সবংশে নিধন করে সেই অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। 
এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, দরকার হলে প্রাণ দিয়েও, হিন্দু মা-বোনের সতীত্ব ও 
সম্মান রক্ষা করা প্রতিটি হিন্দুর পবিত্র কর্তব্য। কিন্তু এই ব্যাপারে সেই গুজরাটি দালাল কি 
বলেছিল তা অনেকেরই জানা নেই। সেই দালল বলেছিল, কোন মুসলমান তার ঘরে ঢুকে 
যদিতার বোনকে ধর্ষণ করতে থাকেতবে সেই অহিংসার পুজারী গুজরাটি দালাল সেই 
মুসলমান ধর্ষণকারীর পায়ে চুমু খাবে। দেশভাগের প্রাকালে সেই অহিংসার পূজারী গুজরাটি 
দালাল পাঞ্জাবের মহিলাদের পরামর্শ দিয়েছিল যে, কোন মুসলমান যদি তাদের ধর্ষণ করতে 
চায়, তবে তাদের উচিত হবে সেই ধর্ষণকারীর সঙ্গে সহযোগিতা করা, তাদের নিরাশ 
করা নয়। তখন তাদের কাজ হবে দু পাটি দাঁতের মধ্যে জিভ কামড়ে মরার মত শুয়ে 
থাকা । (এই লেখকের “ভারতীয় এতিহ্য ও গান্ধীবাদী অহিংসা' দরষ্টব্য।) 

সেই অহিংস গুজরাটি দালাল ভারতবাসীকে যে নপুংসকতার মন্ত্রে দীক্ষিত করে গিয়েছে, 
আজও ভারতবর্ষ তার ফল ভূগছে। পাকিস্তান ও চীন তো বটেই, বাংলাদেশের মত ক্ষুত্র 
দেশও ভারতকে ধমকাচ্ছে আর সেই গুজরাটি দালালের নপুংসকতার মন্ত্রে দীক্ষিত আমাদের 
নপুংশক নেতারা কুকুরের মত লেজ নাড়ছে। এ বছর (২০০৮ সাল) এপ্রিল মাসের ১৬ 
তারিখে আমাদের বিদেশ মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী লোকসভায় বলেন যে, পাকিস্তান ওচীন মিলে 
ভারতের ১ লক্ষ ১৬ হাজার বর্গ কিলোমিটার জায়গা দখল করে আছে (?/16.5/465- 
7177, 17%/21, 2008) এর মধ্যে ১৯৪৮ সাল থেকে পাকিস্তানের দখলে রয়েছে ৭৮, 
০০০ বর্গ কিলোমিটার এবং ১৯৬২ সাল থেকে চীনের দখলে রয়েছে ৩৮,০০০ বর্গ 
কিলোমিটার অঞ্চল । এখনে বলে রাখা দরকার যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মোট আয়তন হল 
৮৮,৭৫২ বর্গ কিলোমিটার । কাজেই পাকিস্তান ও চীন মিলে যে জমি দখল করে রয়েছে 
তার পরিমাণ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় দ্বিগুণ (১.৮ গুণ)। এখানে আরও বলে রাখা দরকার যে, 
১৯৬৩ সালে পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে এক সীমাস্ত-চুক্তি হয় এবং পাকিস্তান তখন বন্ধুত্বের 
নিদর্শন হিসাবে অধিকৃত ভারতীয় জমি থেকে ৫,১৮০ বর্গ কিলোমিটার জমি চীনকে দান 
করে দেয়। 


| |ণপথগামী হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুর ভবিষ্যৎ || ৫১ 


এখানে আরও স্মরণ করা প্রয়োজন যে, চীনা বাহিনী প্রকৃত নিয়ন্ত্রন রেখার (15179 9 
/১01081 007100101[4,0) থেকে অন্তত প্রায় ২০ কিমি. ভিতরে ঢুকে অরুণাচল প্রদেশের 
চুমদরং উপত্যকা, আস্পালিয়া ও লুঙ্গর-কর এলাকার বিস্তীর্ণ ভূভাগ দখল করে নিয়েছে। 
'ঘাা তাওয়াং জেলায় একটা হেলিপ্যাড (1৩190) বা হেলিকপ্টার অবতরণ ক্ষেত্রও তৈরি 
পণ. ফেলেছে। সেই ১৯৬২ সালের চীনা আক্রমণের পর থেকেই চীন ভারতের জমি দখল 
গার কাজ নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই চালিয়ে যাচ্ছে। এবং এ ভাবে তারা অরুণাচল প্রদেশের প্রায় 
২৫১, পর্ণ কিমি. জায়গা দখল করে নিয়েছে। উপরস্ত্র চীনা নেতারা সমগ্র অরুণীচল 
প্রীদেশটা কেই চীনের অংশ বলে দাঁবি করে চলেছে। সেই কারণে চীনা সরকার অরুণাচলের 
(ঞ্কান অধিবাসীকে চীন ভ্রমণ করার ভিসা নিতে অস্বীকার করছে। অতি সম্প্রতি চীনা 
গগকাণ আমাদের সিকিম রাজ্যের কিছুটা অংশ চীনের ভূখণ্ড বলে দাবি জানিয়েছে। চীনা 
সন ভারতে ঢুকে ভারতের ২০০০ বর্গ কিমি. জায়গা দখল করে নিয়েছে, অথচ ভারতের 
'81% (থকে তার কোন প্রতিবাদই জানানো হচ্ছে না। এই ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আইন 
ণণাহ, কোন দেশ অন্য কোন দেশের জমি যদি ১২ বছর তার অধিকারে রাখতে পারে 
এবে সে জমির ওপর তার অধিকার জন্মে যায়। তখন সেই জমি ফেরৎ পাওয়া দুঃসাধ্য 
হয়ো পড়ে। 

14গু এ সব ব্যাপার নিয়ে সেই অহিংস গুজরাটি দালালের অনুগামীদের কোন মাথাব্যাথা 
'থ1 পে মনে হয় না। সেই সব ক্লীব রাজনীতিকদের দল ব্যস্ত রয়েছে ভোটের রাজনীতি 
1411 তারা ব্যস্ত রয়েছে মুসলমান ভোটাদের তোষণ করার কাজে। তাদের মাথাব্যথা হল কি 
পণ. মুসলমানদের ব্লক ভোট পাওয়া যাবে এবং ভোটের সাহায্যে নির্বাচনে জিতে কি করে 
'্গমও1) থাকা যাবে। পাঠককে এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, আজকের মুসলিম 
(গাগ।ণের নোংরা রাজনীতিও সেই অহিংস গুজরাটি দালালেরই অবদান। তাই আমাদের 
পণ পাজি € নপুংসক নেতারা পাকিস্তান ও চীনের কাছ থেকে সেই জমি কোন দিন ফিরিয়ে 
খগা,ল ,শ আশা দুরাশা মাত্র। সে দিন বেশি দূরে নেই, যে দিন এই নেতারা বলবে যে, 
টা।ণঞ দানি ম্যাযা দাবি, তাই পুরো অরুণাচল প্রদেশটা চীনকে দিয়ে দীও। 

'॥ গণ গণ উদ্দেশ্য এই নয় যে, এখনই হিন্দুদের গোণ্রাসে মাংস খেতে হবে, বা যেই 
লশ [এপ 1511!মঘ আহারে অভ্যস্ত হয়েছেন, এখুনই তাঁদের আমিষ খাওয়া শুরু করতে হবে। 
॥ চাপ পাখা গা? উদ্দেশ্য হল, এক কালে হিন্দু সমাজ কেমন ছিল, বা আমাদের পূর্বপুরুষরা 
। পচ |আ.লএ, (পোন কিছু গোপন না করে তার সত্য ইতিহাস সকল হিন্দুর কাছে তুলে ধরা। 
।0শণ পাঠা 1৫৭ অধিকার আছে তার দেশ, জাতি ও সংস্কৃতির প্রকৃত ইতিহাস জানার। 
'জণপ.৩1 কান পদক্ষেপ যাতে ভুল পদক্ষেপ না হয় তার জন্যই সত্য ইতিহাস জানা 
খাতা পাযাজন। সঙ্য ইতিহাস গোপন করা বা তাকে বিকৃত করে পরিবেশন করা এক 


৫২ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সন্কলন।। 


মারাত্মক অপরাধ এবং যাঁরা আজ তা করছেন তীরা অবশ্যই এক মারাত্মক অপরাধ করছেন। 
রয়েছে। একমাত্র সত্য ইতিহাস জানা থাকলেই কোন হিন্দুর পক্ষে ভবিষ্যতে সঠিক পদক্ষেপ 
নেওয়া সম্ভব হবে। 

এ ছাড়া আরও একটি ব্যাপারে দেশ আজ এক ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন। তা হল অতি 
দ্রুত মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি। চরটি উপায়ে মুসলমানরা তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে,তা 
হল (১) পুরুষের বহু বিবাহ, (২) পরিকল্পিত ভাবে এবং স্বেচ্ছায় পরিবার পরিকল্পনার 
কার্যসূচী বর্জন, (৩) পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক অনুপ্রবেশ এবং (8) অন্য 
ধর্মার্বলম্বীদের ইসলামে ধর্মাম্তরকরণ। কিন্তু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলো তাদের মুসলমান 
তোষণের নীতি দ্বারা চালিত হয়ে এ ব্যাপারে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। 
এখানে আরও একটা লক্ষ্য করার বিষয় হল, আরবের টাকা না পেলে ভারতের বেশিরভাগ 
রাজনৈতিক দলের পক্ষে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই মুশকিল। তাই কোন রাজনৈতিক দলই এ 
ব্যাপারে সরব হচ্ছে না।আর বর্তমান পরিস্থিতি যদি বিনা বাধায় চলতে থাকে তবে বিশেষজ্ঞদের 
মতে আগামী ৪০ বছরের মধ্যে ভারত একটি মুসলিম প্রধান দেশে পরিণত হবে। তাই 
এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে হলে সময় নষ্ট না করে 
হিন্দুদের এখনই কিছু করা উচিত। অন্যথায় আরও এক বার দাসত্ব করার জন্য হিন্দুদের 
থাকতে হবে। সেই সঙ্গে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, এবার যাদের দাসত্ব করতে হবে 
পশ্চিমের সাহেব নয়। তারা আমাদের এশিয়ারই প্রতিবেশী। 






বৈশ্বিক পরিবর্তনের আশু প্রয়োজন। এই ব্যাপারে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের 
স্বামী প্রণবানন্দজী কি বলেছেন তা বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। 

স্বামী প্রণবানন্দ ছিলেন জন্মসিদ্ধ মহাপুরুষ ও দ্রষ্টা। তাই শুধু ফুল চন্দন ও চিনি 
দিয়ে হিন্দু দেবদেবীর পুজার অসারতা তিনি.সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই 


৷ |বপথগামী হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুর ভবিষ্যৎ || ৫৩ 


হীনবীযোর্র বীবতার পুজা স্বীকার করি না তায়। 

অত্যাচারের প্রতিরোধ যবে 

তীম প্রাতিজ্ঞা লও যদি সবে 

সেই দিনে তব প্রাথনা-ধ্বনি পশিবে আমার কানে। 

শুধ ফালে পূজা নেবো না এবার কাতর কাকুতি গানে । 

বিগত দশ বিভাগের প্রাক্কালে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা মুসলমানদের হাত থেকে ধর্ম ও জীবন 
পক্ষ ৭.৩ পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল। সকলেরই স্মরণ আছে যে দেশবরেণ্য ডঃ 
শাঙাটাসাদ মুখোপাধ্যায় পূর্বপাকিস্তান থেকে এই পশ্চিমবঙ্গ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন কিন্তু 
থপ জানা নেই যে,স্বামী প্রণবানন্দজীই এই কাজে শ্যামাপ্রসাদকে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। 
181ণচ ৬ শ্যামাপ্রসাদকে বালিগঞ্জের আশ্রমে ডেকে এই কাজের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই 
পাঁশ্চমবঙ্গ আজ ইসলামী পশ্চিমবঙ্গে পরিণত হতে চলেছে। জোয়ারের জলের মত 
প"গাদশ থেকে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীর পশ্চিমবঙ্গে আগমন ও মুসলমানদের অত্যাধিক 
9%11(র ফলে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা যেভাবে হুহু করে বাড়ছে তাতে আর পাঁচ 
দি ৪শ রছরের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের ১০/ ১৫টি জেলা মুসলমান প্রধান হয়ে যাবে। গোয়েন্দা 
(ণ৬1,গ খবর হল, মুসলমানরা তখন ভাগ্গীরতী নদীর পূর্বপারের সমস্ত জমি বৃহৎ 
পাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করবে। কাজেই প্রশ্ন হল, আবার দেশভাগ হলে হিন্দুরা 
'ণাথায় যাবে? এক বঙ্গোপসাগর ডুবে মরা ছাড়া হিন্দুর আর কোন উপায় থাকবে না। 

(সই অবস্থায় মুসলমানদের সঙ্গে একটা শেষ লড়াই হিন্দুদের লড়তেই হবে। কিন্তু 
'কের ক্লীবত্বে নিমগ্ন হিন্দু জাতি কি সে লড়াই লড়তে পারবে? হিন্দুরা আজ ক্লীবত্বের 
এমন পর্যায়ে পৌঁচেছে যে, সত্য কথা বলার সাহস পর্যস্ত তারা হারিয়ে ফেলেছে। হিন্দু ধর্মের 
$লনায় ইসলাম যে একটি নর্দমা বিশেষ, সেই সত্য কথাটা বলার মত সাহসও তারা হারিয়ে 
'//লেছে। তাই হিন্দুদের বর্তমান বিপথগামী ক্লীবত্বের হিন্দু ধর্মের বদলে সত্যিকার 
তেজোবীর্য্ের হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করতে হবে। এইভাবে হিন্দুর মধ্যে সাহস ও তেজবীর্ষের 
পঞ্ঞা করতে হবে। তবেই হিন্দু তার ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারবে। হিন্দু তার জীবন, 
মান ও সম্পদ রক্ষা করতে পারবে । আসুরিক মুসলমান শক্তিকে পরাভূত করে শ্যামাপ্রসাদের 
ধান এইট পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করতে পারবে। অন্যথায় ষে মুসলমানের গোলাম হয়ে কুকুরের 
জীবন যাপন করতে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই আজকের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে 
[পুর সামনে স্বামী প্রণবানন্দজী প্রদর্শিত পথই বাঁচার একমাত্র পথ। 

উপসংহার ঃ এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, স্বামী প্রণবানন্দ কোন নতুন কথা বলেননি। 
৬গাবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যা বলেছেন, স্বামী প্রণবানন্দ তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র । গীতায় 


৫৪ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, শুধু ভক্তি নয়, শক্তি ও ভক্তিকে এক সাথে হাত ধরাধরি করে চলতে 
হবে এবং তাই তিনি বলেছেন। 
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুষ্মর যুধ্য চ। 
ময়্যর্পিতমনোবৃদ্ধির্মামেবৈষ্যস্সংশয়ম।1 (৮/৭) 
-অর্থাৎ, সব সময় আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত থাক এবং এই ভাবে মন 
ও বুদ্ধি আমাতে অর্পণ করলে অবশ্যই আমাকে পাবে। কিন্তু পরবর্তীকালে আমাদের ধর্মাচার্যগণ 
ভক্তি থেকে শক্তিকে পৃথক করে ফেললেন এবং শুধু ভক্তিকেই প্রাধান্য দিলেন আর শক্তির 
অবহেলা করলেন। তাই ক্রমে শক্তি অবলুপ্ত হল এবং শক্তিহীন ভক্তি তামসিকও কাপুরুষতার 
ভক্তিতে পরিণত হল। হিন্দু ধর্ম শুধু ফুল বেলপাতা ও চিনি বাতাসা দিয়ে পৃজার্চনা আর 
পার্থিব বস্ত কামনা করে কান্নাকাটি ও চোখের জল ফেলার ধর্মে পরিণত হল। এই ভ্রাস্তির 
কারণ কি? 
গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আরও দু'জায়গায় সদা সর্বদা তাঁর নাম স্মরণ করা উপদেশ 
মন্মনা ভৰ মদ্তক্তো মদ্যাজী মাং নমন্কুরু। 
মামেবৈষ্যসি যুক্তিবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।। (৯/৩৪) এবং 


মন্মনা ভব মদ্তক্তো মদ্যাজী মাংনমস্কুরু। 
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে।। (১৮/৬৫) 
এই শ্লোক দুটো পড়লে ভ্রান্তি আসা স্বাভাবিক যে, ভগবান হয়তো সব কাজকর্ম ফেলে 
রেখে শুধু বসে বসে নাম জপ করতে বলেছেন। কিন্তু এখানে বুঝতে হবে, কোন পরিস্থিতিতে 
ভগবান এই কথা বলেছেন। তিনি ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে এই কথা বলেছেন। এই 
শ্লোক দুটিতে যদি কর্মত্যাগ করে নাম জপ করা বোঝাতো, তা হলে তিনি অর্জ্নকে বলতেন 
যে, ুদুটুদ্ধ করে আর কাজ নেই। যাও তুমি কোন বনে গিয়ে নির্জনে আমার নাম জপ করতে 
থাক। পক্ষান্তরে তিনি অর্জুনকে বলেছেন, যুদ্ধ তোমাকে করতেই হবে। তা হলে, এ সবের 
মধ্যে রহস্য লুকিয়ে আছে কোথায়? 
প্রকৃতপক্ষে, মনে মনে সদা সর্বদা ভগবানের নাম স্মরণ করাই যোগ বা ভক্তিযোগ। 
শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই যোগের কথা বলেছেন যাতে অর্জুন এই যোগের আশ্রয় নিয়ে তাঁর 
কর্তব্য কর্ম বা ধর্ম আরও সুচারুরূপে সমাধা করতে পারেন। কারণ যোগঃ কর্মসু কৌশলম। 
নিষ্কাম কর্মই হল গীতার সর্বপ্রধান উপদেশ এবং একমাত্র যোগের সাহায্যে কর্ম করলেই 
মানুষ সেই নিষ্কাম কর্মে সমর্থ হয়। অর্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয় এবং তাঁর স্বভাবজাত কর্ম বা ধর্ম 
হল যুদ্ধ করা এবং যুদ্ধে শত্রু বিনাশ করা। তাই তিনি তাঁকে সদা সর্বদা ভগবানের নাম স্মরণ 
করতে বলেছেন যাতে অর্জন ভক্তিযোগে আশ্রয় করে নিষ্কামভাবে যুদ্ধ কর্মে লিপ্ত হতে 
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পারেন। সব থেকে বড় কথা হল, ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে শক্তিরও সাধনা করতে হবে। যেমন 
শক্তিহীন ভক্তি নয়, তেমনি ভক্তিহীন শক্তিও নয়। কারণ শক্তিহীন ভক্তি যেমন মানুষকে 
ভীরু ও কাপুরুষে পরিণত করে, সেই রকম ভক্তিহীন শক্তি মানুষকে দানবে পরিণত করে। 
আগেই বলা হয়েছে যে, আজকের ক্লীব ভক্তিবাদই ভারতের হিন্দুদের একটি ক্রীব জাতিতে 
পরিণত করেছে। আর এই ক্লীব ভক্তিবাদের প্রবস্তাদের উদ্দেশ্য হল, দেশ ও জাতি গোল্লায় 
যাক। আমি সাধন ভজন করে নিজের আত্মাত্মিক উন্নতি ঘটাব এবং মোক্ষ লাভ করব। 
এখানেই স্বামী প্রণবানন্দর সঙ্গে অন্যান্য ধর্মাচার্যযগণের তফাৎ। তিনি কখনও সাধন ভজন 
করে শুধু নিজের মুক্তির কথাই ভাবেননি। পক্ষান্তরে, তিনি বলতেন, আমি সারা জীবন 
»ধু জাতি গঠনের মন্ত্র জপ করেছি। চরম ক্লীবত্তে নিমগ্ন হিন্দু জাতিকে আবার জাগ্রত 
শর্নাতে, সংঘবদ্ধ করতে স্বামী প্রণবানন্দজী তাঁর সমগ্র জীবন ব্যয় করেছেন। হিন্দু জাতিকে 
ধাঁববদ্ধ করার জন্য তিনি গ্রামে গ্রামে হিন্দু মিলন মন্দির স্থাপন করতে চেয়েছিলেন এবং তা 
শ/োওছিলেন। তিনি বলতেন যে, মুসলমানরা যেমন মসাজিদকে কেন্দ্র করে সঙ্ঘবন্ধ হয়, 
আমিও সেই রকম হিন্দু মিলন মন্দিরকে কেন্দ্র করে হিন্দু জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে চাই। 
৩নি বুঝতে পেরেছিলেন যে, কাপুরুষতায় নিমগ্ন হিন্দু জাতিকে তার চরম শত্রু মুসলমানদের 
ঠাত থেকে রক্ষা করতে হলে তাদের শরীর চর্চা ও অস্ত্র চালনায় শিক্ষিত করে তুলতে হয়। 
'গ|& তিনি সমস্ত হিন্দু মিলন মন্দিরে শরীর চর্চার সঙ্গে সঙ্গে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা ইত্যাদি 
'গঞ্জ চালনায় হিন্দু যুবকদের সুশিক্ষিত করে তোলার প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন। গ্রামে প্রামে 
হ1৬য়ে থাকা হিন্দু মিলন মন্দিরগুলোতে আজও সেই অভ্যাস জারী আছে। 
কুম্তকর্ণ যখন গভীর ঘুমে নিমগ্ন ছিল তখন রাবণের আজ্ঞায় রাক্ষসরা তাকে প্রথমে 
1,1%[.াল কাসর ঘণ্টা বাজিয়ে জাগাবার. চেষ্টা করল। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। তারপর যখন 
গাশণ নিজে গিয়ে তাকে 'কুভকর্ণ কৃডকর্ণ' বলে ডাকল, তখন কুত্তকর্ণ ধরমড় করে উঠে 
ণঠদ। তাই ঘুমন্ত হিন্দু জাতিকে জাগাবার জন্য স্বামীজি বলতেন, আমি হিন্দুদের হিন্দু বলে 
/%9তে চাই। আমি সমগ্র হিন্দু জনসাধারণকে আমি হিন্দু আমি হিন্দু জঙ্গ করাবো। এই 
/৪পুঙবোধ জাগার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিলুণ্ড তেজোবীধা, শতি-সামর্থ জেগে উঠবে! 
শ॥ গথা হিসাবে বলা যায় যে, অস্ত্র ত্যাগ এবং মাংসাহার বর্জন হিন্দুদের একটি কাপুরুষের 
'ল.1'৮ পরিণত করেছে। এর প্রতিকার হিসাবে প্রত্যেক হিন্দুর ঘরে অস্ত্র রাখতে হবে। 
81141). হাত থেকে নিজের জান, মান ও সম্পত্তি এবং মা-বোনের সম্মান রক্ষার জন্য 
“চা ৪, শাণহার করতে হবে। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। 
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মানহাট্টান হল নিউইয়র্ক শহরের একটি সন্তরাস্ত এলাকা । সন্ধ্যার পর সেখানে জ্বলে ওঠে 
বিশাল বিশাল নিয়ন আলোর বিজ্ঞাপন ও হোর্ডিং। “আ্যাস্টর প্লেস” মেট্রো স্টেশনের কাছে 
হরফে বিশীল এক “ওঁ । এই হোর্ডিং-এর মাধ্যমে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, উল্লিখিত 
“জীবমুক্তি' জিমখানায় যোগাসনের ব্যবস্থা আছে। আরও আছে ধ্যান করার ব্যবস্থা এবং সেই 
কারণেই জিমখানাটির নাম রাখা হয়েছে “'জীবমুক্তি?। 

যাই হোক, লোহার ফটক পেরিয়ে জিমখানায় প্রবেশ করলে মনে হবে যেন আধুনিক এক 
তপোবনে প্রবেশ করলাম । আরও মনে হবে যে, কখন যেন ভারতে চলে এসেছি। দেওয়ালে 
দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে ভারতীয় হিন্দু দেবদেবীর বিশাল বিশাল প্রতিকৃতি । যোগব্যায়ামের 
বিভিন্ন আসনের ভঙ্িমার চিত্র। জ্বলছে সুগন্ধি ধূপবাতি, আর ক্লোজসার্কিট টিভিতে মৃদুস্বরে 
বেজে চলেছে কোথাও ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, কোথাও বা গায়ন্রী মন্ত্র অথবা বেদের অন্য 
কোনও সংস্কৃত মন্ত্র। এই “জীবমুক্তি” জিমখানা হল মানহাট্টানের বৃহত্তম বিশাল এক হলঘর। 
সেখানে বিছানো রয়েছে যোগাসন করার মতো ছোট ছোট ম্যাট। এই সব ম্যাট-এ আঁকা 
রয়েছে বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর ছবি, স্বস্তিকা অথবা ওঁ । আর অপর দিকে রয়েছে ধ্যান করার 
উপযোগী ছোট ছোট ঘর। স্ত্রী ডেভিড লাইফ ও তারক্ত্রী শ্রীমতী শ্যারন গ্যানন এই যোগব্যায়াম 
কেন্দ্রটি চালান। রোজ প্রায় ৩৫০ জন পুরুষ ও নারী এই কেন্দ্র যোগাসন অভ্যাস করতে 
আসেন, যাদের মধ্যে আছেন প্রাক্তন রষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটনের প্রেমিকা শ্রীমতী মনিকা লিউনস্কি। 

আমেরিকায় যোগব্যায়ামের জনপ্রিয়তার কথা বলতে গিয়ে সেখানকার এক সাংবাদিক 
বলেন, “ভারতীয় যোগব্যায়াম আজ আমেরিকাকে ছেয়ে ফেঞ্জেছে। হলিউডের যোগব্যায়াম 
কেন্দ্রগুলোতে যোগাসন করতে আসছেন সেই সব জনপ্রিয় তারকারা, যাঁরা দুইকোটি ডলারের 
কমে কোনও ছবি করেন না। তেমনি ওয়াশিংটনের যোগব্যায়াম কেন্দ্রগুলোতে লাইন লাগাচ্ছেন 
শ্রীমতী সান্ড্রা ডে বা ওকন্নর-এর মতো নামকরা সুম্রীম কোর্টের বিচারপতিরা। যেখানেই 
হোক না, যে সব আমেরিকানরা অত্যধিক মানসিক চাপের কাজ করেন, তারা হাজির হচ্ছেন 
কোনও না কোনও যোগাসন বা ধ্যান প্রাণায়াম কেন্দ্রে । তারা যোগাসন করতে যাচ্ছেন তাদের 
01500955 কে 06-3006535 করতে |” 
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উত্তর-পশ্চিম আমেরিকায়, আটলান্টিকে রয়েছে ওয়াশিংটন রাজ্য । সেখানকার শিয়াটেল 
শহরের সস্ত্রাম্ত এলাকা বেল-ভিউ-তে রয়েছে ভারতীয় পার্শা শ্রীআদিল পাক্কিওয়ালার 
যোগব্যায়ামেরক্কুল। সেখানে যোগাসন করতে আসেন বিশ্ববিখ্যাত “মহক্রোসফ্ট' কোম্পানীর 
বাঘা বাঘা সফ্টওয়ার ইঞ্জিনিয়াররা। ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টা মনিকাতে ইহুদী যোগ শিক্ষক শ্রী 
দাউঙ্গের চালাচ্ছেন তার যোগব্যায়ামের স্কুল “যোগ গার্ডেন” । বিখ্যাত ম্যাসাচুসেটস্‌ শহরের 
বাসিন্দা, ৬৩ বছরের লিন কিংস্টন চালাচ্ছেন তার যোগব্যায়াম কেন্দ্র “বিস্তার যোগ'। অন্যদিকে 
শ্রীডারিল ও কাফে লগ্ন শহরে চালাচ্ছেন তার যোগব্যায়াম কেন্দ্র “হ্যারি ফিটনেস ফার্স্ট 
সেন্টার । কলকাতার গড়পারের ব্যায়ামাচার্য বিষ্ণু ঘোষ ও তীর শিষ্যদের প্রচেষ্টায় ভারতীয় 
যোগাসন যে জাপানের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে, তা হয় তো অনেকেরই জানা আছে। যোগের 
তারতীয় গুরুরা আজ হয়ে উঠেছেন বিশ্ববন্দিত। তারা সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করে বিশ্বের 
মানুষের কাছে মহোপকারী যোগব্যায়াম পৌঁছে দিয়ে যে অশেষ কল্যাণ সাধন করছেন তাতে 
কোনই সন্দেহ নেই। ফলে বিশ্বের মানুষ ক্রমেই যোগব্যায়ামের প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠছেন। 
তাছাড়া পৃথিবী জুড়ে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে যোগের ওপর অসংখ্য আলোচনাসভা ও কর্মশিবির, 
যেখানে অংশগ্রহণ করছেন সারা বিশ্বের হাজার হাজার মানুষ। 

বিগত ২০০২ সালের একটা সমীক্ষায় দেখা যায় যে, আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যে চলছে 
প্রায় ৪৫০টি যোগব্যায়াম কেন্দ্র, যেখানে প্রায় দেড় কোটি মার্কিন নারী ও পুরুষ যোগাসন 
অভ্যাস করছেন। এই সংখ্যা যে আজ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। সেই রকম 
ণগনাডায় ৫০টি এবং ইয়োরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সবশুদ্ধ প্রায় ১৪৫টি 
যোগাসনচর্চার কেন্দ্র চলছে। এইসব কেন্দ্রগুলোতে শুধু যোগাসনই শিক্ষা দেওয়া হয়। এছাড়া 
1য়ছে সাধারণ ব্যায়ামগার ও শরীর চর্চা কেন্দ্র। যেখানে অন্যান্য ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে 
মাগব্যায়ামও শিক্ষা দেওয়া হয়, যা এই সমীক্ষায় ধরা হয়নি। 

অপর একটি সমীক্ষায় বলা হচ্ছে, বিগত ৫ বছরে যোগাসন চর্চাকারী আমেরিকানের 
'খ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। আমেরিকার সাধারণ ব্যায়ামাগারগুলোর শ্রায় ৭৫ শতাংশ 
1|॥1মাগারে যোগাসন শিক্ষা দেওয়া হয়। আমেরিকার সুপার মডেল শ্রীমতী ক্রিস্টি টার্লিংটন 
। 119 (.যাগাসন অভ্যাস করেন৷ যোগ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীমতী ক্রিস্টি বলেন, 
'খ1গ1সন করার ফলে আমার মন খুব ভাল থাকে। আশাকরি যেসব রোগব্যাধি আমাক কষ্ট 
|, তাও একদিন চলে যাবে ।” সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে যে আমেরিকার মাটিতে যোগ 
ণ1111.মণ অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার পিছনে রয়েছে শ্রীমতী ক্রিস্টি টার্লিংটন-এর মতো জনপ্রিয় 
1সা.এমা স্টা?, গায়ক বা টিভি স্টারদের যোগব্যয়াম চর্চা ও যোগাসনের উপকারিতার ব্যাপারে 
'ঠাদেশ উচ্সিত প্রশংসা । এইসব তারকাদের মধ্যে রয়েছেন রবার্টস, ডেমি মুর, গাইনেথ 
পাপ ট্রো এপং গানের জগতের তারকা স্টিং, ম্যাডোনা ও গ্যারি হলিওয়েল। 


৫৮ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


আজকের বিশাল বিশাল যোগব্যায়াম কেন্দ্রগুলির ইতিহাসও চমকপ্রদ। মানহান্টানের 
উল্লিখিত “জীবনমুক্তি' যোগ কেন্দ্রের যুগ্ম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীডেভিড লাইফ ও শ্রীমতী শ্যারন 
গ্যানন বিগত ১৯৮২ সালে গুরু শ্রীপৎরি জয়সের-এর কাছে অস্টাঙ্গ যোগ সাধনা শুরু করেন। 
পরে তারা বিবাহ করেন ও “জীবমুক্তি” যোগকেন্দ্ প্রতিষ্ঠা করেন। একসময় যা ছিল ছোট্ট 
একটি ঘরে ছোট্ট একটি প্রচেষ্টা, আজ তা পরিণত হয়েছে বিশাল এক মহীরুহ রূপে মুন্বইয়ের 
অধিবাসী শ্রীআদিল পাক্কিওয়ালা আমেরিকার যোগব্যায়ামের প্রশিক্ষণ শুরু করেন আজ থেকে 
২৫ বছর আগে, ১৯৮০ সালে । তিনি বলেন, “১৯৮০ সালে আমি যখন যোগাসন শেখাতে 
শুরু করি তখন এখানকার লোকেরা বুঝতেই পারত না যে তারা কি করছে। সেই সব ছাত্ররা 
আজ সকলেই যোগের নামী নামী শিক্ষক হয়েছে। সেই সময় কতিপয় লোকই যোগাসন 
অভ্যাস করত। আল প্রায় প্রতিটি আমেরিকানই যোগাসন করে ।” শ্রীপাক্ষিওয়ালার সঙ্গে 
রয়েছেন তার স্ত্রী মীরা। তিনি শিয়াটেল-এর বেল ভিউ কেন্দ্রে ধ্যান শিক্ষা দেন। 

উপকারিতার জন্যই যে যোগ আজ সর্বত্র আদৃত হচ্ছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। তার 
ওপর রয়েছে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের যোগ চর্চা এবং যোগ-এর ব্যাপারে তাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। 
ফলে গত ৪-৫ বছরের মধ্যে পাশ্চাত্যে যোগের জনপ্রিয়তা ২ থেকে ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে 
বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। বৃটেনে যোগের প্রচার ও প্রসারের মূল রয়েছে বিটল্রা এবং 
পরবর্তীকালের আরও দুই পপ গানের তারকা ম্যাডোনা ও হ্যালিওয়েল। হ্যালিওয়েল যোগের 
প্রতি কৃতজ্ঞ। কারণ যোগাসন করেই তিনি তার মোটা শরীরকে শ্লিম করছেন। শ্রীমতী ক্যালি 
আযাপলস্‌ হলেন হ্যালিওয়েলের যোগের শিক্ষিকা। হ্যালিওয়েল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 
শ্রীমতী আযাপলস্‌ বলেন, “যোগ ওর শরীরটাকে তো অবশ্যই সুন্দর করেছে। সেই সঙ্গে 
যোগ ওকে করেছে অনেক বেশি শাস্ত ও সংযত। প্রথম জীবনে শ্রীমতী আাপলস ছিলেন 
একজন ব্যালে নর্তকী। কিন্তু যোগাসন শেখার পর থেকে তিনি যোগব্যায়াম শেখানোকেই 
পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীমতী আযাপলস্‌ বলেন, 
“যখন নাচিয়ে ছিলাম, তখন আমি যোগব্যায়াম করতাম মানসিক চাপ কমাবার জন্য। তাছাড়া 
নিয়মিত ধ্যানও করতাম। যোগ আমার শরীর ও মন দুটোকেই ভাল করেছে।” আজ যোগ 
শিক্ষিকা হিসাবে তাকে সমশ্র ইয়োরোপ ও আমেরিকা ঘুরে বেড়াতে হয়। 

বর্তমানে পাশ্চাত্যে যোগের শুরু হিসেবে শ্রীভরত ঠাকুরের বিশেষ খ্যাতি আছে। এবং 
এই কাজে তাকে সারা ইয়োরোপ ঘুরে বেড়াতে হয়। গত ২০০২ সালে তিনি লগ্নে দুদিনের 
একটি যোগ কর্মশালার আয়োজন করেন। সেখানে তিনি বলেন, “আমি আমার গুরুকে 
কথা দিয়েছিলাম যে, সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য যোগ প্রচার করব। তাই আমি বিশুদ্ধ 
যোগই প্রচার করি। হিন্দু ধর্ম প্রচার করি না, বা ছাত্রদের দর্ম পরিবর্তন করে হিন্দু করার চেষ্টা 
করিনা।” 


|| ভারতীয় যোগ-এর বিশ্ববিজয়।। ৫৯ 


এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীআদিল পাক্কিওয়ালা বলেন, প্রকৃতপক্ষে যোগ হল 
আত্মানুসন্ধান ও আত্মজ্ঞান লাভের একটি গ্রথ। এটা কোনও ধর্মবিশ্বাস নয়। বরং একে বলা 
যায় চিত্তকে নির্মল করার এক সাধনা । আমরা শুধু গায়ত্রী মন্ত্র জপ করি, যা এক জ্যোতির 
কথা বলে, কোনও ভগবানের কথা বলে না। সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে এটাই হল একমাত্র 
মত-নিরপেক্ষ মন্ত্র।” 

এইসব বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে লগ্ডনস্থিত “হ্যারো ফিটনেস সেন্টার'-এর প্রতিষ্ঠাতা 
ও 'অধিকর্তী শ্রীড্যারিল ও*কাফে বলেন, “আজকের নতুন যুগে মানুষ আধ্যাত্মিকতার স্বাদ 
পেতে উদগ্রীব। যখনই তারা দেখে যে যোগের মাধ্যমে সেই আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ 
সম্ভব, তখনই তারা যোগের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে এবং নিয়মিত যোগের ক্লাসে আসা শুরু 
করছে।” তিনি আরও বলেন, “সব থেকে বড় কথা হল, পাশ্চাত্যে যোগের আবির্ভাব হয়েছে 
মূলত মানসিক চাপ হরণকারী হিসাবে।” 

শ্রীডারিল ও'কাফের যোগ কেন্দ্র লপ্ডনের 'হ্যারো ফিটনেস ফার্্ট সেন্টার-এর এক নিয়মিত 
ছাত্র হলশ্রীমার্ক ক্রে। এইসব ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীক্রে বলেন, “যাই বলা হোক না 
কেন, যোগের মধ্যে যে ভারতীয় বা হিন্দু ছায়া লুকিয়ে রয়েছে, তাকে অস্বীকার করার কোনও 
উপায় নেই। যোগ-টিশার্ট বা যোগাসনের মাদুর, সব কিছুতেই আঁকা থাকে হিন্দু দেবদেবীর 
ছবি, অথবা স্বস্তিকা বা ওঁ । যোগের জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে এইসব আনুসঙ্গিকের চাহিদাও 
দিন দিন বাড়ছে। আর বাড়ছে যোগাসনের ওপর লেখা বইপত্রের চাহিদা।” এই ব্যাপারে 
সপ্নের পুস্তক প্রকাশক শ্রীত্যাগু শিলড্‌ বলেন, “পাশ্চাত্যের মানুষ যোগকে দেখে শরীর ও 
মানের উত্তেজনা প্রশমনকারী হিসাবে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিস্তা দুর্ভাবনা ও মানসিক 
অবসাদ থেকে মুক্তি পাবার একটি সহজ পন্থা হিসাবে। তাই যোগ হয়ে উঠছে তাদের 
'পাজকার বন্ধু বা এক নিত্যসাথী।” তিনি আরও বলেন, “উপরিউক্ত কারণগুলির জন্যই 
পাণ্চাত্যে যোগের জনপ্রিয়তা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়ছে, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে 
.॥11 সম্পর্কিত বইয়ের চাহিদা । আরও মজার কথা হল, কোনও যোগকেন্দ্রে যাওয়া এবং 
।&|গসন অভ্যাস করা আজ একটা ফ্যাশন হয়ে দীঁড়িয়েছে।” লপ্ডনের পিকাডেলি সার্কাসের 
ণ॥গ দোকান “ওয়াটারস্টোন”এর কর্মচারী হলেন শ্রীসাইন আর্মট্ং। তার মতে, “ইদানীং 
1811 ম্পর্কিত পুস্তকের ওপর লোকের আগ্রহ নাটকীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে” 
181, আরও বলেন, “যোগের প্রতি মানুষের আকর্ষণ এতটাই বেড়েছে যে, ট্যুর অপারেটর 
»ংগ্থাৎ)(জা তাদের ভ্রমণসূচীতে যোগাসন শিক্ষা ও চর্চার সুযোগ রাখতে বাধ্য হচ্ছে ।” 

৩া/মাকার যোগ আজ এক বিশাল ব্যবসা । যেমন বেড়েছে যোগেরক্কুল, তার সঙ্গে পাল্লা 
দিয়ে পোড়ে তার শিক্ষকের সংখ্যা । বড় বড় শহরগুলির বিশেষ করে সন্তান্ত এলাকাগুলোতেই 
গাড়ে উঠছে যোগের স্কুল, যার জন্য গুণতে হচ্ছে মোটা অঙ্কের বাড়িভাড়া । সেই ভাড়া দিয়েও 


৬০ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


স্কুলগুলোকে লাভজনক করার জন্য বাড়াতে হচ্ছে ছাত্রছাত্রী ও ক্লাসের সংখ্যা। কোনও কোনও 
স্কুলে সপ্তাহে ২৫টা কি তারও বেশি ক্লাস হচ্ছে। আমেরিকার যোগ শিক্ষকরা গড়ে বার্ষিক ৫০, 
০০০ ডলার কি তারও বেশি রোজগার করেন। তবে বেশিরভাগ শিক্ষকই পার্ট টাইমে কাজ 
করেন এবং প্রতিটি ক্লাসের জন্য ৪০ থেকে ৫০ ডলার রোজগার করেন। অন্যদিকে প্রতিটি 
ক্লাসের জন্য ছাত্রছাত্রীদের কম করে হলেও প্রায় ২০ ডলার দক্ষিণা দিতে হয়। 

বৃটেনে প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত সুযোগ হিসাবে যোগ শিক্ষার ব্যবস্থা 
আছে।এ ব্যাপারে বলতে গিয়ে লগ্ুনের এক যোগ শিক্ষক বলেন, “লোকেরা বুঝতে পারছে 
যে, যোগ তাদের জীবনে কি ধরণের পরিবর্তন আনছে। তাই তারা ক্রমেই অধিক থেকে 
অধিকতর সংখ্যায় রোজ যোগাসন শুরু করছে। বৃটিশ আয়েঙ্গার যোগ টিচারস আযসোসিয়েশন' 
হল যোগ শিক্ষকদের একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এই সংস্থার সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৫০০। 
কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বৃটেনে যোগ কতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এইসব 
যোগ শিক্ষকরা গড়ে সপ্তাহে তিনটি ক্লাস করেন। এবং প্রতিটি ক্লাসে গড়ে ১৫ থেকে ২০জন 
ছাত্রছাত্রী উপস্থিত থাকে। এছাড়া আর একটি সংস্থার নাম হল “বৃটিশ হুইল অফ যোগ'। গত 
১৯৬৫ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন প্রাক্তন অফিসার, উইলফ্রেন্ড ক্লার্ক, এই সংস্থাটির 
প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ২০০০। এঁরাও যোগ্ের শিক্ষক। এবং নানা 
জায়গায় ঘুরে ঘুরে যোগের প্রতি মানুষের আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন। 

পাশ্চাত্যের ডাক্তাররা আজ ওষুধপত্রের সঙ্গে সঙ্গে যোগাসনেরও পরামর্শ দিচ্ছেন। 
মনোবিজ্ঞানী ও সাইকোথেরাপিস্টরাও তাদের রুগীদের যোগাসন করাচ্ছেন। ডাঃ রবিন মনরো 
হলেন লগ্ডনের কিংস কলেজের একজন জীববিজ্ঞানী। গত ১৯৭০ সাল থেকে তিনি যোগ 
বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা করে আসছেন। তিনি বলেন, “আজ সব সন্দেহের অবসান 
ঘটেছে। মানব শরীরের ব্রিয়াকলাপের ওপর যোগের প্রভাব আজ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত 
এক সত্য এবং বহুজন স্বীকৃত। বর্তমানে ব্রেন-স্মানিং-এর মতো উন্নত পদ্ধতির সাহায্যে 
মানব দেহের ওপর যোগের প্রভাব আরও পুষ্কানুপুঙ্খ ভাবে জানা সম্ভব হচ্ছে।” গত ১৯৮৩ 
সালে ডাঃ মনরো “যোগ থেরাপিউটিক সেন্টার" নামে একটি যোগব্যায়াম কেন্দ্র স্থাপন করেন। 
বর্তমানে তা রয়্যাল হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালের একটি বিভাগে পরিণত হয়েছে। সেখানে 
১২ জন যোগ শিক্ষক সহ মোট ২০ জন এই বিভাগের কাজ দেখছেন। এইসব ব্যাপারে 
মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীমনরো বলেন, “অনেক ডাক্তার আজ তাদের রুগীদের যোগ চিকিৎসার 
জন্য আমাদের কাছে পাঠাচ্ছেন। কারণ যোগ আজ বৃটেনের ন্যাশনাল হেলথ স্কিম দ্বারা 
একটি স্বীকৃত চিকিৎসা পদ্ধতির অনুমোদন লাভ করেছে।”তিনি আরও বলেন, “বৃটেনের 
কিছু কিছু যোগ প্রতিষ্ঠান হাপানী ও ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিকেও যোগ চিকিৎসার 


|| ভারতীয় যোগ-এর বিশ্ববিজয়।। ৬১ 


ডাঃ জো গারসাইড হলেন ওয়েস্ট মিডলসেক্স-এর “মালবেরি সেন্টার ফর ক্যান্সার 
পেসেন্টস'এর ডিরেক্টর । এসব ব্যপারে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, “ক্যান্সার দ্বারা 
আক্রান্ত রূগীদের অত্যধিক মানসিক চাপকে আজ যোগব্যায়ামের সাহায্যে কমানো সম্ভব 
হচ্ছে। যোগ ক্যালার সারাতে পারে না বটে, তবে রুগীদের মানসিকতার প্রভৃত উন্নতি করে 
চালোছে।” তিনি আরও বলেন, “সুন্দর ও নীরোগ শরীর এবং সেই সঙ্গে উদ্বেগ ও উত্কণ্ঠাহীন 
মুও' মনের জন্য লোকেরা যোগের সাহায্য নিচ্ছে। তাই এটা অবশ্যই বলা যায় যে, বর্তমান 
এণ/বংশ শতাব্দীতে যোগই হবে মানসিক চাপ কমাবার সর্বশ্রেষ্ঠ পস্থা।” 

আমেরিকার পেনসিলভানিয়া রাজ্যে হেনেসডেস-এ অবস্থিত রয়েছে যোগের একটি 
ণৃহৎ সংস্থা “হিমালয়ান ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ যোগ সাইন্স আযান্ড ফিলোসফি”। 
এবং এরই একটি শাখা সংস্থার নাম হল “সেন্টার ফর হেল্থ আ্যাণ্ড হিলিং' যার অধিকর্তা 
হলেন ডাঃ ক্যারি ডিমার্স। যোগের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ডাঃ ডিমার্স বলেন, “পাশ্চাত্যের 
প্রচলিত পদ্ধতি হল মানুষের বাইরে থেকে ভিতরে দেখা। কিন্তু প্রাচ্যের পদ্ধতি হল এর 
বিপরীত। পাশ্চাত্যের চিকিৎসা পদ্ধতি হল খণ্ডিত। আপনার কি হয়েছে জানবার জন্য আমরা 
আপনাকে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠাবো । কিন্তু যোগ হল সামগ্রিক। মানুষের শরীর, মন, 
শ্বাস-প্রশ্বাস-এর একীকরণ হল যোগের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। কোনও একটা বিশেষ 'পীড়ার জন্য 
হয়তো আপনি যোগ শুরু করলেন। কিন্তু দেখা গেল, সেই পীড়া তো গেছেই, সঙ্গে সঙ্গে 
অন্যকিছু উপসর্গও দূর হয়েছে।” 

যোগ কি বিজ্ঞান? এর কি কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে? এর দ্বারা কি হৃদযন্ত্রের নিষ্ক্ি়তা 
ৰা ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব? বিগতযৌবনা মহিলারাও কি যোগের দ্বারা যৌবন ফিরে 
পেতে পারেন? যোগের জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য আজ এইসব প্রশ্নের সদুত্তরও 
অন্বেষণ করতে শুরু করে দিয়েছে। এই সব পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপারে ডাঃ ডিন অর্নিস-এর 
বিশেষ খ্যাতি আছে। গত ১৯৯০ সালে তিনি কিছু সংখ্যক করোনারি হৃদরোগীদের ওপর 
পরীক্ষা চালান। দেখা যায় যে, মানসিক চাপ কমাবার যোগাসন ও নিরামিষ খাবার খাইয়ে 
রোগীদের সারিয়ে তোলা সম্ভব। ডাঃ আর্নিস প্রোস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত কিছু রোগীর ওপরও 
পরীক্ষা চালান এবং দেখা যায় যে ফলাফল খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। 

৫৪ বছর বয়সী শ্রীমতী শু কোহেন হলেন ম্যারিল্যাণ্ড রাজ্যের বেখেসডা নিবাসী একজন 
হিসাব রক্ষক। গত ১৯৯৯ সালে তার স্তন ক্যান্সার ধরা পড়ে এবং অপারেশন করে একটা 
স্তন বাদ দিতে হয়। এর ফলে তার কিছু কিছু শারীরিক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তাই তিনি স্থানীয় 
“ইউনিট উড স্টুডিও” নামক যোগ কেন্দ্রে যোগাসন শুরু করেন। ফলে তার সমস্ত রকম 
অসুবিধা দূর হয়ে যায়। এ ব্যাপারে বলতে গিয়ে শ্রীমতী কোহেন বলেন, “ক্যান্সার অপারেশনের 
পর আমি ভাবিনি যে বাঁ হাত দিয়ে আমি আবার কাজকর্ম করতে পারব। কেমোথেরাপি, 


৬২ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


ফিজিওথেরাপি ইত্যদিতে বহু টাকা খরচ হল, ফল কিছুই হল না। কিন্ত যোগ আমার সব 
ক্ষতি পূরণ করে দিয়েছে, অসম্ভবকে সম্ভব করে দিয়েছে ।” 

পাশ্চাত্যে যোগের জনপ্রিয়তার পিছনে মহর্ষি মহেশ যোগীর অবদানও কিছু কম নয়। 
১৯৬৮ সালের আগে আমেরিকার লোক জানতো না যোগ কাকে বলে। ওই সময় বৃটেনের 
ভারতে আসেন এবং মহেশ যোগীর আশ্রমে যোগের প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করেন। আর এই 
সব উৎসাহীদের মাধ্যমে যোগ ইয়োরোপ ও আমেরিকায় পৌঁছে যায়। শুধু যোগ বললে ভুল 
বলা হবে। ধ্যান, প্রাণায়াম, আধ্যাত্মিকতা, আত্মিক শুদ্ধি ও পুনর্জন্ম, মোক্ষ ইত্যাদি ধ্যান ধারণাও 
যোগের হাত ধরে পাশ্চাত্যে পৌঁছেযায়। এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ম্যাসাটুসেটস্রাজ্যের 
লেনক্স শহরের “কৃপালু সেন্টার ফর যোগ আযাণ্ড হেলথ” সংস্থার অধ্যক্ষ রিচার্ড ফল্ডস্বলেন, 
“আজ আমেরিকায় চলছে যোগের তৃতীয় ঢেউ এবং একে বলা যায় “ফিটনেস ঢেউ শরীরের 
শক্তি, নমনীয়তা -ও জীবনের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে তোলার ঢেউ। বিটলরা ছিল প্রথম ঢেউয়ের 
নায়ক।..আজকের “ফিটনেস ঢেউ এর পিছনেও রয়েছে সিনেমা, পপ্‌ গান, টিভি তারকা ও 
বিজ্ঞাপন জগতের সুপার মডেলদের অবদান। ম্যাডোনা, জুলিয়া, মেগ, রিকি, মিচেল, সেক্স 
্যাড দি সিটি খ্যাত সারা জেসিকা পার্কার ও ক্রিসি ডাভিস ইত্যাদি তারকারাই হলেন আজকের 
তৃতীয় ঢেউয়ের সুচনাকারী। এর সঙ্গে অবশ্য কুন্ডলিনী যোগ পারদর্শী ডেভিদ ডুচোভনি এবং 
অষ্টাঙ্গ যোগ পারদর্শী শ্রীমতী জুলিয়া লুই-এর নামও যুক্ত করা উচিত।” 

শ্রীমতী প্যান্রিসিয়া ব্াডগুড নিয়মিত যোগাসন করেন। তিনি মিন্নেসোটা রাজ্যের রাজধানী 
মিনিয়াপলিস শহরের একজন ত্যার্নি। যোগব্যায়াম সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 
“পপ সম্মাজ্ী ম্যাডোনাই ছিল আমার প্রেরণা । আমি তাকেই অনুসরণ করে চলেছি। যোগ 
আমাকে বাইরের সৌন্দর্য ও ভিতরের সৌন্দর্য, দুই-ই দিয়েছে। ..যোগ আজ আমেরিকার 
সংস্কৃতিক জমিতে বিরাট এক ছিদ্র প্রস্তুত করেছে এবং সেই ছিদ্র আমেরিকার মর্মমূলে প্রবেশ 
করেছে।...সেই সঙ্গে সঙ্গে যোগের গবেষক ও ডাক্তাররা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যে, রোগ 
নিরাময় ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যোগ কি চমকপ্রদ ভূমিকা নিতে পারে ।” তিনি আরও বলেন, 
“আজ আমেরিকায় চিকিৎসার খরচ খুবই বেশি। সেই খরচ এড়াবার জন্যও আমেরিকার 
মানুষ ক্রমেই যোশের দিকে ঝুঁকছে।” 

ডাঃ এস ওজ হলেন নিউইয়র্কের “প্রেসবাইটেরিয়ান হসপিটাল'-এর হৃদযন্ত্রের 
অস্ত্রোপচারকারীদের মধ্যে একজন। যোগের উপকারিতার ব্যাপারে তিনি কিছু কাজ করেছেন। 
তিনি বলেন, “লসিকা (/101) হল শরীরের বাসনধোয়া নোংরার জল বিশেষ । আমাদের 
সর্বাঙ্গে রয়েছে লসিকা বহনকারী সূন্ষ্ন নালি ও লসিকা জমা করার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলি। রক্তবাহী 
শিরা ও ধমনী দিয়ে যেমন রক্তুপ্রবাহ চলে, তেমনি লসিকা নালির মধ্য দিয়ে চলে লসিকা 


|| ভারতীয় যোগ-এর বিশ্ববিজয়।। ৬৩ 


প্রবাহ, যা শরীরের বর্জ্য পদার্থ বার করে দেয়। দৈনন্দিন পরিশ্রম ও সাধারণ ব্যায়াম শুধু 
প্রবাহিত লসিকার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে। কিন্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা 
গেছে যে, যোগাসন লসিকা সংবহন-তন্ত্রটাকেই (17101) 55৩71) উন্নত ও অধিকতর 
কার্যক্ষম করতে সক্ষম। কিছু কিছু আসন আছে যাতে কোনও কোনও মাংসপেশীকে টান 
(9090০1) করতে হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, কোনও মাংসপেশীকে 
ওইরকম টান করলে সেখানকার লসিকা-তন্ত্র অত্যন্ত দ্রুত সাড়া দেয়।” 

এটা সকলেরই জানা অছে যে, একটা আসন করার পর কিছুক্ষণ শবাসন করতে হয়। এই 
শবাসনের কি গুণ তা আমাদের অনেকেরই জানা নেই। এব্যপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ডাঃ 
ওজ বলেন, “এর ফলে শরীর ও মন শিথিল (1618) হয় এবং এই শিথিলতা রোগ দূর 
করাতে সাহায্য করে। এই শিথিলতা আমাদের স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতস্ত্রের ওপর এক জটিল প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে কাজ করে । একে অনেক সময় 1. 01 1181 প্রক্রিয়া বলা হয় এবং সমগ্র বিক্রিয়াটিকে 
1২৩14201011 [990001056 বলে ।” 

ডাঃ টিমথি ম্যাক'কল হলেন একজন যোগ বিশেষজ্ঞা ডাক্তার এবং ০ [99০01 :4 
1১8016705 08106 091/5$014 [727)0011/601০81 0916 পুস্তকের লেখিকা । তিনি বলেন, 
“বিশুদ্ধ হঠযোগের উদ্দেশ্য হল শরীর ও মনের সাম্য প্রতিষ্ঠা করা এবং এই যোগকে বলা 
চলে (সংগ্রাম নয়) আত্মসমর্পণ ।” তিনি আরও বলেন, “আজ আমেরিকার মানুষ যে সমস্ত 
অসুখে ভুগছে, শতকরা ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় এই সব রোগের মুলে রয়েছে মানসিক 
চাপ। এই মানসিক চাপের ফলে বাড়ছে রক্তচাপ, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে ০৪5০1101811 
নামক হরমোণের ক্ষরণ । এই হরমোনটির ক্ষরণ বৃদ্ধি সৃষ্টি করছে নানা রকমের উপসর্গ। এমনকি 
তা হৃদযন্ত্রের নিষ্ত্িয়তাও ঘটাতে পারে। কাজেই যোগের মাধ্যমে মানসিক চাপ কমাতে পারলে 
ওইসব উপসর্গের হাত থেকেও যে রেহাই পাওয়া যাবে তাতে আর আশ্চর্যকি!” 

ডাঃ ম্যাক'কল পরিহাস ছলে বলেন, “আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, অন্যান্য চিকিৎসার 
মতা যোগেরও পার্থ প্রতিক্রিয়া আছে এবং তা হল সবল-সুস্থ শরীর, শরীর ও মনের সমতা, 
মানসিক শাস্তি, শক্ত হাড়, হৃদ্যন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া এবং আরও কত কি! এটা হল এমন 
৭ প্রাকৃতিক পদ্ধতি বা প্রাকৃতিক স্বাস্থ্যরক্ষা প্রণালী যে একেবার শিখে নিলে বিনা খরচে ঘরে 
ণা.সই করা যায় এবং অত্যন্ত ব্যয়বহুল চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারকে বিদায় জানানো যায়।” ডাঃ 
মাপ কল বোস্টনের বি কে এস আয়েঙ্গার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যোগ কেন্দ্রে যোগও শিক্ষা দেন। 

হলিউডের চিত্রতারকা ও সঙ্গীত তারকাদের কল্যাণে যোগ আজ লস এঞ্জেলস এবং সান 
গিসকো শহর দুটো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ডাঃ নোয়েল মার্জ হলেন লস এঞ্জেলস্এর 
'[সঙার্স সিনাই মেডিক্যাল সেন্টার” নামক হাসপাতালের সর্বাধিকারী। তিনি বলেন, “আমি 
আমার হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে হৃদরোগীদের বেছে বেছে হাসপাতালেই “প্রিভেন্টিভ 


৬৪ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


আযাগ্ড রিহ্যাবিলিটেটিভ কার্তিয়াক সেন্টার'-এ পাঠাই। সেখানে অন্যান্য চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে 
যোগ ব্যায়ামেরও ব্যবস্থা আছে এবং রোগীরাও সেখানে যোগব্যায়াম করে দারুণভাবে উপকৃত 
হচ্ছে। এইসব উপকারের মধ্যে আছে রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল-এর মাত্রা হ্রাস পাওয়া, 
হৃদযন্ত্রে দ্বারা অধিক রক্ত সংবহন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধমনীর মধ্যেকার অবরোধ 001০ 
88০) হাস পাওয়া ।” 

যোগের দ্বারা বিগতযৌবনা মহিলারাও কি যৌবন ফিরে পেতে পারেন? এটা আজ 
আমেরিকার বয়ঙ্কা মহিলাদের কাছে একটা বড় প্রশ্ন ।আমেরিকার ভোগের দেশ। তাই সেখানকার 
বৃদ্ধারাও চান যৌবনা ধরে রাখতে । আজ তারা এস্ট্রোজেন জাতীয় হরমোন উত্তেজক ওষুধ 
খেয়ে হৃতযৌবন ধরে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে তার অনেক পার্খ প্রতিক্রিয়া আছে। 
অনেকের মতে, তা ক্যান্সারও সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই যদি যোগের দ্বারা সে কাজ সম্ভব 
হয় তবে বিনা পয়সায়, কোনও ঝুঁকি না নিয়ে, ঘরে বসেই কাজ হাসিল করা সম্ভব হবে। 

এ ব্যাপারে বোস্টন শহরের “মাইন্ড-বডি ইন্সটিউট'-এর ডাক্তাররা কিছু কাজ করেছেন। 
তাদের মত হল, সামনের দিকে ঝুঁকে যেসব আসন করতে হয় তাতে অনেক অভ্যস্তরীণ 
অঙ্গ, এবং বিশেষ করে নিউরো-এন্ডোক্রাইন অক্ষের অনেক গ্রস্থি সতেজ হয়। এই সব 
্রন্থিগুলি তখন শরীরে বিভিন্ন হরমোন নিঃসরণের ক্রিয়ার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনার 
চেষ্টা করে। ফলে যেসব হরমোনের অভাবে নিদ্রাহীনতা বা মনমেজাজ খিটখিটে থাকার 
মতো উপসর্গ সৃষ্টি করে, সেইসব হরমোনের নিঃসরণ বাড়লে ওই সমস্ত উপসর্গশুলোও 
চলে যায়। তাই আশা করা যায় যে, যেসব হরমোণের অভাব যৌবনহীনতার সৃষ্টি করে, 
যোগের সাহায্যে সেইসব হরমোনের নিঃসরণ বাড়লে যৌবনও দীর্ঘস্থায়ী হবে। 

ডাঃ ইয়াংক কোবল হলেন ফ্লেরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ডোক্রাইনোলজির গবেষক। 
উপরিউক্ত ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, “তাত্তিক দিক থেকে বলা যায় যে, 
যেসব আসনের ক্ষেত্রে থাইরয়েড গ্র্থিতে চাপ পড়ে, সেইসব আসনের ফলে শরীরের হরমোনের 
নিঃসরণের সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই বলা যায় যে, যৌবন ধরে রাখার ক্ষেত্রে ওইসব আসন 
অধিক সাহায্যকারী হতে পারে।” 

ডাঃ রালফ্‌ সুমেচার হলেন পেনসিলভোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের “স্কুল অব মেডিসিন'-এর 
একজন গবেষক এবং শ্রীমতী মারিয়ান গারফিংকেল একজন যোগ শিক্ষিকা। গত ১৯৯৮ 
সালে তারা “জার্নাল অফ দি আমেরিকান মেডিক্যাল আাসোসিয়েশন” পত্রিকায় “কারপাল 
টানেল সিনড্রোম" শিরোনাম একখানা নিবন্ধ প্রকাশ করেন।“কারপাল" শব্দের অর্থ হল মণিবদ্ধ 
সন্ধন্ধীয়। যাই হোক, উক্ত নিবন্ধে তারা দেখান যে, নিয়মিত যোগব্যায়াম করলে “রিস্ট 
ইসম্লিনটিং সহ এই রোগের আরও অনেক উপসর্গদূর করা সম্ভব। 

যোগ নিয়ে পরীক্ষা- নিরীক্ষার ক্ষেত্রে মার্কিন মুলুকে ডাঃ ভীন অর্নিস-এর যে খ্যাতি আছে 
তাআগেই বলা হয়েছে। গত ১৯৯০ সালে তিনি তার করোনারি হাদরোগে আক্রান্ত রোগীদের 


|| তারতীয় যোগ-এর বিশ্ববিজয়।। ৬৫ 


মধ্য থেকে ৯৪ জনকে বেছে নেন। এদের মধ্যে ৫৩ জনকে নিয়মিত যোগব্যায়াম এবং স্বল্প 
(মদযুক্ত নিরামিষ খাবার খাওয়ানো হয় এবং বাকি ৪১ জনকে গতানুগতিক চিকিৎসা ও 
সাধারণ আমিষ খাবার দেওয়া হয়। এই রকম এক বছর চিকিৎসা চালানোর পর দেখা যায় যে, 
মাদর যোগ করানো হয়েছিল, তাদের করোনারি আর্থারো ক্রেরোসিস সার্বিক ভাবে হাস 
(পয়েছে। হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীকে সচল রাখতে যে ধমনী দিয়ে রক্ত হৃদযন্ত্রে যায় তাকে 
ণ/গ্লানারি আর্টারি বলে। রক্তে কোলেস্টেরল-এর মাত্রা বেড়ে গেলে করোনারি আর্টারির 
11 তা জমা হয়। এই জমে থাকা কোলেস্টেরলের আচ্ছাদনকে করোনারি আর্থরো ক্লেরোসিস 
ণ.ণ। যে ৪১ জন রোগীকে সাধারণ চিকিৎসা ও সাধারণ খাদ্য দেওয়া হয়েছিল, তাদের 
।খাণ.এ কিন্তু আর্থারো ক্লোরোসিস তেমন হাস পায়নি। তবে যে ৫৩ জন রোগীর আর্থারো 
।এরগপোসিস হ্রাস পেয়েছিল, তার কতটা যোগব্যায়ামের জন্য এবং কতটা স্বল্প মেদযুক্ত নিরামিষ 
'&|ার করার জন্য সে ব্যাপারে কোনও তথ্য উপস্থিত বর্তমান লেখকের হাতে নেই। 

পাত ১৯৯৪ সালে ডাঃ অর্নিস “আমেরিকান জার্নাল অফ কার্ডিওলজি” পত্রিকায় আরও 
একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এবার তিনি পরীক্ষা চালান ১৯৪ জন রোগীরওপর। এদের সকলকেই 
আযাঞ্জিওগ্রাফি করার পর বাইপাস সার্জারি করতে বলা হয়েছিল। ডাঃ অর্নিস তাদের সবাইকেই 
ক্স মেদযুক্ত নিরামিষ আহার এবং সেই সঙ্গে যোগাসন করাতে থাকেন। এক বছর এভাবে 
৮লার পর দেখা গেল, তাদের করোনারি ধমনীর অবরোধের যথেষ্ট হাস হয়েছে।ডাঃ অর্নিস তার 
এই পদ্ধতিকে “জীবনযাত্রা পরিবর্তনের পদ্ধতি" বা “লাইফস্টাইল চেগ্ থেরাপি” আখ্যা দিয়েছেন। 

যোগের ব্যাপারে এতক্ষণ যা বলা হল, তার পরেও উপসংহারে কিছু বলার আছে। শরীর 
স্বাস্থ্য ছাড়াও যোগ আজ পাশ্চাত্য আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সেই 
তমিকাটি হল আধ্যাত্মিক ও সংস্কৃতিক। যোগ হয়েছে পাশ্চাত্যে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতি বয়ে 
নিয়ে যাবার বাহন। যারাই যোগ সাধনা করছেন তারাই আস্তে আস্তে সংস্কৃত মন্ত্র, সংস্কৃত 
৬াষা ও ইত্যাদির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়ছেন। ক্রমে সেই শ্রদ্ধা হিন্দু দেবদেবী, হিন্দু দর্শন, 
1"দু শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ইত্যাদিতে প্রসারিত হচ্ছে। শিক্ষায় যারা কিছুটা অগ্রসর, তাদের মনে 
01গছে এক আধ্যাত্িক ক্ষুধা। বেদ বেদাস্ত, গীতা, ভাগবৎ ইত্যাদির সাহায্যে তারা পূরণ করে 
1.(ছন তাদের সেই আধ্যাত্মিক ক্ষুধা । তারা বুঝতে পারছেন যে, একমাত্র হিন্দু দর্শনের মধ্যে 
পণম সত্য আছে এবং সেই তুলনায় বাইবেল একথানা ধারাপাত মাত্র। তবে তারা এখনও 
মুখ ণলছেন না “আমি হিন্দু'। আজ তারা শুধু এটুকু বলছেন, “আমি খৃষ্টান নই” বা] ৪, 
111 ॥ (1119811। তাই বলা যায় যে, ইস্কন তার ভক্তিতত্ত্ দিয়ে পাশ্চাত্যে হিন্দু ধর্মের যে 
11৩ প্রপ্তত করেছে, যোগ তার ওপর নির্মাণ করে চলেছে হিন্দুত্বের এক বিশাল সৌধ | 
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বাংলা নববর্ষের ইতিবৃত্ত 


প্রতি বছরই আমরা পালন করি বাংলা নববর্ষ, পয়লা বৈশাখ । গত ১৪ এপ্রিল (২০১২) 
শুরু হয়েছে বাংলা ১৪১৯ সন। তবে বাংলার শিক্ষিত সমাজ আজকাল বাংলা সনের বদলে 
পয়লা জানুয়ারীকেই নববর্ষ হিসাবে পালন করে থাকেন।তাদের ধারণা যে, বাংলা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ 
মাস গণনা অবৈজ্ঞানিক এবং ইংরাজী জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাস গণনা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক। কিন্তু 
ব্যাপারটা ঠিক উল্টো । বাংলা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস গণনা অতিশয় বৈজ্ঞানিক এবং ইংরাজী জানুয়ারী 
ফেব্রুয়ারী মাস গণনা অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক। কারণ ইংরাজী জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাস গণনার সঙ্গে 
কোন নৈসর্গিক ঘটনার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। কিন্তু বাংলা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস গণনা অতিশয় 
বৈজ্ঞানিক, কারণ তা আকাশে সূর্যের বার্ষিক গতির সঙ্গে তঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। 

এই ভারতবর্ষ বিশাল্‌ এক দেশ, তাই এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম সন গণনা চালু 
আছে। সমগ্র উত্তর ভারতে যে সন গণনা বহুল ভাবে প্রচারিত, তার নাম বিক্রম সম্বং। এই সন 
গণনার বছর সৌর, কিন্তু মাসগুলো চান্দ্র। এক অমাবস্যা থেকে আর এক অমাবস্যা পর্যস্ত এক 
মাসের বিস্তৃতি। অমাবস্যার পরের দিন, বা শুক্লা প্রতিপদের দিন নতুন মাস শুরু হয়। বিগত ৫৮ 
্রীস্টপূর্বাব্দে এই বর্ষ গণনা চালু হয় এবং চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদের দিন নতুন বছর শুরু হয়। 
সেই অনুসারে গত ২৭শে মার্চ বিক্রম সম্বতের নতুন বছর ২০৬৭ শুরু হয়েছে। 

যেহেতু এই বর্ষ গণনার নাম বিক্রম সম্বৎ, তাই সাধারণ ভাবে মনে হয় যে এই বর্ষ গণনার 
সঙ্গে সম্রাট বিক্রমাদিত্য বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বিশেষ সম্পর্ক আছে। কিন্তু সম্রাট বিক্রমাদিত্যের 
রাজককাল ছিল ৩৮০ শ্রীস্টাব্দ থেকে ৪১৫ ্রীস্টাব্দ, অর্থাৎ বিক্রম সম্বৎ চালু হবার প্রায় ৩০০ 
বছর পরে। এঁতিহাসিক শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে শক রাজা কালকাচার্য ৭৫ খরীস্টপূর্বাব্দে 
উজ্জয়িনী দখল করে রাজা গর্দভিল্লকে উজ্জয়িনী থেকে বিতাড়িত করেন। এর প্রায় ১৭ বছর 
পর, ৫৮ শ্রীস্টপূর্বান্দে, রাজা গর্দভিল্প-এর ছেলে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনী পুনর্দখল করেন। এবং 
বিজয়ের এই স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে বিক্রম সম্বৎ বর্ষ গণনা চালু করেন। 

প্রথমেই বলে রাখা দরকার , বাংলা সন গণনার বছর ও মাস, দু-ই সৌর । এটা সকলেরই 
জানা অছে যে, সূর্য স্থর আছে এবং পৃথিবী বছরে এক বার তাকে পাক খাচ্ছে। কিন্তু পৃথিবী 
থেকে মনে হয় যে, পৃথিবী স্থির আছে এবং সূর্য তাকে বছরে এক বার ঘুরে আসে । আকাশের 


|| ণাংলা নববর্ষের ইতিবৃত্ত।। ৬৭ 


।মষ্ট বৃত্তাকার পথে সূর্য পৃথিবীকে পাক খায় তার সংস্কৃত নাম বৈশ্বানর পথ এবং ইংরাজীতে 
ণ.প একলিপ্টিক (2০1700০)। যেহেতু এই পথটি বৃত্তাকার, তাই এর কৌণিক মাণ ৩৬০ 
|৬গ্রী। এই ৩৬০ ডিশ্রী পথকে ৩০ ডিগ্রী করে সমান ১২টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই 
১২টি ভাগকে বলা হয় রাশি এবং ১২টি রাশির নাম হল মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, 
গনা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুস্ত ও মীন। 

আগেই বলা হয়েছে যে, আমাদের বাংলা বছর ও মাস গণনা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক। এর 
ণ1ণণ হল, সূর্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করলে বৈশাখ মাস ও বাংলা বছর শুরু হয়। সূর্য যত দিন 
।মথ গাশিতে থাকবে তত দিন বৈশাখ মাস চলতে থাকবে । মেষ রাশিকে অতিক্রম করে সূর্য 
ধখই পৃষ রাশিতে প্রবেশ বা সংক্রমণ করবে, সেই দিন জ্যৈষ্ঠ মাস শুরু হবে। এই ভাবে 
৩ ৯লতে সূর্য যে দিন মীন রাশিতে প্রবেশ করবে, সেইদিন চৈত্র মাস শুরু হবে এবং মীন 
পা1শা.ণ অতিক্রম করে সূর্য যে দিন মেষ রাশিতে প্রবেশ করবে সেই দিন আবার নতুন বছরের 
[ণশাখ মাস শুরু হবে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল, ইংরাজী বছর ও মাস গণনার সঙ্গে এ 
1৭ নৈসর্গিক কোন ঘটনার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। তাই তাদের বছর ও মাস গণনা হের 
।&ণ হয়ে যায় এবং সংশোধন করা জরুরী হয়ে পড়ে। 

(নাকের মনে হতে পারে যে, সূর্য প্রবেশ করছে মেষ রাশিতে, কিন্তু মাসের নাম বৈশাখ 
ঘাঞ্চ কন? এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, মেষ রাশির ঠিকবিপরীতে রয়েছে তুলা রাশি। 
'%ষ্ট সুম যখন মেষ রাশিতে অবস্থান করছে তখন চন্দ্র তুলা রাশিতে গেলে পূর্ণিমা হবে ।তুলা 
11শ/৩ ৩টি নক্ষত্র আছে, তারা হল চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখা । তাই বিশেষ করে চন্দ্র বিশাখা 
এখাণ. (গলে পূর্ণিমা হবে। সেই অনুসারে বিশাখা থেকে মাসের নাম হয়েছে বৈশাখ। সেই 
গণ (.গাষ্ঠা নক্ষত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ, পূর্ব ষাট়া থেকে আষাঢ়, শ্রবণা থেকে শ্রাবণ, ভাদ্রপদ থেকে 
'৮1৮, 'খশনী থেকে আশ্বিন, কৃত্তিকা থেকে কার্তিক, পুষ্যা থেকে পৌষ, মঘা থেকে মাঘ, 
গগন থেকে ফালু ও চিত্রা থেকে চৈত্র মাসের নাম হয়েছে। উপরের তালিকায় দেখা 
গ1।& 11৭ ।৫এ|র মাসের নাম নেই। অগ্রহায়ণ মাসের প্রকৃত নাম হলমার্গশীর্য এবং যৃগশিরা 
11 4.৭ এই নাম হয়েছে । কাজেই উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না 
।গ শা।লা| (ণশাখ জ্যেষ্ঠ মাস ও বছর গণনা কতখানি বৈজ্ঞানিক এবং সেই তুলনায় ইংরাজী 
111 । এরাযী মাস ও বছর গণনা কতখানি অবৈজ্ঞানিক। 

৪1 পাটি ণগা। হয়েছে যে, এবছর বাংলা সন গণনা বা বঙ্গাব্দের ১৪১৯ সাল শুরু হচ্ছে। 
শগ। আছ ॥ প11প1.] কোন সন্দেহ নেই যে, আজ থেকে ১৪১৯ বছর আগে, অর্থাৎ ৫৯৩ 
থাপ) গা ৪ গঙ্গা গণনা শুরু হয়েছিল। কাজেই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ৫৯৩ স্রীস্টাব্দে 
18 ণঙা 1 শ 1৭ ণ.শষ ঘটনা ঘটেছিল এবং সেই এঁতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে 
। গণ॥। মহান পা, এাষ্ট বাংলা সন বা বঙ্গাব্দে গণনা শুরু করেছিলেন? 


৬৮ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলার আছে। বিগত ২০০ বছরের ইংরাজ শাসনের আগে 
আমরা প্রায় ৮০০ বছর বিদেশী মুসলমান আক্রমণকারীদের গোলামী করেছি। সেই গোলামীর 
চরিত্র কেমন ছিল? ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকান্ডকে বৃটিশ 
পরাধীনতার আমলের সর্বাপেক্ষা পাশবিক হত্যাকান্ড বলা হয়ে থাকে। সে দিন অনুমানিক ৬ 
থেকে ১০ লাখ মানুষ বৈশাখী মেলায় সমবেত হয়েছিঢ় এবং ইংরাজ সেনাপতি জেনারেল 
ডায়ার ৫০ জন সৈন্য নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। প্রত্যেকটি সৈন্যের কাছে ৩০টি করে 
বুলেট বা সব মিলিয়ে ১৫০০ বুলেট ছিল। অর্থাৎ, কোন ক্রমেও ১৫০০ থেকে বেশি মানুষ 
মারা যাওয়া সম্ভব ছিল না। সরকারি ভাবে সে দিন ৩৭৯ জন মারা গিয়েছিল এবং ১১০০ 
জন আহত হয়েছিল। কিন্তু মুসলমান পরাধীনতা আমলে যে নৃশংসতা ও ব্যাপক হিন্দু হত্যা 
হয়েছে তা এক অকল্পনীয় ব্যাপার। এক দিনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু কেটে রক্তগঙ্গা বইয়ে 
দেওয়া ছিল সাধারণ ব্যাপার। সেই সময় হিন্দুর জীবন মান, ধন সম্পত্তির এবং হিন্দু নারীর 
সন্ত্রম ও সতীত্বের কোন নিরাপত্তা ছিল না। (এ ব্যাপারে বিশদ বিবরণের জন্য পাঠক এই 
লেখকের মিথ্যার আবরণে দিল্লী আগ্রা ফতেপুর সিক্রি দেখতে পারেন।) 

যাই হোক, এই ভাবে চরম আত্মগ্লানির মধ্যে বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী 
অতিবাহিত করতে করতে হিন্দুরা একটি আত্মসম্মানহীন, মুসলমানের তোষামোদকারী এক 
চাটুকার জাতিতে পরিণত হয়। তাই তারা দেশের যা কিছু মহান, যা কিছু গৌরবের, তা সবই 
মুসলমানদের অবদান বলে চাট্ুকারী করতে শুরু করে। অনেক দিন হল, মুসলমান শাসনের 
অবসান হয়েছে,কিস্ত হিন্দুর সেই চাটুকারিতা আজো বিদ্যমান আছে। সেই ধারা অনুসরণ 
করেই আজকের স্বাধীন ভারতের হিন্দু এতিহাসিকরা লিখে চলেছেন, দিল্লীর লাল কেল্লা ও 
আশ্রার তাজমহল তৈরি করেছে শ্রাহজাহান, আশ্রার ও ফতেপুর সিক্রির দুর্গ-প্রাসাদ তৈরি 
করেছে আকবর, দিল্লীর কুতুব মিনার যোর প্রকৃত নাম ছিল বিষুধ্বজ মেরুস্তস্ত) তৈরি করেছে 
লম্পট মুসলমান বাদশাহ কুতুবুদ্দিন, ঢাকার সোনারগাঁ থেকে পাকিস্তানের পেশোয়ার পর্যস্ত 

নির্লজ্জ এক চাটুকারের দল তাদের মুসলমান তোষণের ধারা অনুসরণ করে আর একটি 
হাস্যকর তত্ত্ব খাড়া করেছে এবং বলেছে যে, বাংলা সনের প্রবর্তক হল মুসলমান সম্রাট 
আকবর। পাঠকের হয় তো স্মরণ আছে যে, ১৫৫৬ সালের ৫€ই নভেম্বর, দ্বিতীয় পানিপথ 
যুদ্ধ শেষ হলে, আকবর ১৪ বছর বয়সে মৃতপ্রায় সম্রাট বিক্রমাদিত্য হেমরাজ (হিমু)কে নিজ 
হস্তে হত্যা করে গাজি উপাধি লাভ করেছিল। ১৫৬৭ সালে সেই ঘাতক আকবর চিতোর দুর্গ 
দখল করার পর দুর্গের অভ্যস্তরস্থ সমস্ত হিন্দুকে সার্বিক হত্যার আদেশ দেয়। তাতে অশুস্তি 
মানুষ কাটা পড়ে । সব মৃতদেহ থেকে পৈতা খুলে আনা হয় এবং তা ওজন করা হয়। ওজন 
হয়েছিল সাড়ে চুয়াত্তর মণ। হিসাব করলে দেখা যাবে যে, জল্লাদ আকবর সে দিন ২ লক্ষেরও 


|| শ|ংলা নববর্ষের ইতিবৃত্ত।। ৬৯ 


'শ!শ হিন্দু কেটে দু খান করেছিল। কিন্তু আমাদের মেরুদন্ডহীন, নির্লজ্জ চাটুকার হিন্দু 
'গাতহাসিকের দল্স সেষ্ট ঘাতক আকবরকে মহান (£৪) বানিয়েছে। শুধু তাই নয়, দুনিয়ার 
ধত সদ্গুণ আহে, আঞ্ণরের মধ্যে তা আরোপ করে চলেছে। এই সব ঘৃণ্য লোকেরাই য়ে 
'আকধরাকে বাংলা সনে বা বঙ্গাব্দের প্রবর্তক বলে প্রচার চালাচ্ছে তা বলাই বাহুল্য । 

এই অনসা.া এশাটু অন্য দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। সারা পৃথিবীর মুসলমান সমাজ 
৫জী। সালা গাণনা ণ/ে। এই হিজরী সনের মাস ও বছর, দু-ইচান্দ্র। তাই ৩৫৫ দিনে হিজরী 
পন্থা 8011 818 .গীএ ছরের সঙ্গে খুবই অমিল এবং এই কারণে মুসলমানদের যে কোন ধমীয় 
97114 গ1 বহু? ১০ দিন করে এগিয়ে আসে । কোন সময় তারা শীত কালে ঈদ করে, কখনো 
প|ীখ। পল ঈদ করে। কাজেই কোন কৃষি ভিত্তিক সমাজ হিজরী অনুসরণ করতে চলতে পারে 
৪1, গণ গৃধিধাজ সূর্যের বার্ষিক গতি ও খতু পরিবর্তনের ওপর একান্ত ভাবে নির্ভরশীল কিন্তু 
'৪|,ণণ মাটি হল মরুময় এবং সেখানে বৃষ্টি হয় নাম মাত্র। তাই আরবে কৃষিকাজ সম্তব নয়। 
(চাট পাশে আজো আরবের সমাজ পশুপালক যাযাবর স্তরেই পড়ে আছে, কৃষিভিত্তিক সমাজে 
আঁ ০৩ পারেনি তাই তারা চান্দ্র হিজরী সাল অনুসরণ করে চলতে পারছে। 

আপা দিকে বাংলাদেশ ইসলামী দেশ হওয়া সত্বেও সেখানকার মানুষ তাদের ধর্মীয় 
ঠা নও) লার বেলায় শুধু হিজরী ব্যবহার করে। বাদবাকি সব কাজই তারা €সীর বাংলা সন 
৭191. রে থাকে, কারণ বাংলাদেশের সমাজ কৃষি ভিত্তিক সমাজ পয়লা বৈশাখের 
1148 ৩।]1 নববর্ষ পালন করে থাকে। 

4 সুএ ধারে আমাদের মেরুদন্ডহীন, নির্লজ্জ চাটুকার হিন্দু ঞতিহাসিকের দল গল্প তৈরি 
ণ.ণ,হ খে, আকবর বাদশা হবার পর বাংলার চাষীরা ১৫৫৬ স্বীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে 
খআগণাণরাকে জানায় যে, হিজরী সাল অনুসরণ করে কৃষিকাজ করতে তাদের খুবই অসুবিধা 
থাক্জ। (টা ছিল হিজরীর ৯৬৩ সাল। এই কথা শোনার পর হিন্দু দরদী আকবরের শ্রাণ 
॥গ1। উঠগা এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিল যে, উপরিউক্ত ৯৬৩ হিজরীকে প্রথম বছর ধরে ' 
৩1 (8 (সী বছর গণনা করতে থাকে। কাজেই বর্তমান শ্বীস্টাব্দ থেকে ১৫৫৬ বিয়োগ 
পা 411 সা.এ ৯৬৩ যোগ করলে বাংলা সন পাওয়া যাবে। বর্তমানে ২০১২ শ্বীস্টাব্দ 
লা ই।,411.4.4 ১৫৫৬ বিয়োগ করলে থাকে ৪৫৬। এই ৪৫৬-র সঙ্গে ৯৬৩ যোগ করলে 
৪ ১) ১৯, ৭1ৎ বর্তমান বাংলা সন। 

আজ 1411 সাব মেলানো গেল বটে, কিন্ত এই তত্ব মেনে নিলে বলতে হয় যে, বাংলা 
গঃ। প| পজাশ ১ পঙ্গাব্দ থেকে শুরু হয়নি এবং বঙ্গাব্দ শুরু হয়েছে ৯৬৩ বঙ্গাব্দ থেকে। কিন্তু 
রা ই, ১71৬ ছীস্টাব্দে আকবরের বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর এই বালক বয়সেই নিরক্ষর 
'আপণর্া (শী ও ড্র বছরের তফাৎ বুঝে এবং কৃষিকাজের ব্যাপারে সৌর বছরের গুরুত্ব 
'অগুধাণন কা্ণা সৌর বাংলা সন বা বঙ্গাব্দের প্রবর্তন করে ফেলল, এটা আমাদের এঁতিহাসিকরা 


৭০ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


বিশ্বাস করলেও একটি গাধাও যে তা বিশ্বাস করতে রাজী হবে না তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
তা ছাড়া,ইতিহাস বলছে যে, আকবর বঙ্গদেশ জয় করে ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে বা ৯৮৪ হিজরীতে। 
কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দের আগেবাংলার ওপর আকবরের কোন 
কর্তৃত্বই ছিল না। তা হলে ১৫৫৬ শ্বীস্টাব্দে বাংলার কৃষকরা আকবরের কাছে গেলই বাকি 
করে এবং আকবর তাদের জন্য বঙ্গাব্দই বা চালু করল কি করে? 

যাই হোক, বাংলা সন বা বঙ্গাব্দের উৎস সম্বন্ধ শ্রী সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রচুর 
গবেষণা করে বঙ্গাব্দের উৎসকথা নামে এক খানা অতি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা এই 
ব্যাপারে উৎসুক সমস্ত বাঙালীর পাঠ করা উচিত। সেই গ্রন্থে বহু তথ্যের সাহায্যে তিনি প্রমাণ 
করছেন যে, বাংলার স্বাধীন রাজা শশাহ্কই হলেন বঙ্গাবের প্রবর্তক। আকবর ৯৬৩ হিজরীতে 
বঙ্গাব্দের প্রবর্তন করেছেন, এই মত মেনে নিলে, ৯৬৩ বঙ্গাব্দের আগে বঙ্গাব্দের কোন উল্লেখ 
প্রাটীন কোন গ্রন্থে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু সুনীলবাবু তার গ্রন্থে ৯৬৩-পূর্ব বঙ্গাব্দের বহু উল্লেখ 
উপস্থিত করেছেন। যেমন, শ্রী অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঁকুড়ার মন্দির গ্রন্থে ১০২ 
বঙ্গাব্দ; বৃন্দাবনচন্দ্র পৃততুন্ড রচিত চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস গ্রন্থে ৬০৬ বঙ্গাব্দ; সুধীরকুমার মিত্র 
রচিত হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ গ্রন্থে ৮৭০ বঙ্গাব্দ; কলকাতার বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রাটের 
সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ফলকে ৯০৫ বঙ্গাব্দ; অচ্যুতচরণ চৌধুরী তর্ত্ুনিধি রচিত শ্রীহট্রের 
ইতিবৃত্ত গ্রন্থে ৯০৬ বঙ্গাব্দ; ব্রন্মাচারী অক্ষয়চৈতন্য রচিত বাঙ্গালার তীর্থ গ্রন্থে ৯২১ বঙ্গাব্দ, 
প্রবোধচন্দ্র বসু রচিত ভগবানপুর থানার ইতিবৃত্ত গ্রন্থে ৯৭৩ বঙ্গাব্দ; ইত্যাদি 

এই সমস্ত কারণে বাংলার কিছু কিছু দেশভত্ত চিন্তাবিদ ও লেখক, হিজরী সন থেকে 
বাংলা সন এসেছে, এই ভ্রান্ত মত মেনে নিতে রাজী হলেন না। তাদের মতে, ৫৯৩ সালে 
বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা সম্রাট শশাঙ্কের রাজ্যাভিষেক হয় এবং এই ঘটনাকে স্মরণীয় করে 
রাখতে তিনি এ বছর থেকে যে সন গণনা সুরু করেন সেটাই আজকের বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ। 
এই সঠিক তথ্যকে তুলে ধরতে বিগত ১৯৯৩ সালে (১৪০০ বঙ্গাব্দ) ডঃ প্রসিত রায়চৌধুরী 
তার “বাংলা সন ১৪০০, সাল না অব্দ?” প্রবন্ধে বলেন, “মহারাজ শশাঙ্কদেবের সিংহাসন 
আরোহনের কাল (৫৯৩ স্রীস্টাব্দ) থেকে যে অব্দ গণনা করা হয় তাহাই বঙ্গাব্দ।” ডঃ সুখময় 
মুখোপাধ্যায় গত ১৪০০ সালের শারদীয়া এক্ষণ পত্রিকায় লেখেন, “তাই কারো নামের সঙ্গে 
(বাংলা সনকে) চিহ্িত করার একান্ত প্রয়োজন ঘটে থাকলে আজ থেকে) ১৪০০ বছর 
আগে যিনি জীবিত ও সিংহাসন আসীন ছিলেন সেই শশান্কের নামের সঙ্গে বঙ্গাব্দকে যুক্ত 
করার কথা ভাবা যেতে পারে ।” গত ১৪০০ সালের উদ্বোধন পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় ডঃ 
সুখময় সরকার লিখেছেন, “সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, ৫৯৩ শ্রীস্টাব্দে 
মহারাজ শশাঙ্কের শাসনকালে যে বঙ্গাব্দ-গণনার প্রবর্তন হয় তাতে গুপ্তাব্দ-গণনার রৌতি 
অনুসারে) ১লা বৈশাখ বেছরের প্রথম দিন) গৃহীত হয়েছে।” গত ১৯৯৩ সালে শ্রী প্রলয় 


|| পাংশা নববর্ষের ইতিবৃত্ত।| ৭১ 


'দাগর্য তার আজ পয়লা বৈশাখ প্রবন্ধে লিখেছেন, “রাজা শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণে রাজধানী বানালেন। 
৷ সাটা ইংরাজী ৫৯৩। ইংরাজী বছর থেকে এই ৫৯৩ বাদ দিলেই পেয়ে যাই বঙ্গাব্দ-কে।” 
'"অতএব ৫৯৪ শ্রীস্টাব্দে সিংহাসন আরোহনের ঘটনাকে স্মরণীয় করিবার জন্য এ বছরের 
মহাবিষুবের-সংক্রাস্তির পরদিন ১ বৈশাখ হইতে সম্রাট শশাঙ্ক বঙ্গাব্দের প্রবর্তন করেন” 
(স্বামী পূর্ণাঝআানন্দ, উদ্বোধন, বৈশাখ-১৪০২)। 

কে ছিলেন এই রাজা শশাঙ্ক? মহারাজা শশান্কের বংশ পরিচয় ও তার বাল্য জীবন সম্বন্ধে 
(তমন কোন তথ্য পাওয়া যা না। তবে এতিহাসিদের মতে তিনি আনুমানিক ৫৭০ ্রীস্টাব্দে। 
জগ/গহণ করেন (অর্থাৎ তিনি ইসলামের প্রবর্তক নবী মহম্মদর সমবয়সী ছিলেন) এবং জন্ম 
ণসণাস সূত্রে তিনি বাঙালী ছিলেন। গুপ্তবংশের তৎকালীন সম্রাট মহাসেনগুপ্তের অধীনস্থ 
&ণ এন সামন্ত হিসাবে তিনি জীবন শুরু করেন এবং কালে মহাসামস্ত পদে উন্নীত হন। এর 
পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করে নিজেকে গুপ্ত রাজাদের পরাধীনতা থেকে মুক্ত করেন এবং 
/৯৩ ছ্স্টাব্দে গৌড়বঙ্গে এক স্বাধীন রাজত্বের সূচনা করেন। কাজেই বলা চলে যে, তিনিই 
|ঘ.পন বঙ্গদেশের স্বাধীন সার্বভৌম প্রথম বাঙালী রাজা । পরে তিনি কান্যকুজ্জ, উড়িষ্যা, 
গঞ্জাম প্রত্তৃতি অঞ্চল তার রাজ্য ভূক্ত করেন। সেই সময় হ্ষবর্থনের বড় ভাই রাজ্যবর্ধন 
গগদশ গাক্রমণ করলে তিনি রাজ্যবর্ধনকে পরাজিত করে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করেন। পরে 
%পণঞ্ন পাংলা আক্রমণ করলে তিনি সেই আক্রমণ প্রতিহত করে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করেন। 
পা॥ $', বছর (৫৯৩ থেকে ৫৩৬ ্রীস্টাবদ) স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার পর পুত্র মানবদেবের 
0.৩ শাসনভার অর্পণ করে ৬৭ বছর বয়সে (৬৩৭ স্বীস্টাব্দে) তিনি দেহত্যাগ করেন। 

.গালকাতা থেকে প্রায় ২০০ কিমি উত্তরে, কাটোয়া আজিমগঞ্জ লাইনে চিরুটি নামে 
'॥ণীযা (স্টেশন ছিল যার কাছেই আবিষ্কৃত হয়েছে মহারাজা শশাক্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের 
গাংগাণ,শম। তাই আজ স্টেশনটির নাম পাল্টে চিরুটি থেকে কর্ণসুবর্ণ করা হয়েছে। কাছেই 
পাঃ।] ॥|.ণ রাজবাড়িডাঙ্গী, যেখানে ১৯৬২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্রুতত্ববিভাশের 
গা.পগণগা। এ পঙ্কার করেছেন আরেক সুপ্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ । বিশেষজ্ঞদের মতে আজকে 
গাঁজপা$৬।ঙাই ছিল মহাভারতে বর্ণিত রাজা কর্ণের রাজধানী । অনুমান করা চলে যে, এই 
শা্ী॥ 118,011 সুত্র ধরেই রাজা শশাঙ্ক তার রাজ্যের রাধানীর নাম রাখেন কর্ণসুবর্ণ। এখানে 
আও পাগ।] ॥|.৭ প্রাচীন বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় রক্তমৃত্তিকার ধ্বংসাবশেষ চীনা পর্যটক হিউ এন 
গাও এই 1*য1৫1 বিশ্বব্যিদালয় পরিভ্রমণ করেছিলেন তাইতীর ভ্রমণ কাহিনীতে রক্তমৃতিকার 
উশ আ।&।.4ঠ 1ওসৃত্তিকা মহাবিহারের কাছেইআবিষ্কৃত হয়েছে মহারাজ শশাক্কের রাজপ্রাসাদে 
গাংসাণাশগ। গাঞণাড়িডাঙ্গার কাছে আবিষ্কৃত হয়েছে আরও দুটো ধ্বংসাবশেষ, যাদের নাম 
পাক্ষুসী। |)ব ও ন।পএুঠি টিবি। প্রায় চার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ছড়ানো ছিটানো ভাবে রয়েছে 
এ সণ ধাংসাধশেষ, যা আজ রাষ্ট্রীয় এরতিহ্যমন্ডিত স্থান হিসাবে সুরক্ষিত আছে। 


মানুষ বিশুদ্ধ চৈতন্যময় ব্রন্ধ £ বানরের বিবর্তন নয় 


মানুষ এলো কোথা থেকে? পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের মতে, এই জীবজগৎ পরিবর্তনশীল 
এবং পরিবর্তনশীল জগতে বানরের মত এক জাতীয় প্রাণী পরিবর্তিত হতে হতে আজকের 
মানুষে পরিণত হয়েছে। গ্রীসের পন্ডিত আারিস্টটল্‌ বলে গিয়েছেন যে, “1%81) 15 & 5০৫19 
81117781”) বা মানুষ হল একটি সমাজবদ্ধ পশু । পাশ্চাত্যের চিস্তাবিদ ও বিজ্ঞানীদের আদর্শ 
হল গ্রীস। তাই তীরা যে পশুর মধ্যে মানুষের উৎপত্তি খুজবেন তাতে আর আশ্চয কি। তাই 
মহাবিজ্ঞানী ডারউইন তার বিবর্তনবাদী তত্ব বললেন যে, এক শ্রেণীর লেজহীন বানর বা 
প্রাইমেট (2101816) রাই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হতে হতে, প্রথমে দু পায়ে দীড়াতে 
শিখেছে এবং তারপর বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে আজকের মানুষে পরিণত হয়েছে। 

কবে এই সব লেজহীন প্রাইমেটরা মানুষে রূপান্তরিত হতে শুরু করেছিল সে ব্যাপারে 
বিস্তর মতভেদ আছে। সাম্প্রতিক একটি সংবাদের (17793 ০1117016-27.02.200?7) মাধ্যমে 
জানা গেল যে, আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী শ্রী অসগের হোবল্থ্‌ 
(552০1700০11) গবেষণার ছারা প্রমাণ করেছেন যে, আজ থেকে প্রায় ৪১ লক্ষ বছর 
আগে এই পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে ডারউইনের 
বিবর্তন তত্তেবিশ্বাসী বিজ্ঞানীদের মতে বানর জাতীয় প্রাণী থেকেই মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল। 
তাই বলে এমন নয় যে, আজকের শিম্পাঞ্জী বা গরিলা বা ওরাঙ ওটাঙ-এর মত লেজহীন 
বানররাই মানুষে পরিণত হয়েছে। তাদের মতে শিম্পাঞ্জী, গরিলা ও ওরাঙ ওটাঙের মত 
লেজহীন আজকের এইসব প্রাইমেটদের এক পূর্বপুরুষ কোন এক সময় বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত 
হতে শুরু করে এবং কালক্রমে এদেরই একটা শাখা মানুষ এক্টা শাখা গরিলা, একটা শাখা 
শিম্পাঞ্জী ইত্যাদিতে পরিণত হয়। আদিম যে সব বানর জাতীয় প্রাণীর মানুষ হবার সম্ভাবনা 
ছিল তাদের একত্রে হোমিনিড (707%1110) বলা হয়ে থাকে। 

এই সমস্ত বিজ্ঞানীরা পুরাণো এই সব প্রাণীদের কঙ্কাল ও অন্যান্য দেহাবশেষ থেকে এটা 
সঠিক ভাবে নির্ণয় করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যে, কবে পুরাণো হোমিনিড প্রাণী মানুষের 
দিকে পৃথক হতে শুরু করেছিল। আলোচ্য বিজ্ঞানী আসগের হোবল্থ প্রাচীন এ সমস্ত প্রাণীর 
ডি এন এ পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আজ থেকে প্রায় ৪১ লক্ষ বছর আগে 


|| মানুষ বিশুদ্ধ চৈতন্যময় ব্রহ্মা ঃ বানরের বিবর্তন নয়।। ৭৩ 


উপরিউক্ত হোমিনিড প্রাণী মানুষের পথে যাত্রা শুরু করেছিল-_অর্থাৎ দু পায়ে হাটতে শুরু 
করেছিল। তারপর হোমো ইরেকটাস পর্যায় অতিক্রম করে আধুনিক মানুষ বা হোমো 
স্যাপিয়েন-এ রূপান্তরিত হয়। এর আগে পর্যস্ত যে সব প্রমাণাদি পাওয়া গিয়েছিল তা থেকে 
বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছিলেন যে প্রায় ২৮ থেকে ৩০ লক্ষ বছর আগে এ বিবর্তন শুরু 
হয়েছিল। কিন্ত শ্রী হোবল্থ্‌-এর.গবেষণা তাকে আরও ১০ লক্ষ বছর এগিয়ে দিল। তবে 
এই সব বানররা যে এক কি দেড় লক্ষ বছরের আগে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি, সে 
ব্যাপারে প্রায় সকলেই একমত। 
এই ব্যাপারে আরও একটি দিকে পাঠকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। আমেরিকার 
আযরোনটিক আ্যান্ড স্পেস আযাডমিনিস্ট্রেশন বা নাসা (/9) তাদের জেমিনি-১১ 
(06111) উপগ্রহের সাহায্যে আমাদের রামসেতুর ফটো তোলে। সেই ফটো পরীক্ষা করে 
নাসা-র বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রথমত রামসেতু মানুষের তৈরি এবং দ্বিতীয়ত তা 
১৭ লক্ষ ৫০ হাজার বছরের পুরাণো। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ডারউইনবাদী বিজ্ঞানীদের 
সিদ্ধান্ত ও নাসা-র বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তের মধ্যে বিস্তর ফারাক। নাসা-র বিজ্ঞানীদের মতে রাম 
যখন সেতু তৈরি করেছেন, ডারউইনবাদীদের মতে তখন পৃথিবীতে মানুষই জন্মায়নি। আরও 
আশ্চর্যের ব্যাপার হল, আমাদের ভাগবৎ পুরাণের বর্ণনা অনুসারে প্রথম মনু স্বায়স্্বর আমলে 
৬ক্তরাজ প্রুবর পিতা উত্তানপাদের রাজত্বকাল ছিল। হিসাব করলে দেখা যাবে যে, আজ থেকে 
প্রায় ১৯৭ কোটি বছর আগে উত্তানপাদ রাজত্ব করেছিলেন। অথচ ডারউইনবাদীদের মতে সেই 
সময় পৃথিবীতে কোন প্রাণীরই অস্তিত্ব ছিল না। কাজই দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের আবির্ভাব 
সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত ভারতীয় শাস্ত্র গ্রস্থাদির বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।তাই 
এই সব বিষয়ে আমাদের শ্রস্থাদি কি বলছে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা বিশেষ প্রয়োজন। 
গীতায় শ্রীভগবান বলছেন, 
মমৈবাংশো জীবনলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। 
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।। 
শরীরং ঘদবাপ্োনিত যচ্চাপৃযুৎ্রামতীশ্বরঃ। 
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধনিবাশয়াৎ।। 
শ্রোত্রংচক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনংম্্রানমেৰ চ। 
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে।। (১৫৪৭-৯) 
গএম শ্লোকে শ্রীভগবান বলছেন যে, আমারই সনাতন অংশ জীব হইয়া প্রকৃতিতে অবস্থিত 
॥। $ "1৮ ইন্দ্রিয়কে সংসারে, অর্থাৎ কর্মভূমিতে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই সব কথার 
মম।এ এ4)হলে হিন্দু শাস্ত্রের মূল কথা কিছুটা বলা প্রয়োজন । হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে মানুষের 
(ঞেণ শরীরটা তার পরিচয় নয়, এই জৈব শরীরের মধ্যে যে সৃন্ষ্মশরীর বা আত্মা অবস্থান 
বাছুন সেটাই তার আসল পরিচয়। এই আত্মা পঞ্চ ইন্দ্রিয় যুক্ত স্থুল শরীর গ্রহণ করে জন্ম 


৭৪ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


ও জন্মান্তরের চক্রে পরিভ্রমণ করতে থাকেন। মোক্ষ বা ব্রহ্মাজ্ঞান না হওয়া পর্যস্ত তার এই 
জন্ম ও পুনর্জন্মের চক্র বলতে থাকে। এবং মোক্ষ লাভ হলেএই জন্ম থেকে জন্মান্তরের 
চক্রের পরিসমাপ্তি ঘটে। ্ 

এই বিষয়টি আরও ভাল করে ব্যাখ্যা করতে গীতায় শ্রী ভগবান বলেছেন, 

ৰাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহণাতি নরোহপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যানি সংযাতি নবানি দেহী।। (২৪২২) 

অর্থাৎ, মানুষ যেমন জীর্ণ বন্ত্র পরিত্যাগ করে নূতন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও সেই রকম 
জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে নৃতন শরীর গ্রহণ করেন। 

দ্বিতীয় শ্লোকেও সেই একই কথা আবার বলা হচ্ছে। শ্রী ভগবান বলছেন, বায়ু যেমন 
পুষ্পাদির গন্ধ বহন করে স্থান থেকে স্থানাস্তরে নিয়ে যায়, তেমনি আত্মাও এক দেহ পরিত্যাগ 
করার সময় সেই দেহের পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনকে অন্য দেহে নিয়ে যান। সেই ইন্জ্রিয় সকলকে 
নতুন দেহে প্রতিস্থাপন করে আত্মা সেই ইন্দ্রিয়গণের মাধ্যমে, অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক 
ও রসনার দ্বারা মনকে আশ্রয় করে জাগতিক বিষয়সমূহ ভোগ করতে থাকেন (১৫৯)। 

বর্তমানে সাধারণ মানুষের মধ্যে ডারউইনবাদীদের প্রভাব অত্যন্ত গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে 
গিয়েছে। তাই বেশিরভাগ মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, বানর জাতীয় প্রাণী থেকেই যে 
মানুষের আবির্ভাব হয়েছে, যা বিজ্ঞানীরা অধুনা লুপ্ত বিভিন্ন রকম বানরজাতীয় প্রাণীর কঙ্কাল বা 
দুই গবেষক, ডঃ মাইকেল ক্রেমো (১17891 016110) ডঃ রিচার্ড থম্পসন (1০18৫ 
170710507) তাদের ৯৩২ পৃষ্ঠার বিশাল গ্রস্থ ফরবিডন্‌ আর্কিজওলজি (£0179140. 
/5190850108%)তে অসংখ্য অকাট্য সাক্ষ্য প্রমাণের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে ডারউইনের তত্ব 
মানুষের আবির্ভাবের যে ব্যাখ্যা দেয় তা ক্রটিপূর্ণ এবং আজ থেকে প্রায় ২০০ কোটি বছর 
আগেও এই পৃথিবীতে, শুধু মানুষই নয়, অতিশয় উন্নত সুসভ্য মানুষের অস্তিত্ব ছিল। ডঃ 
ক্রেমো যে বিপুল সংখ্যক তথ্য-প্রমাণ উপস্থিত করেছেন তা সামান্য একটা প্রবন্ধের মাধ্যমে 
বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাই তার মধ্য থেকে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ নীচে লিপিবদ্ধ করা হল। 

ডঃ জে ডি হুইটনি (1) ৮/1//116)) ছিলেন আমেরিকার ক্যালিফর্ণিয়া রাজ্যের একজন 
ভূ-বিদ্যাবিদ (£০০198150। বিগত ১৮৮০ সালে তিনি ক্যালিফর্ণিয়ার সোনার খনিতে কিছু 
পাথরের তৈরি বর্শা, হামানদিস্তা ইত্যাদি সহ অনেক হাতিয়ার আবিষ্কার করেন। খনির অনেক 
গভীরে লাভা দ্বারা গঠিত শিলার মধ্যে ওগুলো প্রোথিত ছিল। ডঃ হুইটনির মতে ওগুলো 
ছিল ৯০ লক্ষ থেকে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ বছরের পুরাণো। পরে তিনি এগুলো সম্পর্কে অতিশয় 
দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং তাতে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, অত প্রাটীন কালেও যে 
মানুষ ছিল নিদর্শনগুলি তাই প্রমাণ করছে। সেই সময় ক্যালিফর্ণিয়ার আর এক বিখ্যাত 
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ঙ-বিদ্যাবিদের নাম হল ডব্ুএইচ হোমস্ ডে/ [71101715)। ক্যালিফোরনিঁায় প্রাপ্ত উপরিউক্ত 
নিদর্শনগুলির ব্যাপারে তিনি ছিলেন একজন কডা সমালোচক। ডঃ হুইটনির আবিষ্কার সম্পর্কে 
মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, “মানুষের উত্তবের ব্যাপন্রে যে তত্ব আমরা মেনে নিয়েছি, 
নিদর্শনগুলো তার সঙ্গে কোন মতেইথাপ খায় না। তাই এ ব্যাপারে আমার মত হল, যেই সব 
নিদর্শন তত্তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, সেই সব নিদর্শনকে খারিজ করে দেওয়া ।” 

বিগত ১৮২০ সালের আমেরিকান জার্নাল অফ সাইন্স আ্যান্ড আর্টস (/১0101105100007)91 
03০1679০ 804/15)-এ অদ্ভুত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ফ্রান্সের এক খনি বিশেষজ্ঞ 
(10018105150) কাউন্ট বুর্নন (0০৪7 3০1701) জানান যে তার শ্রমিকরা 
আই-এন-প্রদেশে (১1%-97-10৬1০০)-র একটি চুনা পাথরের খনিতে কাজ করার সময় 
একটি বিচিত্র জিনিস খুঁজে পায়। দেখা যায় যে, খনির পাথরের ১১টা স্তরের নীচে মানুষের 
পাবহার্য কিছু কিছু জিনিস, যেমন হাতুরী ও তার কাঠের হাতল, কিছু খুচরা পয়সা এবং আরও 
থু যন্ত্রপাতি। পাথরের যেই স্তরে নিদর্শনগুলো পাওয়া গিয়েছে তা থেকে প্রমাণ হয় যে 
'সগুলো ২.৪ থেকে ৩.৬ কোটি বছরের পুরাণো। 

আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের ফিলাডেলফিয়া শহর থেকে ১২ মাইল উত্তর 
পশ্চিমে নারসটাউন নামক স্থানে একটি শ্বেত পাথরের খাদ আছে। গত ১৮৩০ সালে সেই 
খ|.দ একটা বিচিত্র জিনিস পাওয়া যায়। ৬০ থেকে ৭০ ফুট নীচ থেকে কেটে আনা পাথরের 
ম[.ধ। দেখা যায় যে, মানুষের হাতের লেখার মত অক্ষরের সাহায্যে কিছু যেন লেখা রয়েছে। 
ই আবিষ্কারটিও আমেরিকান জার্নাল অফ সাইন্স আ্যান্ড আর্টস্‌ পত্রিকায় (৬০1-19, 97-36) 
পপিবদ্ধ করা আছে। প্রথমত, যতটা নীচে তা পাওয়া গেছে এবং পাথরের নমুনা পরীক্ষা 
শধ.৫ বিজ্ঞানীরা মত দেন যে, ওই পাথর সম্ভবত কান্বরো-অর্ডোভিসিয়ান (081110- 
(01110101817) যুগের এবং তার বয়স প্রায় ৬০ থেকে ৭০ কোটি বছর। 

উওর সলটল্যান্ডের মিনফিল্ড 0৮10?61) অঞ্চলের কিংগুডি (%.108০9০9015) নামক 
খা.ণ কটি বেলেপাথরের খাদ আছে। গত ১৮৪৪ সালে এই খাদের থেকে কেটে আনা 
শ|.ণণ মধ্যে স্যর ডেভিট ক্রস্টার 0981৫ 876%/5007) নামে এক বিজ্ঞানী একটি পেরেক 
।1খা'? পান। পেরেকটি দুই স্তরের পাথরের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গেঁথে ছিল | ভূবিদ্যাবিদ (2০০108150 
৮.4 ৬] মেড ৫ / 4০)-এর মতে এ পাথরের টাইগুলো ডিভোনিয়ান 09৩%০7187) 
1],৭11 গতি লোয়ার ওল্ড রেডস্টোন এজ (1,0৮/91 014 7২৩৫ 58170560175 ৪৪০)-এ 
| %.11%। কাজেই বলা যায় তা আজ ৩৬ থেকে ৪০.৮ কোটি (৩৬০ থেকে ৪০৮ 
|মাল॥৭) শুরের পুরাণো। কাজেই প্রাপ্ত পেরেকটির বয়সও ৩৬ থেকে ৪০ কোটি বছর। 

১৮৪৪ সালের ২২শে জুন লন্ডনের টাইমস্‌ পত্রিকায় আরও একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ 
পণাশত ধয়। ওই সংবাদে বলা হয় যে, অল্প কয়েক দিন আগে, টুইড নামক স্থানের সিকি 
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মাইল দুরে, রাদারফোর্ড নামক খাদে শ্রমিকরা পাথর কাটছিল। সেইখানে শ্রমিকরা জমি 
থেকে প্রায় আট ফুট নীচে, পাথরের মধ্যে আবিষ্কার করল সরু একটা সোনার চেন। ব্রিটিশ 
জিওলজিক্যাল সার্ভে-র অধিকর্ত ডঃ এ ডন্রু মেড (৫ ৬/ 1/5) পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা 
প্রমাণ করেছেন যে, এই স্তরের পাথরের মধ্যে ওই সোনার চেনটা পাওয়া গিয়েছিল সেই 
পাথরের উৎপত্তি হয়েছিল আদি কার্বোনিফেরাস (280 08100151085) যুগে, অর্থাৎ 
আজ থেকে ৩২ থেকে ৩৬ কোটি (৩২০ থেকে ৩৬০ মিলিয়ন) বছর আগে। 
গত ১৮৫২ সালের ৫ই জুনের সাইন্টিফিক আমেরিকান (9০176190 /১11611081)) 
পত্রিকায় বিগত যুগের একটি স্মৃতিচিহ ৫ [২৩11০ ০1 %60176 4১৪০) শিরোনামে একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ওই প্রবন্ধে বলা হয় যে, “কিছু দিন আগে, ডোরচেস্টার 09010115505) 
নামক স্থানে, রেভারেন্ড মিঃ হল-এর বাড়ির অল্প দূরে, মিটিং হাউস হিল (/66010£110056 
[7111) পাহাড়ে একটি শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ওই বিস্ফোরণের ফলে মাটির তলা 
থেকে অনেক বড় বড় পাথরের টাই এদিক ওদিক ছিটকে যায়। সেই সব বিশাল বিশাল 
চাইগুলো ছিল ভীষণ ভারী। এক টনের থেকে ভারী টাইও ছিল। সেই সব ছিটকে পড়া 
পাথরের রাবিশের মধ্যে পাওয়া গেল একটা ধাতব পাত্র । বিস্ফোরণের ফলে পাত্রটা দু ভাগ 
হয়ে গিয়েছিল। ভাঙা দুটো টুকরোকে এক সঙ্গে করতে দেখা গেল যে, সেটা ছিল অনেকটা 
ঘন্টার আকারের পাত্র। একটু ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করতে দেখা গেল যে, পাত্রটার গায়ে ছিল 
খাঁটি রূপো দিয়ে মিনা করা ছয়টা ফুলের চিত্র। আর সেই ফুলগুলোর চারদিকে ছিল রুপো 
' দিয়ে সুন্দরভাবে মিনা করা আঙুরের লতাপাতা ও একটি মালা।...উপস্থিত সকলেরই ভাবতে 
অবাক লাগছিল যে, এই একটি চমৎকার সুনুম্ন শিল্পকর্মের নিদর্শন ১৫ ফুট নিচের পাথরের 
সঙ্গে ছিটকে বাইরে এসেছে।... ব্যাপার ছিল খুবই কৌতুহলোদ্দীপক, কারণ এর মধ্যে কোন 
রকম লুকোচুরির ব্যপার ছিল না”। আমেরিকার বর্তমান জিওলজিক্যাল মানচিত্র বলছে যে, 
বোস্টন-ডরচেস্টার 09091017-1)01969/5)-এর গোল গোল পাথরের (09018 5076) 
ওই খাদ, যাকে এখন রক্সব্যারি কংগ্লোমারেট (২০১১৫ ০0178101191866) বলা হয়ে থাকে, 
আজ থেকে ৬০ কোটি (৬০০ মিলিয়ন) বছর আগে, প্রি-কামত্রিয়ান (075০8010111) যুগে 
উৎপন্ন হয়েছিল। কাজেই পাত্রটাও ৬০ কোটি বছরের পুরাণো। 
গত ১৮৬২ সালের এপ্রিল মাসের দি জিওলজিস্ট (76 090919815) পত্রিকায় 
ম্যাক্সিমিলিয়েন মেলেভিল (৮18%17111161145119116) নামে এক ব্যক্তির ফরাসী ভাষায় 
লেখা একটি অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক রচনার ইংরাজী তর্জমা প্রকাশিত হয়। উক্ত 
ম্যার্সিমিলিয়েন মেলেভিল ছিলেন ফ্রান্সের আযাকাডেমিক সোসাইটি অফ লাওন (/১০৪৭০/71০ 
5০০15 0£1[.907)-র সহ সভাপতি। সেই প্রবন্ধে লেখক মাটির নীচ থেকে পাওয়া একটি 
খড়ি মাটির গোলকের বিষয়ে আলোচনা করেন। ওই গোলকটি মাটির ৭৫ মিটার (বো ২৪৬ ফুট) 
নীচে পাওয়া গিয়েছিল। শ্রী মেলেভিলের মতে আজ থেকে ৪.৫ থেকে ৫.৫ কোটি (8৫-৫৫ 
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মিলিয়ন) বছর আগে কোন মানুষ ওই গোলকটি তৈরি করেছিল। সেই রচনায় শ্রী মেলেভিল 
আরও লেখেন যে, “আমার লোকেরা আমাকে প্রায়ই বলতো যে, তারা প্রায়ই মানুষের তৈরি 
কাঠের বিভিন্ন জিনিস পেয়েছে। তবে বর্তমানে সেগুলো আর কাঠের বলা যাবে না, কারণ সেই 
সব কাঠ আজ পাথর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পাথর হয়ে গেলেও তার মধ্যে মানুষের হাতের কাজ 
স্পষ্ট বোঝা যায়। আমার খুবই দুঃখ হয় যে, (ডোরউইন তত্তের প্রভাবের ফলে) আজ আমি ওই 
সব ব্যাপার (অর্থাৎ অত প্রাটীন কালে মানুষের অস্তিত্বের বিষয়) বিশ্বাস করি না”। 

গত ১৮৭১ সালে আমেরিকার স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট (97111501712) 
175000001)-এর কার্য্যধ্যক্ষ শ্রী উইলিয়াম ই ডুবয় ডে/11]1থ) 5 7)00015) তার একটি 
নিবন্ধে বলেন যে, ইলিনয় (11190019) রাজ্যের অনেক জায়গায় তিনি মাটির অনেক গভীরে 
মানুষের তৈরি বহু নিদর্শন খুঁজে পান। সর্ব প্রথম তিনি ইলিনয়ের মার্শাল কাউন্টির 08191181 
0০০70) অন্তর্গত লন রিজ (7.৬ [২1489) নামক স্থানে পান একটি তামার মুদ্রা। ওই 
তামার মুদ্রাটি মাটির ১১৪ ফুট নীচ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। ইলিনয় স্টেট জিওলজিক্যাল 
সার্ভের (11107015 901৩ 05010981081 51৬9) বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে মাটির ১১৪ 
ফুট নীচের মাটির স্তর তৈরি হয়েছিল ইয়ারমাউথিয়ান ইন্টার গ্ল্যাসিয়াল (&া)000719) 
110012180181139710) যুগে । অর্থাৎ আজ থেকে ২ লক্ষ বা ৪ লক্ষ বছর আগে কাজেই ওই 
মুদ্রাটির বয়স ২ থেকে ৪ লক্ষ বছর। কাজেই মুদ্রাটি বলছে যে, কম পক্ষে ২ লক্ষ বছর আগে 
উত্তর আমেরিকায় সুসভ্য মানুষের অস্তিত্ব ছিল। অথচ আজকের ডারউইনের তত্ব বলছে মাত্র 
১ লক্ষ বছর আগে মানুষ প্রথম দু পায়ে দাঁড়াতে শিখেছিল। তখন তার নাম ছিল হোমো 
সেপিয়েনস্‌ সোপিয়েনস্‌ (70116 981075 98101075)। আর এই তত্ব আরও বলছে যে, 
এশিয়া মাইনরের মানুষ সর্ব প্রথম, শ্বীঃ পুঃ অষ্টম শতাব্দীতে, ধাতুর মুদ্রা ব্যবহার করেছিল। 

গত ১৮৮৯ সালে আমেরিকার আইডাহো রাজ্যে নাম্পা নামক স্থানে কুয়ো খুঁড়তে গিয়ে 
প্রায় ৩০০ ফুট নীচ থেকে বেড়িয়ে আসে মানুষের তৈরি খেলনা পুতুল।ডঃ ক্রেমোর সহকারী 
যখন এ ব্যাপারে খোঁজ খবর শুরু করল, তখন ইউনাইটেড স্টেট জিওলজিক্যাল সার্ভের 
পক্ষ থেকে একটি পত্রের সাহায্যে জানানো হল যে, আইডাহো রাজ্যে ৩০০ ফুট নীচ থেকে 
যে মাটি পাওয়া গিয়েছে তা খুব সম্ভব পিলো-প্লিস্তোসিন (2110-7161910০০76) যুগের 
মাটি। কম পক্ষে ২ মিলিয়ন বা ২০ লক্ষ বছর আগে এ মাটির স্তর তৈরি হয়েছিল। তাই 
বলতে হয় যে, কম পক্ষে অস্ত ২ লক্ষ বছর আগে মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট পুতুল তৈরি 
করতে সক্ষম সুসভ্য মানুষের বসবাস ছিল। অথচ বর্তমান ডারউইনের তত্ব অনুসারে ২০ 
লক্ষ বছর আগে হোমো সেপিয়েনস্‌ সেপিয়েনস্‌-এরই জন্ম হয়নি। 

গত ১৮৯১ সালে আমেরিকার ইলিনয় রাজ্যের একটি পত্রিকা, দি মরিসনভিল টাইমস্‌ 
(011511011507111৩ 117৩5)-এর ১১ই জুনের সংখ্যায় একটি বিশেষ সংবাদ প্রকাশিত 


৭৮ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


হয়। শ্রীমতী এস ডরু কাল্সলাস্ট (9 ড/ 08101850 নামে এক মহিলা জানান যে, গত 
মঙ্গলবার সকালে তিনি বাড়িতে কয়লার বড় টাই ভেঙে ছোট করছিলেন। একটা বড় চাঁইকে 
ভাঙতে তার ভিতর থেকে বেড়িয়ে পড়ল গোলাকার একটা জিনিস। একটু ভাল করে দেখতে 
বোঝা গেল যে, ওটা একটা সোনার সরু হার। হারটা প্রায় ১০ ইঞ্চি লম্বা এবং তৈরিটা একটু 
সেকেলে ধরণের। এ ব্যাপারে ইলিনয় স্টেট জিওলজিক্যাল সার্ভে-র বক্তব্য হল, যেই 
স্তরের কয়লার মধ্যে ওই সোনার হারটা পাওয়া গেছে, সেই কয়লার বয়স ২৬০ থেকে ৩২০ 
মিলিয়ন বা ২৬ থেকে ৩২ কোটি বছর। কাজেই স্বীকার করতে হয় যে, আজ থেকে ৩২ 
কোটি বছর আগে আমেরিকার মাটিতে এমন সুসভ্য মানুষের অস্তিত্ব ছিল যারা সোনার হার 
তৈরি করার মত সুক্ষ্ন কাজ করতে পারতো । 

১৮৯৭ সালের ২রা এপ্রিল আমেরিকার নেব্রাঙ্কা 0518514) রাজ্যের ওমাহা 
(07878) থেকে প্রকাশিত ডেলি নিউজ তাফ ওমাহা পত্রিকায় একটা বিশেষ সংবাদ প্রকাশিত 
হয়। সংবাদটির শিরোনাম ছিল কয়লা খনিতে প্রোথিত নক্সা অঙ্কিত শিলা (08155৫ 91075 
0119৫ 17 ৪ 7১1176) এবং বলা হয় যে, লেহাই 0.০1118) নামক কয়লা খনির ১৩০ ফুট 
নীচে শ্রমিকরা যখন কয়লা কাটছিল, তখন তাদের মধ্যে একজন শ্রমিক কয়লার মধ্য থেকে 
শিলালিপির মত একটি পাথর আবিষ্কার করে। তাতে কিছু লেখা ছিল না, ছিল কিছু জ্যামিতিক 
নক্সা। এবং প্রতিটি ছোট নক্সার মধ্যে ছোট করে আঁকা ছিল একটি মানুষের মুখ। শিলাটির 
রঙ ছিল গাঢ় বাদামী এবং তার মাপ ছিল--২ ফুট লম্বা, ১ ফুট চওড়া ও ৪ ইঞ্চি বেধ। 
জিওলজিস্টদের মতে লেহাই খনির কয়লা সঞ্চিত হয়েছিল কার্বনিফেরাস (08১07167985) 
যুগে। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন বা ৩০ কোটি বছর আগে। 

বিগত ১৯৪৯ সালের ১০ই জানুয়ারি, রবার্ট নর্ডলিঙ (২9০০1 1010118) মিচিগান 
রাজ্যের বেরিয়েং স্প্রিংস্‌ (9917161 91011785)-এ অবস্থিত আ্যান্ডু ইউনিভার্সিটির শ্রী ফ্রাক্ক 
এল মার্স (21810, [/815) কে বহু প্রাচীন একটি লোহার কাপের আলোকচিত্র পাঠান। 
সঙ্গের চিঠিতে নর্ডলিঙ শ্রী মার্শকে লেখেন, “আমি সম্প্রতি মিসৌরিতে (1/195001) 
গিয়েছিলাম। সেখানে পুরাণো জিনিসপত্রের একটি মিউজিয়ামে অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে 
অতি প্রাচীন এই লোহার কাপটি দেখতে পাই এবং তার একটা ফটো তুলে আনি। যেই 
ব্যক্তিগত মিউজিয়ামে ওই কাপটি রাখা ছিল, সেখানে আরকানসাস (87585) রাজ্যের 
সালফার স্প্রিংস (50111) 9111785)-এর বাসিন্দা ফ্র্যাংক জে কেনউড (15818 3 
[51৬/০0) নামে এক ব্যক্তির ২৭শে নভেম্বর, ১৯৪৮ তারিখের একটি হলফনামায় কাপটির 
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও লেখা ছিল। তাতে লেখা ছিল, “গত ১৯১২ সালে টমাস ওকলা 
(01107745 0119) নামক স্থানে আমি মিউনিসিপাল ইলেন্রিক প্যান্ট 0/0010198118199070 
ঢ1810)-এ চাকরি করতাম। সেখানে আমি এক দিন কয়লার একটা বড় টাই দেখতে পাই। 


॥। মানুষ বিশুদ্ধ চৈতন্যময় ব্রদ্ম ঃ বানরের বিবর্তন নয়।। ৭৯ 


পরে আমি সেটাকে বড় হাতুড়ি (5150০118111) দিয়ে ভেঙে ফেলি । ভাঙতেই তার 
ভিতর থেকে এই লোহার কাপটি বেড়িয়ে আসে। দেখে মনে হল যেন এইকাপটি ঢালাই 
করে তৈরি করা হয়েছিল আর কয়লার টাইটা ছিল ছাঁচ (৫1) যা আজ কয়লায় পরিণত হয়ে 
শিয়েছে। জিম স্টল (ঠা? 90811) নামে ওই কোম্পানির একজন কর্মী তখন ওখানে ছিল 
এবং এই ঘটনার সে একজন সাক্ষী হয়ে আছে। তখন আমি কয়লার ঠাইটা কোথা থেকে 
এসেছে সেই ব্যাপারে খোঁজ খবর শুরু করলাম, এবং জানতে পারলাম যে ওটা ওকলাহামা 
(0119110179) রাজ্যের উইলবারটন (%/11১01107) খনি থেকে এসেছিল। ওকলাহামার 
খনি বিশেষজ্ঞ জিওলজিস্ট রবার্ট ও ফে (০9৮০0 £৪%)-র মতে ওকলাহামার ওই খনির 
কয়লার বয়স ৩১২ মিলিয়ন (বো ৩১.২ কোটি) বছর। 

১৯২২ সালের ৮ই অক্টোবর নিউ ইয়র্ক সানডে আমেরিকান (৩৮ ৬:01 301008% 
/১110110417) পত্রিকার আমেরিকান উইকলি (/17611০8) ৬5911) অংশে বিশেষ একটা 
নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটির শিরোনাম ছিল শিলিভূত রহস্যময় জুতার ছাপ। লেখকের 
নাম ছিল ডঃ ডবু এইচ বাল্লো ডে/ 71081109)। লেখক তাতে লিখেছেন, কিছুদিন আগে 
তিনি নেভাদা 0০৬৪5৫৪) রাজ্যে ফসিল বা জীবাস্মের খোঁজে গিয়েছিলেন। (নেভাদা রাজ্য 
ফসিলের জন্য বিখ্যাত এবং সেখানে বহু রকম প্রাণীর জীবাস্ম পাওয়া যায়।) সঙ্গে ছিলেন 
বিশিষ্ট মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার ও জিওলোজিস্ট জন টি রীড (01/ [ু' ২০1)। একদিন চলতে 
৮লতে জন রীড থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং অবাক বিস্ময়ে পায়ের নীচে একটি পাথরকে 
দেখতে লাগলেন। সেই পাথরে যা আঁকা ছিল তা হল একটি মানুষের পদচিহ্ৃ। একটু ভাল 
করে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে সেটা খালি পায়ের চিহ্ন নয়, কোন মানুষের জুতো পড়া 
পায়ের ছাপ। বহু দিন আগের জুতোর সোলের সেই ছাপ আজ পাথরে পরিণত হয়েছে 
তোর সামনে দিকের ছাপ কিছুটা ভেঙে গিয়েছে। তা হলেও বাদ বাকি অংশ খুবই পরিষ্কার। 
এমন কি সেলায়ের দাগগুলো অত্যন্ত পরিষ্কার। জন রীডের মতে ওটা ্রায়াসিক 118551০) 
।].+4 পাথর এবং তার বয়স ২১৩ থেকে ২৪৮ মিলিয়ন (২১.৩ থেকে ২৪.৮ কোটি) বছর। 

৬বু ডরু ম্যাককোরমিক (ড দ্/ 1/০0017191) টেক্সাস রাজ্যের আযাবিলিন 
(/১1৩76)-এর বাসিন্দা। তার কাছে তার ঠাকুর্দার লেখা চিঠিতে বিশেষ একটা পাথরের 
|বণণাণ আছে। তার ঠাকুর্দা ওই পাথরটা একটা কয়লা খনির মধ্যে পেয়েছিলেন। তাতে লেখা 
'1ছ, “আমার নাম আটলাস আমন মাথিস (40185 /১11001) 7%811015)। গত ১৯২৮ 
গ|.ল মি ওকলাহোমা (01181001198) রাজ্যের হিভিনার (758%০171) নামক স্থানের দু 
মাহুপ উওরে ৫ নম্বর খনিতে কাজ করতাম। তখন এক দিন বিকালে সহকর্মীম্যাথিস 0/40715) 
শালা আলগা করার জন্য বিস্ফোরণ ঘটালো। পরদিন সকালে ম্যাথিস আমাকে বলল যে, 
(সখানে অনেক কংক্রিটের টুকরো ছড়ানো রয়েছে। পরে আমি দেখি যে, ও গুলো ছিল 


৮০ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন || 


পাথরের ঘনক যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেদ প্রায় ১২ ইঞ্চি। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, সেই 
ঘনকগুলোর ৬টা তলই এত মসৃণ যে মুখ দেখা যায়। ম্যাথিস বলল যে, এই পাথরগুলো 
দিয়ে একটা দেয়াল গাঁথা ছিল। জিওলজিস্টদের মতে এ খনির কয়লা কার্বনিফেরাস 
(081৮01151005) যুগের এবং তার বয়স ২৮৬ মিলিয়ন (বা ২৮.৬ কোটি) বছর। 

বিগত উনিবংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আবিষ্কৃত উপরিউক্ত বিবরণ থেকে 
বুঝতে অসুবিধা হয় না যে আজ থেকে ২০ বা ৩০ কোটি বছর আগেও পৃথিবীতে সুসভ্য 
মানুষের অস্তিত্ব ছিল। এই আবিষ্কারের ধারা আজও বিদ্যমান আছে । আমেরিকার শ্রী উইলিয়াম 
জে মেস্টার (ড/1111ঞ। ] 75159.) হলেন পেশায় একজন ড্রাফটস্ম্যান এবং পাহাড় 
জঙ্গলে ঘুরে পুরাণো জিনিস সংগ্রহ করা হল তার নেশা । গত ১৯৬৮ সালে উটাহ 00087) 
রাজ্যে আ্যান্টেলোপ স্প্রিং (79105 5191718) এর কাছে ছইলার শেল (/1০61-910816) 
নামক স্থানে তিনি খুঁজে পেলেন প্রস্তরীভূত জুতোর ছাপ। বিশেষজ্ঞরা সেটা পরীক্ষা করে 
বলেন যে, প্রস্তরীভূত ওই জুতোর ছাপটি কামন্রিয়ান যুগের এবং তার বয়স ৫০.৫ থেকে 
৫৯.০ কোটি (বা ৫০৫ থেকে ৫৯০ মিলিয়ন) বছর। 

পরে শ্রী মেস্টার তার এই আবিষ্কারের বিষয় একটা প্রবন্ধের আকারে ক্রিয়েশন রিসার্চ 
সোসাইটি কোয়ার্টারলী (0758010 [২০598101। 90০19 088115119) পত্রিকায় প্রকাশ 
করেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি নিদর্শনটি দেখতে আসেন। তারা 
সকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ওটা ডান পায়েরজুতোর ছাপ, নিদর্শনটি খাঁটি এবং 
তার মধ্যে কোন জালিয়াতি নেই। ূ 

বিগত কয়েক দশক ধরে দক্ষিণ আফ্রিকার খনি-শ্রমিকরা খুঁজে পাচ্ছেন ধাতুর তৈরি শত 
শত গোলক (921.919)। এই গোলকগুলোর গায়ে রয়েছে তিনটে করে সমান্তরাল রেখা, 
যেগুলো দেখলে মনে হয় যে, কোন এক নিপুন শিল্পী তার নিপুণ হাতে, সূক্ষ্ম ছেনী দিয়ে ওই 
রেখাগুলো অঙ্কিত করেছে। এই গোলকের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে সাউথ আফ্রিকার 
কলার্কসদ্রুপ সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ শ্রী রোয়েলফ মার্কস (২০০11) বলেন, “এই গোলকের 
বিষয়টা সত্যি গভীর এক রহস্যময় ব্যাপার। এগুলো দেখলে মনে হয় বুদ্ধিমান মানুষের 
তৈরি। কিন্ত যে সময় এগুলো তৈরি করা হয়েছিল, আজকের বিজ্ঞান অনুসারে সেই সময় 
পৃথিবীতে কোন বুদ্ধিমান প্রাণীরই অস্তিত্ব ছিল না।” গত ১৯৮৪ সালে শ্রী মার্কস ডঃ ক্রেমোর 
সহকারীকে এক খানা পত্র লেখেন। ওই পত্রে তিনি লেখেন, “ওই গোলকগুলোর উপর 
আজ পর্যস্ত কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হয়নি এবং কোন বৈজ্ঞানিক নিবন্ধও লেখা হয়নি। 
অথচ আবিষ্কারটির মধ্যে কোন রকম কারচুপি নেই। পশ্চিম ট্রা্সভাল (৬০০ 11815891) 
এর ওট্রোসডাল (0195৫51) নামক ছোট একটি শহরে কাছে পাইরোফাইলাইট 
(05%01)%1116)-র যে সব খনিগুলো রয়েছে, সেখানেই এই গোলকগুলো পাওয়া গিয়েছে। 


।। মানুষ বিশুদ্ধ চৈতন্যময় ব্রন্ধ ই বানরের বিবর্তন নয়।। ৮১ 


মাটির নীচে কাদা পাথরের যে স্তরে ওই গোলকগুলো পাওয়া গিয়েছে তার বয়স কম করে 
২.৮ বিলিয়ন বা (২৮০ কোটি) বছর। আজকের বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে না পারলেও, এই 
আবিষ্কার প্রমাণ করছে যে, আজ থেকে ২৮০ কোটি বছর আগেও এই পৃথিবীতে উন্নত ও 
সুসভ্য মানুষের অস্তিত্ব ছিল। 

সুদূর অতীতে, আজ থেকে ২০০ কোটি বছর আগেও যে সুসভ্য ও উন্নত মানুষের 
এপ্তিত ছিল তা উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে বুঝতে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। কাজেই সেই 
মণ মানুষের দেহের অংশবিশেষ, যেমন প্রস্তরীভূত হাড়, মাথার খুলি, দীত ইত্যাদিও খুঁজে 
পাওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে যে সব অতি প্রাচীন দেহাবশেষ পাওয়া গিয়েছে তার এক লম্বা 
তা'লকা আছে। স্থানাভাবে তা দেওয়া গেল না। ভবিষ্যতে তার বিশেষ বিশেষ কিছু আবিষ্কার 
পৃথক একটি প্রবন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে । আগেই বলা হয়েছে যে, আমাদের পুরাণ 
গ্স্থাদির মতে আজ থেকে ১৯৭ কোটি বছর আগে ভক্তরাজ ফ্ুবর পিতার মহারাজ 
উত্তানপাতের রাজত্বকাল ছিল। বলতে বাধা নেই যে, মাইকেল ক্রেমো-র গবেষণা আমাদের 
সেই লিখিত ইতিহাসকেই বৈজ্ঞানিক সত্য বলে প্রমাণিত করেছে। 


উপসংহার 

মাইকেল ক্রেমোর গবেষণার ফলাফল ডারউইনবাদী বিজ্ঞানী মহলে প্রবল এক ঝড়ের 
শষ্টি করেছে এবং সেই ঝড়ে তাদের এত দিন ধরে গড়ে তোলা সাধের শ্রাসাদ ভেঙে গুড়িয়ে 
মাবার উপক্রম দেখা দিয়েছে। তাই তাদের মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে ত্রাহি ত্রাহি রব আর 
খরসামলাবার প্রাণপণ চেষ্টা। বানর থেকেই মানুষের উৎপত্তি, এই সিদ্ধাত্তে স্থির থেকে তীরা 
পানর থেকে মানুষে উত্তরণের সময়কে যতভাবে পারা যায়, পিছিয়ে দেবার জন্য উঠেপড়ে 
(পূগে গিয়েছেন। আগে এই সব বিজ্ঞানীরা বলতেন যে, সেই সব বানররা গাছে থাকতো 
নং গাছ থেকে নামা ও দু পায়ে হাঁটা শুরু করার পরই তাদের মধ্যে মানবীয় গুণের বিকাশ 
০.৩ থাকে। এখন তারা বলতে শুরু করেছেন যে, গাছে থাকা অবস্থাতেই তাদের মধ্যে কিছু 
কিছু মানবীয় গুণের বিকাশ হতে শুরু করেছিল। 

মানুষের মধ্যে দুটো বিশেষ গুণ আছে যা বানরের বা অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। সমগ্র 
প্রাণী জগতের মধ্যে একমাত্র মানুষই হাসতে এবং ভাষা ব্যবহার করে কথা বলতে পারে। 
৬1রউইনবাদী বিজ্ঞানীরা বিশেষ একটি শিল্পা্জী খুঁজে বার করেছেন যাকে দেখতে অনেকটা 
মাএ খের মত এবং তারা নানা রকম মুখভঙ্গীর মধ্যে একটা মুখভঙ্গীকে হাসির মত মনে হয়। 
& (এ(কে তারা বলতে চেষ্টা করেন যে, যেই প্রাইমেট মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে, তারাও 
অল্পসঞ্জ হাসতে পারতো । আর কিছু বিজ্ঞানী বলতে শুরু করেছেন যে তারা শিল্পান্ভীদের 
আচার আচরণ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, পরোপকার, সহমর্মিতা ইত্যাদি মানবীয় গুণগুলি 


নিপ্রস(১)৬ 


৮২ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


শিল্পার্জীদের মধ্যেও বিদ্যমান। অর্থাৎ, ওই সমস্ত মহৎ মানবীয় গুণগুলিও মানুষ উত্তরাধিকার 
সূত্রে বানরদের কাছ থেকেই পেয়েছে। 
এই সব ডারউইনবাদী বিজ্ঞানীদের সব থেকে বড় অসুবিধা হল ভাষা নিয়ে। শিম্পার্জী, 
গরিলা ইত্যাদি কোন বানর জাতীয় প্রাণীই ভাষায় কথা বলে না। তাহলে মানুষ ভাষা শিখল 
কোথা থেকে? এব্যাপারে আরও একটি সমস্যা আছে। বানরেরা বা অন্য প্রাণীরা শুধু মুখ 
দিয়ে কিচির মিচির শব্দ করে। তাই সেই কিচির মিচির শব্দ থেকে ভাষার জন্ম হলে ভাষার 
গতি নেওয়া উচিত ছিল বিশৃথ্খল কিছু শব্দ থেকে সুশৃঙ্খল ও ব্যাকরণ দ্বারা সুসংবদ্ধতার 
দিকে। কিন্ত বাস্তবে দেখা যায় যে, ভাষার গতি ঠিক তার উল্টো। পৃথিবীর সব ভাষাই 
সুশৃঙ্খল ও ব্যাকরণ দ্বারা সুসংবদ্ধতা থেকে ক্রমেই বিশৃঙ্খল হয়ে চলেছে। আমাদের ভারতীয় 
ভাষাগুলির কথাই ধরা যাক। এই সব ভাষাগুলির জননী ছিল সংস্কৃত, যা ছিল অতিশয় 
সুশৃঙ্খল ও ব্যাকরণ দ্বারা সুসংবদ্ধ। আজ সেই সংস্কৃত ভাষা বিশৃঙ্খল হতে হতে কত স্থানীয় 
ভাষার যে সৃষ্টি হয়েছে তা ভাবতেও অবাক লাগে। 
এই ভাষার ব্যপারে খশ্থেদের ১০ম মন্ডলের ৭ ১তম সুক্তে বিশদ আলোচনা আছে। ওই 
সুক্তের ৩ নং ঝক বলছে, 
যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়স্তামন্তবিন্দস্ৃষিষু প্রবিষ্টাম্‌। 
তামাভৃত্যা ব্যদধুঃ পুরুত্রা তাং সপ্ত রেভা অভি সংনবস্তে।। 
অর্থাৎ, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ (অর্থাৎ খষিগণ) যজ্জ্বারা (দেবতাদের তুষ্ট করে তাদের কাছ 


থেকে) ভাষা প্রাপ্ত হন। ঝষিগণ সেই ভাষা তাদের অস্তঃকরণে স্থাপন করেন এবং মোনুষকে 
সেই ভাষা শিক্ষা দিয়ে) তা নানা স্থানে বিস্তার করেন। তাই আমাদের মতে বানরের কিচির 
মিচির থেকে ভাষার উৎপত্তি হয়নি। ভাষা এসেছে দেবতাদের কাছ থেকে । তাই তা আদিতে 
অত্যত্ত সুশৃঙ্খল ও ব্যাকরণ দ্বারা সুসংবদ্ধ ছিল। এবং ক্রমে সেই দেব ভাষার অধোগতির 
ফলে নানা রকম আঞ্চলিক ভাষায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। 

আমান্দের সুবিধা হল, আমরা যে কোন বিষয়ে দরকার হলে আমাদের গ্রন্থ খুলে দেখাতে 
পারি। কিন্তু সাহেবদের কাছে দেখাবার মত কোন গ্রন্থ নেই, কারণ আমাদের মত তাদের কোন 
এঁতিহ্য নেই। তাদের এঁতিহ্য হল আজকের জড়বিজ্ঞান, যার বয়স মাত্র ২০০ বছর। তাই 
তারা বানরের মধ্যে পূর্বপুরুষদের খোঁজ করবেন, বানরের কিচির মিচিরের মধ্যে ভাষার 
খোঁজ করবেন এবং মানুষকে একটি সোস্যাল আানিমেল (5০181 81791) বা সমাজবদ্ধ 
পশু বলবেন তা তে আর আশ্চর্য কি (মানুষ যে চৈতন্যময় পরম ব্রহ্ম তা ধারণা করাই তাদের 
পক্ষে সম্ভব নয়। 


ধম্দু জীতিকে এক্যবদ্ধ করতে স্বামী প্রণবানন্দজীর পদক্ষেপ 
আজও প্রাসঙ্গিক 


(অ।পলাদের ঘটনা 


পৃটিশ আমলে আজকের কেরালা রাজ্যের নাম ছিল ব্রিবাঙ্কুর এবং তা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির 
৮৭ ছিল। মালাবার ছিল এই ব্রিবান্কুর রাজ্যের একটি ছোট জেলা, যার লোক সংখ্যা 
ণা ৩? লক্ষ। এই জেলায় বসবাসকারী মুসলমানদের মোপলা বলা হোত এবং এদের 
পংখ্ ছিল প্রায় ১০ লক্ষ । এঁতিহাসিকদের অনুমান যে, এক কালে আরবের বণিক, নাবিক ও 
এ|ণমাল্লাদের কিছু লোক এই মালাবার জেলায় বসবাস করতে শুরু করে এবং তারা স্থানীয় 
গিহী।,41 বিয়ে করে এবং মোপলা জনগোষ্ঠী গড়ে তোলে । অনেকের মতে মোপলা শব্দটি 
। মালা শের অপ্রভংশ মাত্র। এই মোপলারা ছিল অতিশয় দরিদ্র এবং তারা প্রায় সকলেই 
"1 প্রার্মীণদের ক্ষেত খামারে দিনমজুরের কাজ করত । চরিত্রের দিক দিয়ে এরা ছিল খুবই 
10. এবং কারণে অকারণে এরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করত ও আক্রমণ চালাত। 
»1ণ(৩ পৃটিশ শাসন প্রবর্তিত হবার পর থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে এরা ৩৫ বার হিন্দুদের 
পণ ঢামলা চালায়। 

১৯২১ সালের আগস্ট মাসে মোপলারা আবার হিন্দুদের ওপর হামলা চালায়। আগস্ট 
| ॥ ২৭) তারিখে তারা বিনা প্ররোচনায় নিরীহ হিন্দুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হত্যা, 
111, দ]), ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, বলপূর্বক ধর্মাস্তকরণ, মন্দির অপবিভ্রকরণ ইত্যাদি আসুরিক 
খা গম ণ.ধ চলতে থাকে । এই আক্রমণের নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা, বীভৎসতা ও ব্যাপকতা 
খা উগল্াণী।। | হিন্দুদের সামনে তখন দুটো রাস্তা খোলা ছিল, হয় ইসলাম গ্রহণ নয় মৃত্যু 
এ এম.এ? নেতৃত্ব দিয়েছিল আলি মুসালিয়ার নামে এক জল্লাদ। আক্রমণ বন্ধ করার 
জং আশ গ1ণ1৫ সামরিক আইন জারি করে। কিন্তু তা সত্বেও আগস্ট থেকে ডিসেম্বর, এই 
॥ আল ঠা. ও। পাতে থাকে। ফলে সরকারকে ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্যস্ত সামরিক আইন 
প্ণত গাখা.৩ &য়। সরকারি হিসাব অনুসারে ২৩০০ হিন্দু মারা যায় এবং ১৬৫০ হিন্দু 
1০৩ হা|। যাদও বেসরকারি মতে নিহতের সংখ্যা ছিলএর দ্বিগুণেরও বেশি। 


৮৪ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন। 


মোপলাদের এই আক্রমণের ব্যাপারে গান্ধী যে সব মন্তব্য করেছিলেন সে সম্পর্কো 
একটি কথা বলা সমীচীন হবে। মোপলারা যখন আক্রমণ শুরু করে গান্ধীজী তখন আসাম 
শ্রীহট্ট, শিলচর ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করছিলেন। গান্ধী বহু ক্ষেত্রে বলপূর্বক ধর্মাস্তকরণৰে 
ভয়ঙ্কর কাজ বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মোপলাদের বেলায় তিনি আশ্চর্যজনকভাবে নীর৷ 
থেকেছেন। উপরস্ত তিনি তার “ইয়ং ইন্ডিয়া” পত্রিকায় এই মিথ্যা প্রচার করেছেন দে 
মোপলাদের আক্রমণের সময় মাত্র একটি ধর্মাস্তরকরণের ঘটনা ঘটেছিল। অথচ, অন্য মর 
অনুসারে ৩ থেকে ৪ হাজার হিন্দুকে বলপূর্বক মুসলমান করা হয়েছিল। সব থেকে লজ্জা 
কথা হল, মোপলাদের নিরীহ হিন্দু হত্যাকে তিনি বীরত্বের কাজ বলে বর্ণনা করেছেন। তির 
















পাঞ্জাব, বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টিয়ার প্রদেশের মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর দাঙ্গা করছে 
উৎসাহিত হয়েছিল। , ॥ 
আরও লজ্জার কথা হল, মোপলাদের এই জঘন্য আক্রমণের বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকার ক. 
ব্যবস্থা নিয়েছিল বলে গান্ধী তার নিন্দা করেছেন। বৃটিশের সঙ্গে দাঙ্গাকারী মোপলাদে 
সংঘর্ষকে তিনি মোপলাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, “মোপলাহ 
হল ভারতের অন্যতম এক সাহসী জাতি। তারা ঈশ্বরতীরু এবং তারা যে সাহসিকতা দেখিয়ে? 
সে জন্য তাদের সোনা পুরস্কার দেওয়া উচিত” (৮8118078081, 1) 519০1, | 
402)। গান্ধীর এই মুসলমান তোষণকারী মিথ্যা প্রচারের ফলেই যে সব মোপলা দস্যু তখ 
পুলিশের গুলিতে মারা যায়, তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদ আখ্যা দেওয়া হয়। শুধু ত 
নয়, স্বাধীনতার পর অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর মত তাদেরও সরকারি ভাতা দেওয়া হয় 
সেই ধারা অনুসরণ করেআজও মুন্বাই-এর সেকুলার ও কমিউনিস্ট রাজনীতিকরা প্রতি বন্ধ 
মোপলা দিবস পালন করে এবং মিটিং মিছিল করে। 1 
তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, গান্ধী বেঁচে থাকলে আজ মুসলমান সন্ত্রাসবাসীদেরছা' 
কাশ্মীরের নিরীহ হিন্দু হত্যা, তাদের হিন্দু মন্দির আক্রমণ ও নিরীহ ভক্তদের হত্যা এব 
অমরনাথযাত্রীদের হত্যাকে তিনি মুসলমানদের বীরত্বের কাজ বলে বর্ণনা করতেন এবংআব্তা 
হিন্দুদের কাপুরুষ আখ্যা দিতেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, গান্ধীর সেই মুসলমান তোষর্দে 
নীতিকে অনুসরণ করেই আজকের সেকুলার রাজনীতিক ও সেকুলার সংবাদ মাধ্যমগ্ু 
গোধরার হিন্দু হত্যাকারী মুসলমানদের দোষ ঢাকতে ঝাপিয়ে পড়েছিল। শুধু তাইনয়, গান্কী 


।।18! গাতিকে এঁক্যবদ্ধ করতে স্বামী প্রণবানন্দজীর পদক্ষেপ আজও প্রাসঙ্গিক।। ৮৫ 


'খএাপ্ত হীন ও গিত মুসলমান তোষণের নীতি অনুসরণ করেই তারা হিন্দুদের দোষী সাব্যস্ত 
গা,ত৩ উঠে পড়ে লেগেছিল। সেই সময় গান্ধী, আক্রাস্ত হিন্দুদের জন্য নয়, আক্রমণকরী 
খুলগমানদের জন্য ট্াদা তুলে তহবিল তৈরি করেছিলেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, গান্ধীর 
৮ ধারা অনুসরণ করেই পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা বাংলাদেশ বা কাশ্মীর বা গোধরার নির্যাতিত 
16গুদের জন্য নয়, গুজরাটের ক্ষতিশ্রস্ত মুসলমানদের জন্য রাস্তায় নেমে টাদা তুলেছিল। 
176পিঙ তৈরি করেছিল। গান্ধী ও তার মুসলমান তোষণকারী অহিংসার তত্ব সম্পর্কে মন্তব্য 
প.৩ গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ এক সময় বলেছিলেন, “11019 ৬111 ০ 756 10 05 61610 1 
ধ0৩05 1) 91181011% 00016 90611 01 08110111971”?__অর্থাৎ “ভারতবর্ষ ততখানিই 
খান হবে, গান্ধীবাদের যাদুকে সে যতখানি ঝেড়ে ফেলতে পারবে ।” 


ভা। বি এস মুজজের রিপোর্ট 

মাই হোক, আগেই বলা হয়েছে যে, সেই সময় মালাবারে হিন্দুরাই সংখ্যাগড়িষ্ট ছিল। তা 
পা.ণ্্ও কেন তাদের নিগৃহীত হতে হয়েছিল এই নিয়ে তখন হিন্দু নেতাদের মধ্যে কারণ 
'মণুসন্ধান করার প্রচেষ্টা হয়। সেই সময় শৃঙ্গেরী মঠের জগৎগুরু শঙ্করাচার্ঘ্য মধ্যপ্রদেশের 
গপিঞ হিন্দু নেতা ডাঃ বি এস মুঞ্জেকে প্রকৃত অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য মালাবারে 
,॥.৩ অনুরোধ করেন। ডাঃ মুগ্জের সেই রিপোর্ট আজও সমগ্র হিন্দু সমাজের পড়া উচিত। 
এইট (পোর্ট থেকে হিন্দু সমাজের ব্যধির মূল কোথায় তা জানা সম্ভব হবে এবং প্রতিকারের 
0পাযগুলোও অনুধাবন করা সম্ভব হবে। 

মালাবারের হিন্দুদের শোচনীয় ও অসহায় অবস্থার জন্য ডাঃ মুপ্তে প্রধানত ব্রাহ্মাণদেরই 
111 পরেছেন, কারণ প্রাচীন কাল থেকে তারাই হিন্দু সমাজকে শাসন করে আসছেন এবং 
খাঞ্জও সমাজে তাদের প্রভাব অসীম। উপরস্ত তাদের প্রবর্তিত নানা সামাজিক বিধিনিষেধ, 
শাসন ও আচার-ব্যবহারের কুফল ভারতের অন্যান্য জায়গার মত মালাবারের হিন্দুরাও 
।'ঞ19 গরে চলেছে। তখন মালাবারের হিন্দু সমাজে এমন প্রথা ছিল যে, কোন নিন্ন বর্ণের 
|ধণধুণা পক্ষে কোন ব্রান্মাণের ৫০ বা ৬০ ফুটের মধ্যে আসা সম্ভব ছিল না। তারা যত দিন হিন্দু 
এপ।.৩। তত দিনই তাদের এই প্রথা মেনে চলতে হত। কিন্তু তারা ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান 
খ।(1.গ1.ল তারা আর অস্পৃশ্য থাকতো না। ব্রাহ্মণরা তখন তাদের সানিধ্যকে আর অপবিত্র 
৪1161 পী1তানা। 

'ঞষ্ ৩থাকথিত অস্পৃশ্যরাই ছিল সংখ্যায় অধিক এবং এরাই ছিল দৈহিক দিক দিয়ে 
শাশাঙী। ও পরিশ্রমী । মোপলাদের আক্রমণের সময় এরাই ছিল অন্যান্য হিন্দুদের রক্ষাকর্তা। 
1৭গ্র ও পাউক্ত সামাজিক পাপের ফলে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এদের সহানুভূতি হারিয়ে ফেলে। 
'গই ৬াঃ মুঞ্জে তার রিপোর্টে লেখেন যে, “যদি এদেরকে সমাজে সম্মানের স্থান দিয়ে 
সঙ্খব্গ করা যায়, তবেই হিন্দু সমাজ আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে।” মালাবারের হিন্দু 


৮৬ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


সমাজ সম্পর্কে ডাঃ মুপ্জে তখন যে মন্তব্য করেছিলেন তা আজকের বাঙালী হিন্দু সমাজের 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ।আজও বাংলার তথাকথিত উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা নিন্ন বর্ণের হিন্দুদের অবজ্ঞার 
চোখ দেখে থাকে। কিন্তু সেই নিন্ন বর্ণের হিন্দুরা যদি মুসলমান বা শ্রীস্টান হয়ে যায়, তখন 
তাকে আর অবজ্ঞার চোখে দেখে না। এই কারণে নিন্ন বর্ণের হিন্দুরা নিজেদের হিন্দু বলে 
গর্ববোধ করতে পারে না। 

সাধারণভাবে বর্তমান হিন্দু সমাজের দুর্গতির মূল নির্ণয় করতে গিয়ে ডাঃ মুঞ্জে বলেছিলেন 
যে, “হিন্দু সমাজের গঠনব্যবস্থাই তার দৌর্বল্যের প্রধান কারণ । হিন্দু সমাজ নানান জাতি ও 
নানান স্তরে বিভক্ত। এরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, প্রত্যেকের সংস্কৃতি, শিক্ষা ও আচার ব্যবহার 
স্বতন্ত্র, এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের কোন প্রাণের যোগ নেই। পরস্পরের প্রতি কোন 
সমবেদনা নেই। সুতরাং এই সমাজে সংহতিশক্তি কোথা থেকে আসবে? এর এক অংশ 
আক্রান্ত হলে অন্য অংশ সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না। যত দিন ভারতবর্ষ স্বাধীন ছিল, 
তত দিন জাতি বিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত এই হিন্দু সমাজকে কোন বিপদের সম্মুখীন হতে 
হয়নি। নিন্ন বর্ণের হিন্দুরা তাদের প্রতি উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের ঘৃণা ও অবজ্ঞাকে তাদের অদৃষ্ট ও 
কর্মফলের দোহাই দিয়ে মেনে নিত। কিন্তু মুসলমান ও খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীরা যখন এ দেশে 
এসে প্রভূ হয়ে বসল, তখন অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটল।” ডাঃ মুর্জের মতে, যেহেতু 
ইসলাম ও স্ীষ্ট ধর্মে নিন্ন বর্ণ ও উচ্চ বর্ণের বিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা নেই, তাই নি্ন বর্ণের 
হিন্দুরা ওই সব বিদেশীদের কাছ থেকে মানবিক ব্যবহার পেল এবং সেই কারণে তারা বিদেশী 
প্রভুদের অনুগত হয়ে উঠল। ফলে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পেল। 

ডাঃ মুগ্জে মালাবারে লক্ষ্য করেছিলেন যে, হিন্দুরা স্বভাবত শ্রাস্ত, নিরীহ ও বসম্বদ 
প্রকৃতির। তাই তারা দুর্দান্ত ও বেপরোয়া প্রকৃতির মুসলমান প্রতিবেশীদের সঙ্গে পেরে ওঠেনি। 
ডাঃ মুগ্জে হিন্দুদের এই প্রকতিগত দৌর্বল্যের কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। তার 
মতে-_€১) হিন্দুরা সাধারণত নিরামিষাশী এবং নিরামিষ খাদ্য মানুষকে শাস্তশিষ্ট ও নিরীহ 
করে তোলে। (২) বৈদিক আদর্শ ছিল জীবনকে বীর্যবানের মত ভোগ করা। কিন্তু পরবর্তী 
কালে বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবের ফলে হিন্দুর আদর্শ হয়ে উঠল বৈরাগ্য ও 
ত্যাগ, যা হিন্দু জাতির অশেষ ক্ষতিসাধন করেছে। (৩) অহিংসা পরম ধর্ম_এই অবৈদিক 
আদর্শ হিন্দুর সবল মনোবৃৃত্তিকে নষ্ট করে দিয়েছে। (8) তা ছাড়া বাল্যবিবাহ হিন্দুদের শারীরিক 
ও মানসিক দৌর্বল্যের কারণ । ডাঃ মুর্জের মতে, বাল্যবিবাহ ও নিরামিষ আহার, এই দুই 
কারণ হিন্দুর সর্বনাশ করেছে। 

এর পর যে কারণটির ওপর ডাঃ মুঞ্জে জোর দিয়েছেন তা হল, হিন্দুদের এমন কোন স্থান 
নেই যেখানে সমস্ত জাতি ও বর্ণের হিন্দু একত্রে মিলিত হতে পারে। মুসলমানদের কাছে 
মসজিদ হল এ রকম একটি স্থান, যেখানে রোজ না হোক, অস্ততপক্ষে শুক্রবারের জুন্মার 


| হিন্দু জাতিকে পরক্যবন্ধ করতে স্বামী প্রণবানন্দজীর পদক্ষেপ আজও প্রাসঙ্গিক।। ৮৭ 


নামাজে উচু নীচু, ধনী দরিদ্র, সব মুসলমান একত্র হয়ে তাদের সমাজ ও পারিবারিক বিষয় 
নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করতে পারে। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতায় কলঙ্কিত 
হিন্দু সাজে এ রকমের কোন সাধারণ মিলন কেন্দ্র গড়ে উঠতে পারেনি । ডাঃ মুঞ্জের মত হল, 
হিন্দুর মন্দিরগুলোকে এ রকম মিলন কেন্দ্রে পরিণত করার চেষ্টা করতে হবে, যেখানে উচ্চ 
নীচের কোন বিভেদ থাকবে না। সব জাতির হিন্দু সেখানে মিলিত হতে পারবে। উপরস্ত্ব এ 
রকমের একটা ভাবনা অলীক কল্পনা নয় এবং পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে এই রকম একটা হিন্দু 
মিলন ক্ষেত্র। ডাঃ মুঞ্জের মতে, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের এই আদর্শ ভারতের সমস্ত গ্রামে ও 
শহরে অনুসরণ করতে হবে এবং এর মধ্য দিয়েই হিন্দু সমাজের সংহতি শক্তি বৃদ্ধি পাবে। 


হিন্দু জাতি গঠনের কান্ডারী যগাচার্্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ 

হিন্দু সাধু মহাত্মাগণের প্রায় সকলেই নিজ নিজ আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সাধনার দ্বারা নিজের 
মুক্তি বা মোক্ষ লাভের জন্য যত্্রবান। এখানেই স্বামী প্রণবানন্দর সঙ্গে অন্যান্য ধর্মাচার্যগণের 
তফাৎ। তিনি কখনও সাধন ভজন করে শুধু নিজের মুক্তির কথাই ভাবেননি। পক্ষান্তরে, 
তিনি বলতেন, আমি সারা জীবন শুধু জাতি গঠনের মন্ত্র জপ করেছি। প্রকৃত পক্ষে চরম 
ক্লীবত্বে নিমগ্ন এবং বহু জাতি, বনু বর্ণ ও বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত এই হিন্দু জাতিকে জাগ্রত 
করতে, সংঘবদ্ধ করতে স্বামী প্রণবানন্দজী তীর সমগ্র জীবন ব্যয় করেছেন। মুসলমান অধ্যুষিত 
পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার বাজিতপুর গ্রামে তার আবির্ভাব । তাই ছোটবেলা থেকেই হিন্দু 
মুসলমানের ছন্দ তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। তিনি দেখেছিলেন মুসলমানের এঁক্যবদ্ধ 
দানব শক্তির কাছে হিন্দুর পরাভব। তাই জন্মসিদ্ধ স্বামীজীর বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, হিন্দু 
জাতিকে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করে তুলতে না পারলে বর্বর মুসলমান শক্তির কাছে তার 
পরাজয় অবশ্যস্তাবী। তাই তিনি তার সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি এই কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। 

হিন্দু জাতি-গঠনের প্রসঙ্গে আচার্যদেব বলতেন, “যে যা, তাকে তা-ই বলে ডাক দিলে 
সাড়া দেয়। মুসলমানকে মুসলমান বলে ডাক দেওয়া হচ্ছে, তাই সে তাতে সাড়া দিচ্ছে; 
খৃষ্টানকে খৃষ্টান বলে ডাক দেবার লোক আছে, তাই সে সে ডাকে সাড়া দিচ্ছে; নিজেদের 
অস্তিত্বও সেইভাবে অনুভব করছে। কিন্তু হিন্দুকে হিন্দু বলে ডাক দেবার লোক নেই! গত 
একশো বছর ধরে কেউ ডাক দিয়েছে--ব্রাহ্গ বলে, কেউ ডেকেছে “আর্ধ্” বলে, কেউ 
ডেকেছে-_ভারতীয় জাতীয় বলে,কোন পক্ষ তাকে আখ্যা দিয়েছে রেখেছে “অমুসলমান' 
বলে! বিরাট ভারতীয় হিন্দু জাতটা অসাড়, অবশ হয়ে আত্মভুলে ঘুমিয়ে রয়েছে। আজ 
সময় এসেছে হিন্দুকে হিন্দু বলে ডাক দেবার । আমি তাই হিন্দুকে হিন্দু বলে ডাক দিতে চাই! 
আমি সমগ্র হিন্দু জনসাধারণকে “আমি হিন্দু” “আমি হিন্দু জপ করাবো। এই হিন্দুত্ববোধ 
জাগার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিলুপ্ত তেজোবীর্য্য, শক্তি-সামর্থ জেগে উঠবে।” উদাহরণ স্বরূপ 
তিনি বলতেন যে, কুস্তকর্ণ যখন গভীর ঘুমে নিমগ্ন ছিল তখন রাবণের আজ্ঞায় রাক্ষসরা 


৮৮ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


তাকে প্রথমে ঢাক ঢোল কাসর ঘণ্টা বাজিয়ে জাগাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। 
তারপর যখন রাবণ নিজে গিয়ে তাকে কৃত্তকর্ণ কুম্তকর্ণ বলে ডাকল, তখন কুস্তকর্ণ ধরমর 
করে উঠে বসল। 

আচার্ধ্যদেব বুঝতে পেরেছিলেন যে, হিন্দু জাতির দুর্বলতার মূলে রয়েছে হিন্দু সমাজের 
উচ্চ ও নিন্ন বর্ণের প্রভেদ। যে সব নিন্ন বর্ণের হিন্দু উপেক্ষিত, ঘৃণিত ও অত্যাচারিত হয়ে 
আসছে, তাদের সম্মানের সঙ্গে হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে হিন্দু জাতিকে 
এক্যবদ্ধ করা অসম্তব। কাজেই হিন্দু জীতিকে এক্যবদ্ধ করতে হলে সর্বপ্রথম এ সমস্ত পতিত, 
দলিত, উপেক্ষিত ও ঘৃণিত নীচ বর্ণের হিন্দুদের সমাজে সামিল করতে হবে। 

- এই ব্যাপারে আচার্ধদেব আরও বলতেন, “হিন্দু-সমাজের মধ্যে অসংখ্য ভেদ, বৈষম্য 
ও বৈচিত্র। সব কিছু ভেঙে চুরে একাকার করে অখন্ড সমাজ গড়ার চেষ্টা বাতুলতা; অথচ, 
সমাজ যে ভাবে বিশৃঙ্খলা ও কুসংস্কারাচ্ছম হয়ে পড়েছে তাতে কিছু ভাঙাচোরা না করলে 
সংস্কার সম্ভব নয়; আর কতকটা সংস্কার না করলে সংগঠনের কার্ধ্য অগ্রসর হবে না। অথচ 
আমরা এমন কোন কর্ন্ম পদ্ধতি নেবো না যাতে সমাজে বিপ্লব সৃষ্টি হয়। সমাজকে তার 
নিজস্ব খাতে, নিজস্ব গতি বেগে চলতে দিতে হবে। তার পথে বাধাবিদ্ব, আবর্্জনাগুলো 
সরিয়ে তার গতিকে অব্যাহত করে দেওয়াই আমাদের কাজ; সংস্কারের নামে সমাজকে আঘাত 
দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করা চলছে-_ সেটাকে বন্ধ করতে হবে।” 
আন্দোলনের সঙ্কল্প জাগ্রত হওয়া মাত্র আচার্য্য একটি দিনও স্থির থাকিতে পারেন নাই। 
ভগবৎ করুণার যে প্রবল তরঙ্গ তদীয় অন্তরে উদ্বেল হইয়া উঠিল তার উচ্ছ্বাস তাহাকে 
দ্বারে। এইখানে সাধারণ নেতার সহিত ভগবৎ-প্রেরিত আচার্ষ্যের পার্থক্য।” ভগবৎ-কৃপায় 
উদ্বেলিত যুগাচার্য্যের সেই আকুলতা বর্ণনা করতে স্বামী বেদানন্দ লিখছেন, “সাধারণ নেতা 
ধর্মক্ষেত্রেরই হউক বা সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি যে ক্ষেত্রেরই হউক-_-কোন আন্দোলন সৃষ্টি করিতে 
হইলে প্রথমে শহরে শহরে শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ* বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উহার প্রচার 
প্রতিষ্ঠায় যত্ববান্‌হন। ...কিন্ত সজ্ঘনেতা আচার্যদেবের মধ্যে ভগবৎ-করুণা ও আশীবর্বাদধারা 
উদ্বেলিত; তিনি সেই করুণা ও আশীর্বাদধারা ঢালিয়া দিবার জন্য ব্যাকুল; হাজার বছর ধরিয়া 
যাহারা পতিত, দলিত, ঘৃণিত, উপ্পেক্ষিত, যাহাদের দেখিবার কেউ নাই, সাস্তবনার বাণী শোবার 
কেউ নাই, দুখে বিপদে সহানুভূতি কেউ করে না, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পশুর মত 
জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে যাহারা; তাহাদের কোলে নিবার জন্য, আশ্বাসের বাণী 
শুনাইয়া, আশীর্বাদ ধারায় অভিনিষিক্ত করিবার জন্য আচার্যদেব উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। 
...সেই ব্যস্ততা, ব্যাকুলতা না প্রত্যক্ষ করিলে ধারণা হয় না।” 


|। হিন্দু জাতিকে এক্যবদ্ধ করতে স্বামী প্রণবানন্দজীর পদক্ষেপ আজও প্রাসঙ্গিক ৮৯ 


এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, হিন্দু সমাজের এক্যবদ্ধহীনতার যে মূল কারণ আচার্ধ্যদে 
আবিষ্কার করেছিলেন, ডাঃ বি এস মুঞ্জেও মালাবারে গিয়ে সেই একই কারণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, 
অনুভব করেছিলেন কিন্তু তফাৎ হল, আচার্য্যদেব শুধু কারণ আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত থাকেননি। 
কি করে সেই কারণকে দূরীভূত করে হিন্দু সমাজকে এঁক্যবদ্ধ করতে হবে তাও তিনি হাতে 
কলমে করে দেখিয়ে গিয়েছেন। সেই মহান কর্মোদ্যম বর্ণনা করতে স্বামী বেদানন্দ লিখছেন, 
“ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগ। তিনি চলিলেন তার আশীবর্বাদের পশরা লইয়া প্রথমে সুন্দরবন 
অঞ্লে- ডাঙায় বাঘ জলে কুমীরের দেশে ।...হাসনাবাদ হইতে ডিঙি নৌকায় চাপিয়া লোকজন, 
মালপত্র, প্রচারের অবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া তিনি সুন্দরবন অঞ্চলে প্রবেশ 
করিলেন--পৌন্ুব ক্ষত্রিয় (পৌত), নমশুদ্র খষি (মুচি), কপালী প্রভৃতি তথাকথিত অনগ্রসর, 
অনুন্নত হিন্দু অধুষিত গ্রামসমূহে। পথে ঘাইতে যাইতে ট্রেনে, নৌকায় সব্র্ষিণ এই 
হিন্দু-সংগঠনের কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বাচিস্তা নাই।” 

তার সেই এশ্বরিক কর্ম বর্ণনা করতে স্বামী বেদানন্দ লিখছেন, “নিজেই ডাকিয়া পথচারী 
বা নৌকারোহীকে বলিতেন, “শোনো! শোনো! আজ অমুক স্থানে সমস্ত শ্রেণীর হিন্দুদের 
এক বড় সভা হবে; একজন বড় মহাপুরুষ সেখানে আসবেন, তিনি হিন্দুজাতির মধ্যে শক্তির 
সঞ্চার ও আশীব্বদ দান করবেন।...সকলকে ডেকে ডুকে সভায় নিয়ে আসবে। আচার্্যদেবের 
এই বালকের ন্যায় সারল্য ও ব্যাকুলতা দেখিয়া সন্যাসিগণ আনন্দে হাসিতে লাগিলেন।” 
স্নেহকরুণার আভা প্রদীপ্ত; কণ্ঠে ব্যাকুলতা ও করুণা সুর ধ্বনিত!” 

আচার্যদেবের আহ্বানে কি ভাবে সাড়া দিয়েছিল বাংলার প্রামগঞ্জের মানুষ? কি ভাবে 
অনুপ্রাণিত হয়েছিল গ্রামগঞ্জের পতিত, দলিত, ঘৃণিত ও উপেক্ষিত মানুষের দল? সেটা 
বর্ণনা করতে স্বামী বেদানন্দ লিখছেন, “সুন্দরবন অঞ্চলের বহু গ্রামে জাগরণের সাড়া তুলিয়া 
দিয়া তিনি ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার নমঃশুদ্র অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া বহু দুর্গম 
পথ পরিভ্রমণপুকর্ক নবজাগরণের বাণী শুনাইয়া আশীব্বাদ দান করিতে লাগিলেন। তথাকথিত 
অস্পৃশ্য অনাচরণীয়ের গৃহে গমনপূবর্বক তাহাদের প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন ।...১২ই 
ডিসেম্বর তারিখে প্রচারক দলসহ বহির্গত হইয়া ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে তিনি খুলনা জেলার 
অন্তর্গত সুন্দরবন অঞ্চলের নমঃশূদ্র, পৌ্রক্ষত্রিয়, ঝষি, কপালী প্রভৃতি শ্রেণীর 
হিন্দুগণ-অধ্যষিত-_-আশীশুনি, কোদন্ড, সবদলপুর, বরেয়া, বড়দল, পাত্রাবুনিয়া, হাতিয়ার 
ভাঙা, দাকোপ, চুণকুড়ি, রাজারপুর, ডুমুরিয়া এবং যশোহর জেলার অন্তর্গত সুফলাকাটা 
প্রভৃতি পল্লীসমূহ পরিভ্রমণ করিলেন। ..একদিনেই আচার্য্যদেব চারিটি গ্রাম পরিদর্শন করেন। 
তন্মধ্যে রাত্রি ১১টায় এবং তৎপরে রাত্রি ২টায় পর পর দুটি গ্রামের সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
প্রত্যেক গ্রামে তদীয় শুভাগমন বার্তা ঘোষত হইলে সহ নরনারী ছুটিয়া আসিয়াছিল। কয়েকটি 


৯০. ॥। নির্বাচিত প্রবন্ধ সন্কলন।। 


স্থানে সমবেত হিন্দু নরনারীর সংখ্যা পাঁচ ছয় সহজে পরিণত হইয়াছিল।...ফরিদপুর জেলার 
গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত নমঃশূদ্র অধ্যুষিত পল্লী গোপীনাথপুর, ৪ঠা জানুয়ারী বাজুনিয়া, 
৬ই জানুয়ারী সাতপার. এবং ৮ই জানুয়ারী রাজৈর এ শুভ পদার্পণ করেন। প্রত্যেক স্থানে বহু 
সহত্র নরনারীর সমাগম হইয়াছিল।” 

“এইরূপে ১৯৩৪ খুষ্টাব্দের ডিসেম্বর হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই পর্য্যস্ত আচার্ঘ্দেব 
এক দিকে বিভিন্ন উপায়ে জনসাধারণের মধ্যে হিন্দুসমাজ-সমন্বয়-আন্দোলনের আদর্শ, উদ্দেশ্য 
ও কর্ম্মপদ্ধতির প্রচারপূর্বক অনুকূল ভাবের আবহাওয়া পারিপার্িক প্রস্তুত করিতেছিলেন; 
সমাজের উচ্চতম স্তর ও শ্রেণী হইতে নিন্নতম শ্রেণীর গ্রামবাসী, কৃষক শ্রেণীর জনগনকে 
পর্য্যস্ত হিন্দুজাতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভাবাইতে ছিলেন। সমগ্র হিন্দুজাতির মধ্যে 
ব্যাপকভাবে হিন্দু চেতনার উন্মেষ ঘটাইয়া ছিলেন।” 

আমরা আগেই দেখেছি যে, হিন্দু জাতির দুর্বলতা ও পরাভবের কারণ অন্বেষণ করতে 
গিয়ে ডাঃ বি এস মুঞ্জে তার রিপোর্টে লিখেছেন যে, হিন্দু সমাজের গঠনব্যবস্থাই তার 
দৌর্বল্যের প্রধান কারণ। হিন্দু সমাজ নানান জাতি ও নানান স্তরে বিভক্ত। এরা প্রত্যেকেই 
স্বতন্ত্র প্রত্যেকের সংস্কৃতি, শিক্ষা ও আচার ব্যবহার স্বতন্ত্র, এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের 
কোন প্রাণের যোগ নেই। পরস্পরের প্রতি কোন সমবেদনা নেই। সুতরাং এই সমাজে 
সংহতিশক্তি কোথা থেকে আসবে? এর এক অংশ আক্রান্ত হলে অন্য অংশ সাহায্য করতে 
এগিয়ে আসে না। দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে ডাঃ মুঞ্জে যা বলেছেন যে, হিন্দুদের এমন কোন স্থান 
নেই যেখানে সমস্ত জাতি ও বর্ণের হিন্দু একত্রে মিলিত হতে পারে। মুসলমানদের কাছে 
মসজিদ হল এ রকম একটি স্থান যেখানে রোজ না হোক, অন্ততপক্ষে শুক্রবারের জুম্মার 
নামাজে উঁচু নীচু, ধনী দরিদ্র সব মুসলমান একত্র হয়ে তাদের সমাজ ও পারিবারিক বিষয় 
নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করতে পারে খৃষ্টানদের আছে গীর্জা যেখানে সব 
খৃষ্টান একত্র হতে পারে। কিন্তু জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতায় কলঙ্কিত হিন্দু সমাজে এ রকমের 
কোন সাধারণ মিলন কেন্দ্র গড়ে উঠতে পারেনি। 

জন্মসিদ্ধ আচার্ধদেবও ছিলেন হিন্দুর এই অভাবটি সম্বন্ধে সচেতন। তাই এই অভাবটি 
পুরণ করার জন্য আচার্ধযদেব শুরু করেছিলেন হিন্দু মিলন মন্দির আন্দোলন। তাই ১৯৩৪ 
খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই পর্য্যন্ত হিন্দু-সমাজ-সমন্বয় আন্দোলনের 
কাজে তিনি যেখানে যেখানে পরিভ্রমণ করেছিলেন সেই সব জায়গায়, যেখানে সম্ভব তিনি 
একটি হিন্দু মিলন-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই হিন্দু-মিলন-মন্দির প্রসঙ্গে আচার্য্যদেব 
বলেছেন, “আমরা রচনা করবো একটা মিলনক্ষেত্র, যেখানে সর্ব্ব শ্রেণীর হিন্দু একত্র সম্মিলিত 
হবে। এই মিলন-ক্ষেত্রের নাম হবে হিন্দু-মিলন-মন্দির। সেটা হিন্দুর সাব্বজনীন 
মিলনক্ষেত্র-সম্মিলিত শক্তিকেন্দ্র। যে কোন সময়ে, যে কোন পর্ব বা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে 


॥। হিন্দু জাতিকে এঁক্যবদ্ধ করতে স্বামী প্রণবানন্দজীর পদক্ষেপ আজও প্রাসঙ্গিক।। ৯১ 


অতি অল্প সময়ের মধ্যে সহত্ব সহত্র হিন্দু তথায় সম্মিলিত হবে । এই মিলন-মন্দির হবে ধর্ম 
প্রচার, শিক্ষাবিস্তার, সমাজ সংস্কার, সঙ্ঘশক্তি সংগঠনের কেন্দ্র। এই মিলন মন্দিরের মধ্য 
দিয়েই হিন্দুর পরিবার, সমাজ ও জাতীয় জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হবে।” 
আচার্য্যদেব এক সভায় হিন্দু-মিলন-মন্দির প্রসঙ্গে বলেন, “হিন্দু-মিলন-মন্দির কোন 
সাধারণ দেবমন্দির নয়। মন্দির তো বাঙ্গালার সব্ব্বত্র সহস্র সহস্র আছে; সেগুলির সঙ্গে 
. হিন্দুর দৈনন্দিন জীবনের কোনো সংযোগ নেই। ছেলের জন্য মানত করল, মানত পূর্ণ হলে 
পুজো দিয়ে আসলো। তার পর সারা বছর আর মন্দিরের সঙ্গে আম্বন্ধ রইল না। রাজ্যের 
চামচিকা আর কবুতরের রাজত্ব সেই মন্দিরে, তেমন মন্দির আমি করতে চাইনে। ...আমি 
হিন্দু সমাজের খন্ড বিখন্ড অঙ্গগুলো, ছিন্ন-বিচ্ছিন অংশগুলোকে গেঁথে গেঁথে বিরাট 
হিন্দু-মিলন-মন্দির তৈরী করবো। আমার মিলন-মন্দির হচ্ছে- হিন্দুর সাব্বজনীন মিলনক্ষেত্র, 
সব্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর সমবেত ভজন-উপাসনা এবং যাবতীয় সামাজিক ও জাতীয় সমস্যার 
সমাধানের ক্ষেত্রে; ই সিরান মনিিকে অননূষন করেই ভিদু সঙ্ভরর ও শিনারী 
হয়ে উঠবে ।” 

কৰি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক বার কথপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, কোন জায়গায় বাতাসে 
নিম্নচাপের সৃষ্টি হলে প্রাকৃতিক নিয়মেই বাইরে থেকে প্রবল বেগে বাতাস সেখানে ছুটে 
আসবে এবং ঝড় উঠবে। সেই রকম, কোন জাতি দুর্বল হলে তার উপর আক্রমণ হবেই। 
একে রোধ করার ক্ষমতা কারোই নেই। আচার্ধ্দেবও ওই একই কথা বলে গিয়েছেন। তিনি 
বলেছেন, “জীবনসংগ্রামে দুরর্বলের বিনাশ অবশ্যস্তাবী। কাপুরুষ নিশ্চেষ্ট যে, বিধাতাও তার 
প্রতি বিমুখ। হিন্দুকে আজ ক্রেব্য পরিহারপূবর্বক জীবনসংগ্রামে বীর-বিক্রমে ঝাপিয়ে পড়তে 
হবে। বাঙালী হিন্দুর শিরায় শিরায় আজ চাই দুর্জয় বীর্যের, হৃদয়ে হৃদয়ে দুর্দম সন্কল্পের 
সঞ্কার। শিবাজী ও গুরু গোবিন্দ সিংহ যে সংগঠনপন্থায় যথাক্রমে মহারাষ্ট্র ও শিখ জাতিকে 
মহাজীবন দান করিয়াছিলেন, আমি বাঙ্গালায় সেই সংগঠন-পদ্ধতিক্রমে পরাক্রমশালী 
হিন্দু-সংহতি গঠনে বদ্ধপরিকর। এই আত্মরক্ষা ও আত্মগঠন প্রচেষ্টাকে যথেষ্ট প্রবল করে 
তুলতে পারলে হিন্দু সমাজের যাবতীয় তুচ্ছ ভেদ-বিবাদ ঘৃণা-বিদ্বেষ বিদূরিত হয়ে যাবে।” 
গুরু গোবিন্দ সিংহ যেমন হিন্দুর মান, সম্ভ্রম, ধর্ম স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য খালসা 
বাহিনী বা হিন্দু যোদ্ধাদল তৈরী করেছিলেন, আচার্ধ্দেবও সেই ধাচে হিন্দু-রক্ষি-দল গড়ে 
তুলেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি বলতেন, “বাংলার হিন্দু আজ বিপন। ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ 
সকল ক্ষেত্রে হিন্দু আজ লাঞ্ছিত নিপীড়িত।... বাংলার হিন্দুগণের উপর চতুর্দিক হতে অবিরত 
যে আঘাত আক্রমণ আসছে তাতে হিন্দুসমাজ আজ ভীত, আতম্কগ্রত্ত। এই সাব্বজনীন 
বিপদের সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেদ-বিবাদ, অনৈক-পার্থক্য ভুলে আত্মরক্ষার্থে হিন্দু জনসাধারনের 
মিলন ও সঙ্ঘবদ্ধতা সহজ ও স্বাভাবিক। আত্মরক্ষার্থে প্রত্যেক হিন্দুর প্রাণে শক্তির অনুশীলনের 


৯২ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সম্কলন।। 


দুর্বার আকাথ্থা জাগানো চাই। হিন্দুর মান, সম্ত্রম, ধর্ম স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার তীব্র সন্কল্প ও 
দায়িত্ববোধ সকলের প্রাণে জাগিয়ে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই সঙ্জের রক্ষিদল গঠন 
আন্দোলন । এর মধ্য দিয়েই হিন্দু-জাতির লুপ্ত শৌর্য্য-বীর্ধ্য পুর্জাগ্রত হবে।” 


আজও হিন্দুর সামনে স্বামী প্রণবানন্দজী প্রদর্শিত পথই বীচার একমাত্র পথ ঃ 
আমাদের ধর্মাচার্ধ্দের মতে, ভগবানকে লাভ করার অনেক পথ আছে, তাদের মধ্যে 
ভক্তির পথ হল রাজপথ । এই ভক্তি পথের বিধি হল, সব সময় ভগবানকে ডাক আর তার 
জন্য চোখের জল ফেল আর কেউ এক গালে চড় মারলে অন্য গালটি এগিয়ে দাও। তাদের 
মতে ভবানের জন্য কান্নাকাটি করা না কি প্রাণায়ামের কুস্তকের সমান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
গীতায় এরকম ভক্তির কথা বলেননি। তিনি বলেছেন, 
তস্মাৎসর্বেধু কালেষু মামনুস্মর ঘুধ্য চ, 
অর্থাৎ সব সময় আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধও করতে থাক। কিন্তু আমাদের ভক্তিমার্গের 
ব্যক্তিগণ গীতার প্রথম উপদেশটিকেই শুধু গ্রহণ করেছেন এবং যুদ্ধ করার উপদেশটিকে 
বর্জন করেছেন। এই ভাবে আজকের ভক্তিবাদ পরিণত হয়েছে অত্যস্ত তামসিক একটি 
ক্লীবত্ববাদে। এবং এই ক্লীব ভক্তিবাদই যে আজকের ভারতের হিন্দুদের একটি ক্লীব জাতিতে 
পরিণত করেছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। একজন ভক্তেরও শরীর রক্ষার প্রয়োজন আছে, 
সমাজ রক্ষার প্রয়োজন আছে। নিজের শরীর রক্ষা না হলে সাধন ভজনও হবে না। আর 
সমাজ রক্ষা না হলে নিজের জীবন ও শরীর, কিছুই রক্ষা হবে না। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাম 
* স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ করারও উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। তাই সত্য কথা হল, ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ সমাজ সংসারের কথা ভুলে গিয়ে ভগবানের নাম স্মরণ করতে বলেননি। কিন্তু 
আজকের ভক্তিবাদের পথিকদের উদ্দেশ্য হল, দেশ ও সমাজ গোল্লায় যাক। আমি সাধন 
ভজন করে ঈশ্বরকে লাভ করব। আমি মোক্ষ লাভ করব। 
স্বামী প্রণবানন্দ ছিলেন জন্মসিদ্ধ। তাই শুধু ফুল চন্দন ও চিনি বাতাসা দিয়ে হিন্দু দেবদেবীর 
পুজার অসারতা তিনি সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বলতেন-_এবার শুধু ফুলের 
পুজায় হবে না। বীর্যের পূজা চাই। যে দেবতার যে ভাব, যে লীলা, যে অস্ত্রশস্ত্র, তাই দিয়ে 
পূজা করলে তবে সেই দেবতার শক্তি ও আশীর্বাদ লাভ ঘটে। শিবের শ্রীতি ব্রিশূলে; 
শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতি ধনুবর্বাণে; শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা সুদর্শনে; দশভূজা দুর্গ শ্রীতি দশপ্রহরণে। 
এই ভাব সহজ ভাবে বোঝাবার জন্য তিনি কবিতারও সাহায্য নিয়েছিলেন। এই রকম 
একটি কবিতার কয়েকটি পংস্তি হল-- ৃ 
যত পৃজা তৃমি করেছ হিন্দু পড়ে নাই মোর পায়, 
হীনবীর্য্যের ক্লীবতার পূজা স্বীকার করি না তায়। 
অত্যাচারের প্রতিরোধে যবে 


|| হিন্দু জাতিকে এক্যবদ্ধ করতে স্বামী প্রণবানন্দজীর পদক্ষেপ আজও প্রাসঙ্গিক।। ৯৩ 


ভীম প্রতিজ্ঞী লও যদি সবে 
সেই দিনে তৰ প্রার্থনা-ধ্বনি পশিবে আমার কানে। 
শুধুফুলে পূজা নেবো না এবার কাতর কাকুতি গানে। 

বিগত দেশ বিভাগের প্রাক্কালে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা মুসলমানদের হাত থেকে ধর্ম ও জীবন 
মান রক্ষা করতে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল। সকলরেই স্মরণ আছে যে দেশবরেণ্য ডঃ 
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পূর্বপাকিস্তান থেকে এই পশ্চিমবঙ্গ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু 
অনেকেরই জানা নেই যে, স্বামী প্রণবানন্দজীই এই কাজে শ্যামাপ্রসাদকে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। 
তিনিই ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে বালিগঞ্জের আশ্রমে ডেকে এই কাজের নির্দেশ দিয়েছিলেন। 

আজ সেই পশ্চিমবঙ্গ আবার দ্বিখন্ডিত হবার সম্মুখীন। জোয়ারের জলের মত বাংলাদেশ 
থেকে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীর পশ্চিমবঙ্গে আগমণ ও মুসলমানদের অত্যাধিক জন্মহারের 
ফলে পশ্চিমবঙ্গে মুসলানের সংখ্যা যে ভাবে হুহু করে বাড়ছে তাতে আর পাঁচ কি দশ 
বছরের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের ১০/১৫টি জেলা মুসলমান প্রধান হয়ে যাবে। গোয়েন্দা বিভাগের 
খবর হল, মুসলমানরা তখন ভাগীরথী নদীর পূর্বপারের সমস্ত জমি বৃহৎ বাংলাদেশের 
অন্তর্তৃক্ত করার দাবি করবে। কাজেই প্রশ্ন হল, আবার দেশভাগ হলে হিন্দুরা কোথায় যাবে? 
এক বঙ্গোপসাগর ছাড়া হিন্দুর আর যাবার কোন জায়গা থাকবে না। 

সেই অবস্থায় মুসলমানদের সঙ্গে একটা শেষ লড়াই হিন্দুদের লড়তেই হবে।কিন্তু আজকের 
ক্লীবত্বে নিমগ্ন হিন্দু জাতি কি সে লড়াই লড়তে পারবে? হিন্দুরা আজ ক্লীবত্বের এমন পর্যায়ে 
পৌঁচেছে যে, সত্য কথা বলার সাহস পর্যস্ত তারা হারিয়ে ফেলেছে। হিন্দু ধর্মের তুলনায় 
ইসলাম যে একটি নর্দমা বিশেষ, সেই সত্য কথাটা বলার মত সাহসও তারা হারিয়ে ফেলেছে। 
তাই হিন্দুদের বর্তমান বিপথগামী ক্লীবত্বের হিন্দু ধর্মের বদলে সত্যিকার তেজোবীর্ষ্ের হিন্দু 
ধর্মে দীক্ষিত করতে হবে। তাদের মধ্যে সাহস ও বীর্যের স্জার করতে হবে। একমাত্র স্বামী 
প্রণবানন্দী প্রদর্শিত পথেই হিন্দুর মধ্যে সেই তেজোবীর্য্য সধ্বারিত করা সম্ভব। তাই আজকের 
এই সঙ্কটময় মুহূর্তে হিন্দুর সামনে স্বামী প্রণবানন্দজী প্রদর্শিত পথই বীচার একমাত্র পথ। 


শ্রীরামচন্দ্র মাংসাহারী ছিলেন- বাল্মীকি রামায়ণ 


বৈদিক যুগে এই ভারতবর্ষে মাংসাহারের ব্যাপক প্রচলন ছিল। বিভিন্ন প্রস্থ থেকে উদাহরণ 
সহযোগে খুব সহজেই দেখানো সম্ভব যে, সেই প্রাচীন কালে সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমন 
কিক্রাহ্মণ এবং মুনি খষিরাও মাংসাহারে অভ্যস্ত ছিলেন। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সর্বজনমান্য 
গ্রন্থ হল বাশ্বেদ। সেই খাশ্েদেও যজ্ঞে পশু 'বলি ও মাংসাহারের বহু বর্ণনা আছে। যেমন 
খশ্থেদের পঞ্চম মন্ডলের ২৯ সুক্তের ৭ এবং ৮ খাকে বলা হচ্ছে, 

সখা সধ্যে অপচত্য়মগ্সিরস্য ক্রত্বা মহিষ ত্রী শতানি। 

তরী সাকমিন্দ্রো মনুষঃ সরাংসি সুতং পিবছূত্রহত্যায় সোমম্‌।। (৫/২৯/৭) 

রী ঘচ্ছতা মহিষাণামঘো মান্ত্রী সরাংসি মঘবা সোম্যাপাঃ। 

কারংন বিশ্বে অহ্বস্ত দেবা ভরমিন্দ্রায় যদহিং জঘান।। (৬/২৯/৫) 

__অর্থাৎ, ইন্দ্রের মিত্রভৃত অগ্নি স্বীয় মিত্র ইন্দ্রের কার্ষে সহায়তা করবার জন্য সত্তর তিন 
শত মহিষ পাক করিলেন; এবং ইন্দ্র বৃত্রবধের জন্য মনুপ্রদত্ত তিন পাত্র সোমরস এককালে 
পান করিলেন (৭)। হে ইন্দ্র! যখন তুমি তিনশত মহিষের মাংস ভক্ষণ করেছিলে, যখন 
এশ্বর্যসম্পন্ন তুমি তিন পাত্র সোমরস পান করেছিলে; তখন তিনি বৃত্র সংহার করেছিলেন, 
তখন সমস্ত দেবগণ সোমপানকারী ইন্দ্রকে ভূত্যবৎ যুদ্ধস্থলে আহবান করেছিলেন €৮)। 
(অনুমান-_-শ্রী রমেশ চন্দ্র দত্ত, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৬)। 

খখেদের /১৬৪/৪৩) খকে যজ্ঞে বৃষ আহুতি দেওয়া এবং সেই বৃষ পাক করার 
ব্যাপারে বলা হচ্ছে, 

শকময়ং ধূুমমমারাদপশ্যং বিষূবতা পর এনাবরেণ। 

উক্ষাণং পৃষ্সিমপচস্ত বীরাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।। (১/১৬৪/৪৩) 

__-অর্থা আমি নাতিদূরে শুষ্ক গোময়সস্ভৃত ধূম দেখলাম। চতুর্দিকে ব্যাপ্ত নিকৃষ্ট ধূমের 
পর অগ্নিকে দেখলাম। বীরগণ শুর্রবর্ণ বৃষকে পাক করছেন, তাদের এই অনুষ্ঠান প্রথম। 
(অনুঃ এ)। এ রকম আরও অনেক ঝকে যজ্ঞে বৃষ ও গাভী আহৃতি দেবার বর্ণনা আছে। 
যেমন (৬/১৬৪৭) খকে বলা হচ্ছে_ 

আ তে অগ্ন খচা হবিহ্দা তষ্টং ভরামসি। 

তে তে ভবস্তক্ষণ খষভাসো নশা উত।। (৬/১৬/৪৭) 


|। শ্রীরামচন্দ্র মাংসাহারী ছিলেন- বাল্মীকি রামায়ণ ।। ৯৫ 


__অর্থাৎ, হে অগ্নি! আমরা তোমরকে হৃদয় দ্বারা সংস্কৃত ঝক রাপ হব্য প্রদান করছি। 
বলশালী বৃষভ ও ধেনুগণ পূর্বোক্তরূপ তোমার হব্য হোক। (অনুঃ এ)। 

সেই রকম (১০/২৭/২) খকে বলা হচ্ছে, . 

যদীদহ বুধয়ে সংনয়ান্যদেবযুস্তস্বা শৃশ্ুজানান্‌। 

অমা তে তুন্রং বৃষভং পচানি তীব্রং সুতৎ পঞ্চদশং নি যিঞ্৫ম্।। (১০/২৭/২) 

_ অর্থাৎ, খেষি রলছেন) যে সকল ব্যক্তি দৈবকর্মেও অনুষ্ঠান না করে এবং কেবল 
তাদের নিজের উদর পুরণ করে স্ফীত হয়ে ওঠে, আমি যখন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাই 
তখন, হেইন্দ্র! পুরোহিতদের সাথে একত্রে তোমার নিমিত্ত স্থুলকায় বৃষকে পাক করি এবং 
পঞ্চদশ তিথির প্রত্যেক তিথিতে সোমরস প্রস্তুত করে থাকি। (েনুঃ এ)। 

তেমনি (১০/৮৬/১৩) খকে ইন্দ্রকে বৃষমাংস ভক্ষণ করতে বলা হচ্ছে এবং (১০/৮৯/ 
১৪) ঝকে গোহত্যা স্থানে যেমন গাভীগণকে হত্যা করা হয়, ইন্দ্রকে সেই রকম শক্র হত্যা 
করতে প্রার্থনা করা হয়েছে। 

তাছাড়া খ্থেদের (১/১৬২/১২) এবং (১/১৬২/১৩) ঝকে যজ্ঞে অশ্ব বলির বিষয়ে 
বলা হচ্ছে-_ 

যে বাজিনং পরিপশ্যতি পক্কং ঘ ঈমাহুঃ সুরভিনির্থরেতি। 

যে চার্বতো মাসস্তিক্ষমূপাসত'উতো তেষামতিগৃর্তিরন ইন্থত।। (১/১৬২/১২) 

__ অর্থাৎ, হে অশ্ব! অগ্নিতে পাক করবার সময় তোমার গাত্র হতে যে রস বার হয় এবং 
যে অংশ শুলে আবদ্ধ থাকে তা যেন ভূমিতে না পড়ে এবং তৃণের সাথে মিশ্রিত না হয়। 
দেবতারা লালায়িত হয়েছেন, সমস্তই তাদের প্রদান করা হোক। 

যন্লীক্ষণং মাংস্পচন্যা উখায়া যা পাত্রাণি যুঞ্চ আসেচনানি। 

উদ্মণ্যাপিধানা চরণামস্কাঃ সূনাঃ পরিভূযস্ত্যস্বম্‌।। (১/১৬২/১৩) 

__-অর্থাৎ, যে কাষ্ঠদন্ড মাংস পাক পরীক্ষার্থ ভান্ডে দেওয়া হয়, যে সকল পাত্রে রস 
(ঝোল) রক্ষিত হয়, যে সকল আচ্ছাদন দ্বারা উষ্ণতা রক্ষিত হয়, যে বেতস শাখা অশ্থের 
প্রথমে চিহিন্ত করা হয় এবং ছুরিকা দ্বারা (পরে এ চিহু অনুসারে অবয়ব কর্তিত হয়), এরা 
সকলেই অশ্বের মাংস প্রস্তুত করছে। (অনুঃ এ)। এখানে বলে রাখা দরকার যে, যূপকান্ঠে 
বেধে পশুকে বলি দেওয়া হত। বিভিন্ন রকম যজ্ঞের জন্য বিভিন্ন কাঠের যূপ ব্যবহৃত হোত। 
যদি পশু বলি না থাকতো তবে খাশ্থেদে যূপ বলে কোন শব্দ থাকতো না। 

এখানে বলে রাখা দরকার যে, ১ম মন্ডলের এই ১৬২ তম সুক্তটির দেবতা হলেন অশ্ব 
দেবতা । এই সুক্রটিতে অশ্বমেধ যজ্ঞের সম্পূর্ণ বিবরণ, যেমন দড়ি দিয়ে কি ভাবে অশ্বের পা 
বাধতে হবে, কি ভাবে তাকে হত্যা করতে এবং কিভাবে তার মাংস পাক করতে হবে ইত্যাদি 
রয়েছে। সব শেষে বলা হচ্ছে, 


৯৬ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সন্কলন|। 


সুগব্যংনো বাজী স্বশ্বং পুংসঃ পত্রী উত বিশ্বাপুষংরয়িম্। 

অনাগাস্ত্বং নো অদিতিঃ কৃণোতু ক্ষত্রং নো অম্থো বনতাংহরিম্মান্‌।। (১/১৬২/২১) 

_ অর্থাৎ, হে অশ্ব! তুমি মরছ না অথবা লোকে তোমার হিংসা করছে না; তুমি উত্তম 
তোমার রথে যোজিত হবে। অশ্িদ্ধয়ের বাহন রাসভের পরিবর্তে কোন দ্রুতগতি অশ্ব তোমার 
রথে সংযুক্ত হবে। (অনুঃ এ)। 

কিন্তু আজ, বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে, নিরামিষ আহারের এত ব্যাপক প্রচলন 
হয়েছে যে, এই সত্য কথা বললে সেই নিরামিষাশী ব্যক্তিরা ক্রোধে অধৈর্য হয়ে পরেন। 
মাংসাহারী ছিলেন এটা এক অকল্পনীয় ব্যাপার। যাই হোক, বর্তমান প্রবন্ধে লেখক ভগবান 
শ্রীরাম চন্দ্র যে মাংসাহারী ছিলেন, তা প্রমাণ করার প্রচেষ্টা করেছেন। বাল্মীকি রামায়ণের 
থেকে যে সব উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা 
মাংসাহারী ছিলেন। 

বনগমন কালে অযোধ্যা থেকে নির্গত হয়ে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বিরাট দেশে উপনীত 
হলেন। তৎপরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করতে বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকান্ডের ৫২ তম সর্গের 
১০২ তম শ্লোক বলছে, 

তৌ তত্র হত্বা চতুরো মহামৃগান্‌ বরাহমৃশ্যং পৃষতং মহারুরুম্‌। 

আদায় মেধ্যং ত্বরিতং বুভুক্ষিতৌ বাসায় কালে যযতুর্বনস্পরিতম্।। (অযোধ্যা/৫২/১০২) 

__ অর্থাৎ, এই দেশে প্রবেশ করিয়া দুই ভাই (রাম ও লক্ষণ) বরাহ, খব্য, পৃষত ও 
মহারুরু নামে চারটি মৃগ শিকার করিলেন এবং বুভুক্ষা বশে সত্বর তাহাদের পবিত্র মাংস 
গ্রহণ করিয়া সায়ংকালে বাসার্থ এক বনস্পতি-মূলে আশ্রয় নিলেন ।€ অনুবাদঃ শ্রী তারাকাস্ত 
কাব্যতীর্থ, বাল্মীকি রামায়ণ, পি এম বাগচি আ্যান্ড কোং, ১৯ গুলু ওস্তাগান লেন, কলিকাতা-৬, 
পৃ-১৭৭)। 

ক্রোশমাত্রং ততো গত্বা ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্রণৌ। 

বহুন্‌ মেধ্যান্মৃগান্হত্বা চেরতুর্যমুনাবনে।। (অযোধ্যা/৫৫/৩২) 

অর্থাৎ, অনস্তর রাম ও লক্ষণ ক্রোশমাত্র পথ অতিক্রম করিয়া বহু পবিত্র মুগ বধ করিলেন 
এবং যমুনা প্রদেশস্থ সেই বন-মধ্যে ভোজনাদি ক্রিয়া সমাধা করিলেন। (অনুবাদ এ, পৃ১৮১)। 

তাংনিষ্ঠিতাং বদ্ধকটাং দৃষ্টা রামঃ সুদশ্রনাম্‌। 

শুজ্মষমাণমেকাগ্রমিদং বচনমব্রবীত।। অযোধ্যা/৫৬/২১) 

এঁণেয়ং মাংসমাহত্য শালাং ষক্ষ্যয়ামহে বয়ম্‌। 

কর্তব্যং ৰাস্তশমনং সৌমেত্রে চিরজীবিভঃ।। অযোধ্যা/৫৬/২২) 


।। শ্রীরামচন্দ্র মাংসাহারী ছিলেন-_বাল্মীকি রামায়ণ || ৯৭ 


_ রাম দেখিলেন- পর্ণশালাটি দৃঢ়ভাবে নির্মিত, পত্র-পটলে আচ্ছাদিত ও দেখিতে অতি 
সুন্দর হইয়াছে, দেখিয়া সেবা-পরায়ণ লক্ষ্মণকে বলিলেন-_ভাই, মৃগমাংস আহরণ করিয়া পাস্ত-ঘাগ 
করিতে হইবে। যাঁহারা দীর্ঘ জীবন কামনা করেন, বাস্ত-শাস্তি বা বাস্তৃ-যাগ তাহাদের তাহাদের 
পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। অতএব, হে শুভদর্শন! অবিলম্বে একটি মৃগ শিকার করিয়া লইয়া আইস; 
ধর্মচার ভুলিও না- শীস্তরীয় বিধান অবশ্যই পালন করিতে হইবে । (আনুবাদ এ, পৃ,-১৮২)। 

ভ্রাতুর্বচনমাজ্জায় লক্ষ্মণঃ পরবীরহা । 

চকার চ যথোক্তং হি তং রামঃ পুনরব্রবীৎ।। (অযোধ্যা/৫৬/২৪) 

এঁণেয়ং শ্রপষন্বৈতচ্ছালাং ষক্ষ্যয়ামহে বয়ম্‌। 

ত্বর সৌম্যমুহূর্তোয়ং ধ্রবশ্চ দিবসো হ্যয়ম্‌।। (অযোধ্যা/৫৬/২৫)। 

_ অর্থাৎ, অরিন্দম লক্ষণ ্রাতার কথানুসারে সমস্ত কার্ধ নিবর্বাহ করিলেন। রাম পুনরায় 
তাহাকে বলিলেন, _লক্ষ্নণ, এই হরিণ মাংস পাক কর; এ মাংস দ্বারা পর্ণশালার আর্না করিতে 
হইবে । অতএব সত্বর হও; অদ্যকার এই দিন ধ্ুবনামক এবং এর এক মুহুর্তও শুভ মুহৃত্ত। 

স লক্ষমণঃ কৃষ্ণ মৃগং হত্বা মেধ্যং প্রতাপবান্‌। 

অথ চিক্ষেপ সৌমিত্রঃ সমিদ্ধে জাতবেদসি।। (অযোধ্যা/৫৬/২৬)। 

তঙ্তু পরুৎ সমাঞ্জায় নিষ্টপ্তৎ ছিমশোণিতম্। 

লক্ষণঃ পুরুষব্যাগ্রমথ রাঘবমব্রবীৎ।। (আযোধ্যা/৫৬/২৭) 

__-লক্ষ্নণ পৃবের্বই একটি যজ্জীয় পবিত্র কৃ্ণসার মৃগ (শিকার করিয়া) আনিয়াছিলেন; 
এক্ষণে রামের কথামত তিনি উহা প্রদীপ্ত পাবকে নিক্ষেপ করিলেন। যখন বুঝিলেন-_মৃগ 
অনলে সুতপ্ত, সুপক ও রক্তশুন্য হইয়াছে, তখন লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে বলিলেন--এই নিহত 
কৃষ্ণসার মৃগের সব্ববাঙ্জই আমি পাক করিয়াছি; হে দেবপ্রতিম! আপনি ইহা দ্বারা দেবযজ্ঞ 
সম্পাদন করুন। (এ পৃ. ১৮২, ১৮৩) 

মন্দাকিনী নদীর তীরে পৌঁছাবার পর রাম সীতাকে সেখানকার শোভা বর্ণনা করতে বলছেন-_ 

তাং তদা দর্শয়িত্বা তু মৈথিলী গিরিনিম্ষগাম্‌। 

নিষসাদ গিরিপ্রস্থে সীতাং মাংসেন ছন্দয়ন্।। (অযোধ্যা/৯৬/১) 

ইদং মেধ্যমিদং স্বাদু নিষ্টপ্ুমিদমগ্রিনা। 

এবমাস্তে স ধর্মাত্মা সীতয়া সহ রাঘবঃ।। (অযোধ্যা/৯৬/২) 

_ রামচন্দ্র সীতাকে এইরূপে গিরি-নদী মন্দাকিনী দর্শন করাইয়া তৎকালে গিরিসানু-তটে 
উপবেশন করিলেন। বিবিধ মৃগমাংস আহত হইল; ইহা পবিত্র, ইহা সুস্বাদু, ইহা 
অগ্নিতপ্ত এইরূপ বলিয়া রাম সীতার তৃত্তিবিধান করিতে লাগিলেন। ধর্মাত্মা রাম সীতার 
সহিত এইরূপে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। 


নিশ্রস.(১)-৭ 


৯৮ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


মৃগরূপী রাক্ষস মারীচকে হত্যা করার সময় মৃত্যুকালে সেই রাক্ষস-__হা সীতা, হা 
লক্ষ্্ণ__বিকট চীৎকার করল। রাম তখন ভাবতে লাগলেন যে, সীতা ও লক্ষ্মণ সেই চীৎকার 
শুনে কী করবেন। 

নিহত্যা পৃষতংচান্য মাংসমাদায় রাঘবঃ। 

ত্বরমাণো জনস্থানং সসারাভিমুখং তদা।। 

__ অর্থাৎ, তিনি তখন অন্য একটি হরিণকে নিহত করিলেন এবং তাহার মাংস গ্রহণ 
করিয়া দ্রুতপদে জনস্থান অভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন। 

সন্াসীরূপী রাবণের সঙ্গে কথোপকথন কালে সীতা রাবণকে বলেন, 

আগমিষ্যতি মে ভর্তা বন্যমাদায় পুক্ষলম্‌। 

রুরূন্‌ গোধান্‌ বরাহাঞ্চ হত্বাহদায়ামিষং বহু।। 

সত্বংনাম চ গোত্রং কুলমাচক্ষব তত্বৃতঃ। 

একশ্চ দন্ডকারণ্যে কিমর্থ চরসি দ্বিজ।। (অরণ্য/৪৭/২৩,২৪)। 

-_ আমার ভর্তা রাম এখনই বহু বন্য ফল এবং রুরু, গোধা ও বরাহ বিনাশ করিয়া প্রচুর 
মাংস লইয়া আসিবেন। আপনি এক্ষণে আপনার নাম, গোত্র ও কুল-পরিচয় যথাযথ প্রদান 
করুন। কি জন্যই বা এই দণ্ডকারণ্যে একাকী বিচরণ করিতেছেন তাহাও বলুন। 

পক্ষীরাজ জটায়ুর মৃতদেহ যথাযথ সৎকার করার পর 

রামোহথ সহসৌমিত্রিরনং গত্বা স বীর্যবান। 

স্থুলান্‌ হত্বা মহারোহীননুতস্তার তং দ্বিজম্‌।। (অরণ্য/৬৮/৩২)। 

_ বীর্যবান রাম তখন লম্ষ্পণের সহিত বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া কতিপয় স্থুলকায় মৃগ বধ 
করিলেন। অতঃপর হরিতবর্ণ মনোরম সমতল দেশে কুশাস্তরণ করিয়া পক্ষীরাজের উদ্দেশ্যে 
তদুপরি মৃগমাংস-প্রস্তৃত পিনুডদান করিলেন। 

রাম কবন্ধ নামক রাক্ষসকে বধ করার সময় সে মৃত্যুকালে রামকে সীতা অন্বেষণের উপায় 
বলতে লাগল। সেই সময় কবন্ধ বলল-_ 

ঘ্ৃতপিন্ডোপমান্স্থুলাংস্তান্‌ দ্বিজান্‌ ভক্ষয়িষ্যথঃ। 

রোহিতান বক্রতুন্ডাশ্চ নলমীনাংশ্চ রাঘব।। (অরণ্য/৭৩/২৪) 

পম্পায়ামিবুভির্মৎস্যাংস্তত্র রাম বরান্হতান্। 

নিস্তক্যক্ষানয়স্তপ্তানকৃশানৈককন্টকান্।। (অরণ্য/৭৩/২৫) 

তব ভক্ত্যা সমাযুক্তো লক্ষণঃ সম্প্রদাস্যতি। (অরণ্য/৭৩/২৬)। 

__-অর্থাৎ, আপনারা এ স্থানে গিয়া ঘৃতপিন্ডের ন্যায় স্থল এ সকল পক্ষী ভোজন করিবেন। 
পম্পা সলিলে রোহিত, চক্রতুন্ড ও নলমীন নামে বহু মৎস্য আছে, লক্ষণ এ সকল মৎস্য 
শরাহত করিয়া আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ উহাদের ত্বক ও পক্ষ উন্মোচনাস্তে শুল-পকক 


|। শ্ীরামচন্দ্র মাংসাহারী ছিলেন-_বাল্মীকি রামায়ণ।। ৯৯ 


করিয়া আপনাকে প্রদান করিবেন। আপনি উহা ভক্ষণ করিবার পর লক্ষ্মণ পম্পার পদ্গন্ধি 
ডিল ররর রনির আপনি তাহা পান 
করিবেন। (অনু এ, পৃ. ৩৫৮)। 

বালীকে আঘাত করার পর মৃতপ্রায় বালী নন প্রকার কটু ভাষা প্রয়োগ করতে 
করতে বললন-__ 

পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ব্রহ্মক্ষত্রেণ রাঘব। 

শল্যকঃ স্বাবিধো গোধা শশঃ কুর্মশ্চ পঞ্তমঃ।| কিকিন্ধা/ ১৭/৩৯) 

অর্থাৎ, হে রাঘব! গন্ডার, শজারু, গো-সাপ, শশক ও কচ্ছপ, এই পাঁচটি প্রাণী পঞ্চনখ 
নামে নিরূপিত; ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ইহাদের মাংস ভক্ষণ করিতে পারেন। (অনু এ পৃ৩৮৯) 

বাল্মীকি রামায়ণের সুন্দরকান্ডে আছে যে, রাম যখন অশোক বনে সীতার সঙ্গে দেখা 
করতে গেলেন তখন 

সীতামাদায় বাহুভ্যাং মধু মৈরেয়কং শুচি। 

পায়য়ামাস কাকুহস্থঃ শচীমিন্দ্রো যথামৃতম্।। 

_ অর্থাৎ, রাম সীতাকে দুই বাহুর দ্বারা জড়িয়ে ধরলেন এবং ইন্দ্র যেমন করে শচীকে মধু 
পান করান, সেই রকম.ভাবে তিনি সীতাকে মৈরেয় নামক মদ্য পান করালেন। (76 
0০07109190 ৬0113 ০1 ১%/এা0। ৬1০100791102)/058114,455121025 5 [01112702119 
7০8৫, 081০908-700014, 1992, ৬০1-5,1-482). 

অতঃপর 

মাংসানি চ সুমিষ্টানি বিবিধানি ফলানি চ। 

রামস্যাভ্যবহারার্থং কিংকুরাস্তরণমাহরন্।। 

__অর্থাৎ, সেখানকার ভূত্যেগণ রামের জন্য বিবিধ রকম ফল এবং মাংস দিয়ে তৈরি বহু 
রকমের সুস্বাদু খাদ্য রামের আহারের জন্য সত্বর উপস্থিত করল । 00176 00711)1615 ৬/0115 
০6১৮৪111 ৬1৬1181109১ 08108 45510181708) 1010১ ৬০1-5,10-482), 

অনেকের মনে হতে পারে যে,সেই কালে ক্ষত্রিয়রা আমিষ আহার করলেও ব্রাহ্মণ ও মুনি 
ঝধিরা নিরামিষই আহার করতেন। কিস্তব রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত ইন্ল ও বাতাপির 
ঘটনা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করে যে, প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ ও মুনি ঝষিরাও মাংসাহার 
করতেন। এই প্রসঙ্গে বাল্মীকি রামায়ণের অরণ্যকান্ডের দশম সর্গে বলা হচ্ছে যে, রাম, 
লম্ষ্মণ ও সীতা নানা বনে ভ্রমণ করতে করতে অগস্ত্য মুনির আশ্রমে উপনীত হলেন এবং 
সেখানেই তীরা ইন্থল ও বাতাপির উপাখ্যান শুনলেন। এক কালে সেইখানে ইন্থল ও বাতাপি 
নামে দুই দানব ভাই বাস করত। ইন্বল ব্রাহ্মণ সেজে মিথ্যা শ্রাদ্ধের নাম করে অনেক ব্রাহ্মণকে 
নিমন্ত্রণ করে আসতো । নিমন্ত্রিতরা আসার আগে বাতাপি মায়াবলে নিজেকে একটি ছাগলে 


১০০ | নির্বাচিত প্রবন্ধ সন্কলন।। 


রূপান্তরিত করত এবং ইন্থল তাকে কেটে রান্না করে ব্রান্মণদের খেতে দিত। সবার খাওয়া 

দাওয়া হয়ে গেলে ইন্ধল বাতাপি বাতাপি বলে চীৎকার করত এবং সেই ডাকে সাড়া দিয়ে 

বাতাপি ব্রাহ্মণদের পেট চিড়ে বেরিয়ে আসত। ফলে সব নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণরাই মারা যেত। 
এইদুঃখজনক ঘটনা শুনে ঝষিঅগস্ত্য এক দিন ঈন্বলের বাড়িতে অতিথি হিসাবে উপস্থিত 

হলেন। ঈম্বল যথারীতি বাতাপিকে ছাগল বানিয়ে তার মাংস অগস্ত্যকে খেতে দিল। খাওয়া 

দাওয়া সারা হলে ইন্থল বাতাপি বাতাপি বলে চীৎকার শুরু করল বিিনাভিভহর্দরর। 
কুতো নিন্রমিতুং শক্তর্ময়া জীর্ণস্য রক্ষসঃ। 

ভ্রাতুস্ত মেষরূপস্য গতস্য যমসাদনম্।। (অরণ্য-১১/৬৪) 

__অর্থাৎ ছাগলরূপী তোমার ভাই আর কোথা থেকে আসবে! আমি এতক্ষণে তাকে 
জীর্ণ করে ফেলেছি, তাই সে এখন যমলোকে পৌঁছে গিয়েছে। এই ঘটনা অকাট্যভাবে প্রমাণ 
করে যে, শুধু ব্রাহ্মণরাই নয়, অগস্ত্যের মত মহর্ষিরাও সেই কালে মাংসাহারী ছিলেন। 

মনুসংহিতা বহু শ্লোকের মধ্য দিয়ে মাংসাহার অনুমোদন করছে। বিশেষ করে শ্রাদ্ধে 
মাংসাহার অবশ্য কর্তব্য ছিল। এব্যাপারে কয়েকটি শ্লোক নীচে দেওয়া গেল 

দ্বৌ মাসৌ মৎস্যমাংসেন ত্রীন মাসান্‌হারিণেন তু। 

ওরন্দ্রেনাথ চতুরঃ শাকুনেনাথ পঞ্চ বৈ।। (৩/২৬৮) 

_ অর্থাৎ, পাঠ/“"দি মাৎস্যের মাংস প্রদত্ত হইলে তদ্বারা পিতৃলোক দুই মাস, হরিণমাংসদ্বারা 
তিন মাস, মেষমাংসে চারি মাস এবং দ্বিজাতি ভক্ষ্য পক্ষিমাংসে পাঁচ মাস যাবৎ পরিতৃপ্ত থাকেন। 
(অনুবাদ শ্রীযুক্ত পঞ্ঝানন তর্করত্ব, মুনুসংহিতা, সংক্কৃত পুত্তক ভান্ডার, কলিকাতা-৬, ১৯৯৩)। 

ণ্মাসাংশ্ছোগমাংসেন পার্ধতেন চ সপ্ত বৈ। 

অষ্টাবেণস্য মাংসেন রৌরবেণ নবৈব তু।। (৩/২৬৯) 

_ অর্থাৎ, ছাগমাংস দ্বারা তাহারা ছয় মাস তৃপ্ত থাকেন, চিত্রিত মৃগমাংস দ্বারা সাত মাস, 
এর-মৃগমাংসের দ্বারা আট মাস এবং রুরু-মৃগমাংসের দ্বরা পিতলোক নয়মাস কাল তৃপ্ত 
থাকে। (অনুঃ এ) 

দশ মাসাঘন্ত তৃপ্যাতি বরাহমহিষামিষৈঃ। 

শশকুল্ম্ময়োস্ত মাংসেন মাসানেকাদশৈব তু।। (৩/২৭০) 

-_অর্থাৎ্, বরাহ ও মহিষমাংস শ্রাছ্ধে প্রদত্ত হইলে পিতলোক দশমাস কাল তৃপ্ত থাকেন 
এবং শশ ও কচ্ছপমাংস দ্বারা তাহাদিগের একাদশ মাস পর্যন্ত তৃপ্তি থাকে। (অনুঃ এ) 

কালশাকং মহাশক্কাঃ খড্জালোহামিষং মধু। 

আনস্ত্যায়ৈব কল্পতে মুন্যন্নানি চ সক্শিঃ।। (৩/২৭২) 

__কালশাকনামক শাক, যে সকল মওস্যে বড়বড় শক্ক বা আইযা আছে-_-সেই সমুদায় 
মৎস্য, গন্ডারের মাংস, রক্তবর্ণ ছাগের মাংস, মধু এবং নীবারাদি মুনিজন-ভক্ষ্য অন্ন-_এই 
সকল দ্রব্য দ্বারা পিতলোকের অনস্তকালের জন্য তৃপ্তি সাধিত হয়। (অনুঃ এ)। 


1| শ্রীরামচন্দ্র মাংসাহারী ছিলেন-_বাল্মীকি রামায়ণ ।। ১০১ 


কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, মাংসাহারী যোদ্ধা ক্ষত্রিয় রাম আজ এক জন নিরামিষ দেবতায় 
পরিণত হয়েছেন। এটা অতি সত্য কথা যে, কোন নিরামিষভোজী ব্যক্তি ভাল যোদ্ধা হতে 
পারে না। এটাও প্রুব সত্য যে, প্রাটীন কালে এই দেশে ক্ষত্রিয়দের জন্য মাংস ও মদ্য পান বৈধ 
ছিল। কাজেই এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে ক্ষত্রিয় রাম মাংসাহারী ছিলেন। 
এবং বাল্মীকি রামায়ণে এই ধ্রুব সত্যটিকেই বিভিন্ন শ্লোকের মাধ্যমে বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 
এটাও বলে রাখা দরকার যে বর্তমানে ভারতের সৈন্য বাহিনী নিরামিষ আহারকে প্রশ্রয় দেয় 
না। সৈন্য বাহিনীর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য প্রতিদিন ৩০০ গ্রাম মাংস অথবা চারটি ডিম বরাদ্দ 
আছে। অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে, আমাদের সৈন্য বাহিনীর বিখ্যাত রেজিমেন্টগুলো, 
যেমন শিখ রেজিমেন্ট; রাজপুত রেজিমেন্ট বা গোর্খা রেজিমেন্ট ইত্যাদি, মাংসাহারী জাতির 
লোক দিয়ে গঠিত। হিন্দু ধর্মগুরুদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দই হলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি 
হিন্দু জাতির পতন ও তার বিগত হাজার বছরের পরাধীনতার কারণগুলো অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত 
ভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। 

তার অভিমত হোল যে, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও জৈনদের অদূরদর্শী অহিংসা নীতির প্রভাবে 
হিন্দুদের অস্ত্র ও মাংসাহার বর্জন বিগত হাজার বছরের পরাধীনতার একটি অন্যতম প্রধান 
কারণ। তাই তিনি লিখছেন, “জীব হত্যা করা পাপ, তা তে কোন সন্দেহ নেই, কিন্ত যতদিন 
নিরামিষ খাদ্যকে মানুষের শরীরের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে উপযোগী করে তোলার মত কোন 
রাসায়নিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হচ্ছে, ততদিন মাংসাহারের কোন বিকল্প নেই। আজকের মত 
পরিস্থিতিতে মানুষের যেই রাজসিক বা কর্মময় জীবন যাপনের প্রয়োজন, তা মাংসাহার ছাড়া 
হতে পারে না। এটি সত্যি যে, সম্রাট অশোক সাধারণ মানুষকে তরোয়ালের ভয় দেখিয়ে 
লক্ষ লক্ষ প্রাণীর জীবন রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু হাজার বছরের পরাধীনতা কি তার থেকে 
ভয়ঙ্কর নয়? কয়েকটা ছাগলের প্রাণ রক্ষা এবং নিজের স্ত্রী কন্যার সম্মান রক্ষা করতে এবং 
লুষ্ঠনকারী দস্যুদের হাত থেকে আপন সন্তানের আহার রক্ষা করতে না পারা, এর মধ্যে 
কোনটায় বেশি পাপ (119 0011101616 ৬/0115 01 ১৬৫1 ৬1০12081008, 101, 
৬০1-4,0-486, 487). 

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, যদি নিরামিষ আহার আমিষ আহারের থেকে শ্রেষ্ঠ হত 
তবে হিন্দুরাই হত পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী জাতি, আর ইংরাজ ও 
আমেরিকানদের মত আজকের শক্তিশালী মাংসাহারী জাতিগুলো নানা রকম সমস্যায় ভুগে 
ভুলে এত দিনে ধ্বংস হয়ে যেত। তাই তীর সিদ্ধান্ত হল, “যত দিন এই পৃথিবীতে দুর্বল 
জাতির উপর সবল জাতির নিস্পেষণ থাকবে, তত দিন আমিষ বা তার সমকক্ষ কোন আহারের 
প্রয়োজনীয়তাও থাকবে, অন্যথায়, সবল জাতির দ্বারা দুর্বল জাতি নিম্িষ্ট ও বিনষ্ট হবে। 
(0175 201001606 ৬/0113 01 5/201 ৬1০11721102, 101৫, ৬০1-5, 485) 


মাংসাহার প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ-১ 


ভারত-চীন প্রসঙ্গ 

বিগত এপ্রিল (২০০৮ সাল) মাসের ৯ তারিখে দিল্লী থেকে প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক 
পাইওনীয়ার পত্রিকায় শ্রী গৌতম মুখাজীর লেখা একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির 
শিরোনাম ছিল 1 (0৮-৮/০ ৪16 14৩০1. 01718101945 10)-_অর্থাৎ আমরা যে ভীরু 
চীন তা বুঝে গিয়েছে। প্রবন্ধের শুরুতে লেখক লিখেছেন, “বিগত পঞ্চাশ বছর আগে থেকে 
আমরা নির্লজ্জভাবে চীনের তোষামোদ করা শুরু করেছি এবং আজও করে চলেছি। কিন্তু 
আমরা বোঝার চেষ্টা করছি না যে, এ ভাবে আমরা উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে দুর্বল 
হয়ে পড়েছি। সেই পর্থাশ বছর আগের মত আজও আমরা আমাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখাতে 
পারছি না। তা ছাড়া হাবে ভাবে প্রকাশ করে চলেছি যে, সামরিক বলে চীন আমাদের থেকে 
বলীয়ান। তাই সঙ্গত কারণেই চীন আমাদের শাসিয়ে চলেছে আর আমরাও তা সহ্য করে 
চলেছি।” কাজেই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, কেন আমরা ভীরু? জনবল ও প্রাকৃতিক সম্পদের 
বিচারে ভারত সিংহ হওয়া সত্তেও কেন সে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি শৃগালের 
ন্যায় আচরণ করছে? কেনই বাচীনা নেতারা সিংহের মত গর্জন করে চলেছে, আর আমাদের 
নেতারা শৃগালের মত লেজ নাড়ছে? 

আজ থেকে প্রায় এক বছর আগে, গত ২০০৭ সালের ৮ই মে চীন নিয়ে বিবাদ বিতর্কের 
জেরে লোকসভা সরগরম হয়ে ওঠে । অরুণাচল প্রদেশের দুই বি জে পি সাংসদ, শ্রী তাপির 
গাও ৪71 0৪০) শ্রী কিরেন রিজিজু (0151 [২10108) অভিযোগ করেন যে, সম্প্রতি 
চীনের সেনাবাহিনী ভারতের সীমানার ভিতরে ঢুকে আনজৌ জেলা ও ডিবাঙ উপত্যকার 
বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করে নিয়েছে। (শ্রী তাপির গাও পূর্ব অরুণাচলে'র এবং শ্রী কিরেন 
রিজিজু পশ্চিম অরুণাচলের নির্বাচিত সাংসদ) শ্রী রিজিজু আরও বলেন যে, টীনা বাহিনী 
প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রখার (.176 06/১০008] 00%.00| 01 [./,0) থেকে অস্তত প্রায় ২০ কিমি 
ভিতরে ঢুকে সুমদরং উপত্যকা, আস্পালিয়া ও লুঙ্গর-কর এলাকার বিস্তীর্ণ ভূভাগ দখল 
করে নিয়েছে। এবং তারা তাওয়াং জেলায় একটি হেলিপ্যাড (7০11084) বা হেলিকপ্টার 
অবতরণ ক্ষেত্রও তৈরি করে ফেলেছে। শ্রী গাও ও শ্রী রিজিজু, দুজনেই এ ব্যাপারে একমত 
যে, সেই ১৯৬২ সালের চীনা আক্রমণের পর থেকেই চীন ভারতের জমি দখল করার কাজ 


| মাংসাহার প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ।। ১০৩ 


নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই চালিয়ে যাচ্ছে। এবং এ ভাবে তারা অরুণাচল প্রদেশের প্রায় ২০০০ বঃ 
কিমি জায়গা দখল করে নিয়েছে। 

অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দোরজি খান্দু 09০706€ 17478) অবশ্য সব অভিযোগই 
অস্বীকার করেন। তিনি বলেন সমস্ত অভিযোগই অসত্য ও ভিত্তিহীন। তবে তিনি স্বীকার 
করেন যে, চীনা নেতারা সমগ্র অরুণাচল প্রদেশটাকেই চীনের অংশ বলে দাবি করে। এ 
ব্যাপারে পাঠকের হয়তো স্মরণ আছে যে, গত বছর চীনা রাষ্ট্রপতি হুজিন-তাও (70 1117 
(80) এর ভারত ভ্রমণের প্রাকালে চীনা দৃত শ্রী সান ইয়োকৃজি (300 %1%1) দাবি করেন যে, 
সমগ্র অরুণাচলটাই চীনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । যাই হোক, খান্দুর সরকারেরই এক জন এম এল 
এ, শ্রী লোকাম তসসর, স্বীকার করেছেন যে, সম্প্রতি টীনা বাহিনী নিয়ন্ত্রণ রেখার ২০ কিমি 
ভিতরে, ভারতীর এলাকায় ঢুকে পড়েছে। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রী খান্দুর প্রধান উপদেষ্টা রী 
সেরিন গিউরমি (597176 00170), গত ৭ই মে গুয়াহাটি বিমান বন্দরে রিপোর্টারদের 
পার করে ভারতে ঢুকে পড়েছে এবং গত ১৯৮৬ সালেই তারা তাওয়াং জেলার সুমদরং-চু 
উপত্যকা, আস্পালিয়া এবং লুঙ্গের-কর এলাকা দখল করে নেয়। 

গত বছর (২০০৭ সাল) ২১শে এপ্রিল তামিলনাড়ুর কুনুরে ভারত ও চীনা প্রতিনিধিদের 
মধ্যে সীমান্ত নিয়ে ১০ম দফার আলোচনা শুরু হয়। চীনা প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন 
চীনের উপ-বিদেশ মন্ত্রী শ্রী দাই বাঙ-গুও এবং ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দেন ভারতের জাতীয় 
সুরক্ষা বিষয়ের উপদেষ্টা শ্রী এম কে নারায়ণন। দু'দিনের এই আলোচনা পর দিন ২২শে 
এপ্রিল, দুই দেশের মধ্যে একটি উজ্জ্বল ও বন্ধুত্বপূর্ণ ভবিষ্যতের আশ্বাসের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত 
হয়ে যায়। সমাপ্তি অধিবেশনের ভাষণে শ্রী বাও-গুও বলেন, “আজ সারা বিশ্ব ভারত ও 
চীন, এই দুই দেশের দিকে তাকিয়ে আছে। সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্যই আমাদের কাজ 
তাড়াতাড়ি সম্ভব মিটিয়ে ফেলতে চীন খুবই আগ্রহী । তিনি আলোচনাকে খুবই সদর্থক ও 
সৌইহার্দপূর্ণ বলে বর্ণনা করেন। দু দেশের মধ্যে শিক্ষা, বাণিজ্য ও উন্নয়নের অন্যান্য ক্ষেত্রের 
আলোচনাকে তিনি সন্তোষজনক বলে মত প্রকাশ করেন। 

এ ব্যাপারে স্মরণ করা যেতে পারে যে, বর্তমানে তামিলনাড়ুতে ৫০০ চীনা ছাত্র ছাত্রী 
ইংরাজী ভাষায় কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করছে। ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আরও বাড়বে । এ ছাড়া দু 
দেশ আগামী ২০১০ সালের মধ্যে তাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ দ্বিগুণ করারও একটি 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় শ্রী দাই বলেন, “দুই দেশেরই 
সভ্যতা ও সং্কৃতি অতি প্রাচীন। তাই আমরা ভাল প্রতিবেশী ও ভাল সাহায্যকারী হিসাবে 


১০৪ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


অনুপ্রবেশের ব্যাপারে চীনা প্রতিনিধিদের কোন প্রশ্ন করতে । তাই চীনা নেতাদেরও কোন বিবৃতি 
দিতে হয়নি। চীনা সৈন্য ভারতে ঢুকে ভারতের ২০০০ বর্গ কিমি জায়গা দখল করে নিয়েছে, 
অথচ ভারতের তরফ থেকে তার কোন প্রতিবাদই জানানো হল না । এই কাপুরুষের নীতি নিয়ে 
যে সরকার শাসন চালাচ্ছে,তার হাতে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কি সুরক্ষিত? 

গত ১৭ই এপ্রিল, ২০০৮, তারিখের স্টেটসম্যান পত্রিকার খবর অনুসারে জানা গেল যে 
আমাদের বিদেশ মন্ত্রী শ্রী প্রণব মুখাজী আগের দিন লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তান 
ও চীন মিলে ভারতের মোট ১,১৬,০০০ বঃ কিমি এলাকা দখল করে রয়েছে। এর মধ্যে 
১৯৪৮ সাল থেকে পাকিস্তানের দখলে রয়েছে ৭৮,০০০ বঃ কিমি (পাকিস্তান অধিকৃত 
কাশ্মীর সহ) এলাকা। এবং ১৯৬২ সাল থেকে চীনের দখলে রয়েছে ৩৮,০০০ বঃ কিমি 
এলাকা । এখানে মনে রাখতে হবে যে, পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তন ৮৮,৭৫২ বঃ কিমি। 
তাই চীন ও প্রাকিস্তানে মিলে যে জায়গা দখল করে আছে তা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় দ্বিগুণ। 
এখানে আরও একটা কথা বলা দরকার । পাকিস্তান ভারতের যে জমি দখল করে আছে, গত 
১৯৬৩ সালে সে তা থেকে ৫,১৮০ বঃ কিমি জায়গা চীনকে উপটৌকন হিসাবে দিয়ে দেয়। 

সব থেকে বড় কথা হোল, টীনারা যে সমগ্র অরুণাচল প্রদেশটাই চীনের বলে দাবি করছে 
সেটাও আমাদের ভীরু নেতারা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছেন বলে মনে হয় না। চীনা 
নেতাদের স্পর্ধা এতটাই বেড়েছে যে তারা অরুণাচল প্রদেশের কোন অধিবাসীকে চীনের 
ভিসা দিতে অস্বীকার করছে, কারণ তাদের মতে অরুণাচল চীনেরই অঙ্গ । বলতে বাধা নেই 
যে, আমাদের নেতাদের কাপুরুষতা চীন বুঝতে পেরেছে বলেই সে আজ এতটা স্পর্ধা দেখাতে 
সাহস পাচ্ছে। সম্প্রতি নেপালের রাজনৈতিক ক্ষমতা মাওবাদীদের করায়ত্ব হবার ফলে 
ভারত-নেপাল সীমানা যে ব-কলমে ভারত-চীন সীমানায় রূপান্তরিত হয়েছে তা বলাই 
বাহুল্য । এ ছাড়াও চীন পাকিস্তান, ব্রন্ধাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশে তার জাল বিস্তার করছে 
এবং ভারতকে চতুর্দিক থেকে সামরিকভাবে ঘিরে ফেলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ সব সত্তেও 
গত বছর ৭ই জুন, ২০০৭, আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রী মনমোহন সিংজার্মীনীর হেলিগেন্ডাম-এ 
অনুষ্ঠিত জি-৮ শীর্ষ সম্মেলনে নির্লজ্জের মত ঘোষণা করলেন যে, চীন হল ভারতের সর্বাপেক্ষা 
মহান প্রতিবেশী । এটাও সম্প্রতি খবরে প্রকাশ যে, চীন ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে জল তাদের দিকে 
বইয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং সে ব্যাপারেও আমাদের কাপুরুষ নেতারা নিশ্চুপ। 
মুসলমান জঙ্গীদের দ্বারা ভারতীয় বিমান অপহরণ 

এ ছাড়া আরও কয়েকটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন। গত ২০০৪ সালের ১লা 
সেস্টেম্বর চেচনিয়ার মুসলমান জঙ্গীরা রাশিয়ার বেসলান-এ অবস্থিত একটি স্কুলকে অবরোধ 
করে। স্কুলের ভিতরে তখন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য কর্মী মিলে মোট মানুষ 
ছিল ১১০০ জন। জঙ্গীরা দাবি করে যে, দ্বিতীয় চেচেন যুদ্ধ নামে যে যুদ্ধ চলছিল তা বন্ধ 


|| মাংসাহার প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ।। ১০৫ 


করতে হবে এবং চেচনিয়ায় যে সব রাশিয়ার সৈন্য যুদ্ধ করছে তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। 
কিন্তু রাশিয়ার নেতারা মুসলমানদের এই অন্যায় দাবির কাছে মাথা নত করলেন না। অবরোধের 
তৃতীয় দিনে রাশিয়ার সুরক্ষা বাহিনী ভারী ভারী কামান, অন্যান্য অস্ত্র ও বিস্ফোরক নিয়ে স্কুল 
বাড়িটা ঘিরে ফেলল। প্রথমে কয়েক জন সৈন্য মাটির নীচে ড্রেন দিয়ে স্কুলবাড়িতে ঢুকে ঘুম 
পাড়ানি গ্যাস প্রয়োগ করল। তারপর শুরু হল তুমুল গোলাগুলি স্কুল বাড়িতে শেষে আগুন 
ধরে গেল। সেনারা সব কয়টা জঙ্গীকেই ধরাশায়ী করল। সেই সঙ্গে মারা পড়ল ফ্কুলেআটকে 
পড়া মোট ৩৩৪ জন, যার মধ্যে ছিল ১৮৬ টি শিশু । তা ছাড়া আরও প্রায় ১০০ জন ঘায়েল 
বানিরুদ্দেশ। এতগুলো প্রাণ গেল বটে, কিন্তু রাশিয়ার নেতারা মুসলমান জঙ্গীদের কাছে 
নতি স্বীকার না করে দেশের ও জাতির সম্মান অক্ষুণ্ন রাখলেন। 

অনুরূপ একটি খটনায় আমাদের নেতারা কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা আলোচনা করা 
যেতে পারে। গত ১৯৯৯ সালের ২৪শেও ডিসেম্বর মুসলমান জঙ্গীরা একটি ভারতীয় 
বিমানকে অপহরণ -করে আফগানিস্তানের কান্দাহারে নিয়ে যায়। সেটা ছিল ইন্ডিয়ান 
এয়ারলাইন্সের উড়ান ৮১৪ এবং বিমানটি নেপালের কাঠমান্ডু থেকে দিল্লী আসছিল। বিমানটি 
প্রথমে দিল্লীতে এবং পরে অমৃতসরে অবতরণ করে এবং তারপর কান্দাহারে চলে যায়। 
কর্তারা বিমানটির সামনে যে কোন একটা গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেবার পরামর্শ দেয় যা তে 
বিমানটি উড়তে না পারে। কিন্তু আমাদের নেতারার তাতে কর্ণপাত করেননি । উপরস্ত বিমানটিকে 
অমৃতসরে নেমে তেল ভরার সুযোগ দেওয়া হয় যা তে সে ভালভাবে পালিয়ে যেতে পারে। 
বিমানটিতে ১৭৪ জন যাত্রী ও ১৫ জন কর্মী ছিল। 

কান্দাহারে পৌঁছে জঙ্গীরা দাবি করে যে, কাশ্মীরের জেলে আটক কুখ্যাত জঙ্গী মাসুদ 
আজাহার সহ আরও দুজন জঙ্গীকে মুক্ত করে দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে ৯০০ কোটি টাকা 
ও প্রচুর গোলা-বারুদ মুক্তিপণ হিসাবে দিতে হবে। আমাদের সরকারের তখন উচিত ছিল 
আফগানিস্তান আক্রমণ করা এবং কান্দাহার ও কাবুলে বোমা বর্ষণ করা। কিন্ত আমাদের 
নিরামিষভোজী কাপুরুষ নেতারা তা করলেন না। জঙ্গীদের অন্যায় দাবির কাছে নির্লজ্জের 
মত নতি স্বীকার করে সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে জঙ্গীদের মুক্ত করে দেওয়া হল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
শ্রী যশোবন্দ সিংহ একটি বিশেষ বিমানে করে তিন জন জঙ্গী, ৯০০ কোটি টাকা ও প্রচুর 
গোলা-বারুদ নিয়ে কান্দাহার গেলেন এবং দেশ ও জাতির মান-সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে 
পণবন্দী যাত্রীদের দেশে ফিরিয়ে আনলেন। রূপেন কাটিয়াল নামে ২৫ বছরের এক জন যাত্রী 
জঙ্গীদের ছুরির আঘাতে মারা গেলেন। 


মুসলমান জঙ্গীদের দিল্লীর সংসদ ভবনে হামলা 
গত ২০০১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর মুসলমান জঙ্গীরা দিল্লীর সংসদ ভবনে হামলা চালায়। 
আমাদের সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের তৎপর ও নিভীঁক প্রতিরোধের ফলে বহু সাংসদের 


১০৬ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


জীবন রক্ষা পায়। ছয় জন জওয়ান প্রাণ হারান। আমাদের সংবাদপত্রগুলো এই ঘটনাকে 
ভারতীয় গণতন্ত্রের ধর্ষণ বলে বর্ণনা করতে থাকে । আমাদের সামরিক বিভাগের বড় কর্তারা 
বলেন যে, আমাদের সরকারের উচিত এক্ষুণই পাকিস্তান আক্রমণ করে পাকিস্তানকে উচিত 
শিক্ষা দেওয়া । সামরিক বাহিনীর অনেকেই এই মত ব্যক্ত করেন যে, কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা 
অনেক হয়েছে,এখন উচিত কাজে নেমে পড়া । সেইঅনুসারে ভারত-পাক সীমানায় সৈন্য সমাবেশ 
করার অনুমতি দেওয়া হল। কাজেই সেনা বাহিনী তার সৈন্য সামন্ত, বহু গোলাগুলি ও দামী দামী 
অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সীমান্তে অপেক্ষা করতে লাগল কখন সীমা অতিক্রম করার অনুমতি আসবে। 
সেনারা মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে থাকল কিন্তু সীমা অতিক্রম করার সেই অনুমতি আর 
আসল না। এই ভাবে বছরখানেক কাটাবার পর সেনা বাহিনীকে ঘরে ফিরে আসার হুকুম দেওয়া 
হল। কিন্তু এই তোড়জোড়ের পিছনে নষ্ট হল ৩০০০ কোটি টাকা। 

গত ২০০১ সালের ২১শে এপ্রিল বাংলাদেশ রাইফেলস এর লোকেরা ভারতের বর্ডার 
সিকিউরিটি ফোর্স-র ১৫ জন জওয়ানকে আসাম-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ধরে নিয়ে যায়। সেই 
১৫জন জওয়ানকেতারা নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং টুকরো টুকরো করে কাটা সেইশবদেহপ্তলোকে 
তারা ফেরৎ পাঠায়। এই ঘটনার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত জবাব দিল ভারতীয় সেনাকে বাংলাদেশ 
সীমান্ত অতিক্রম করে ঢাকা মার্চ করার অনুমতি দেওয়া। কিন্তু আমাদের তৃণভোজী কাপুরুষ 
নেতাদের তা সাহসে কুলোলো না। এই ঘটনার বাংলাদেশী সাফাই ছিল যে, আমাদের জওয়ানরাই 
বাংলাদেশের সীমা অতিক্রম করে বাংলাদেশে ঢুকেছিল। যদি তাই হয়, তা হলেও তারা তাদের 
আটক করতে পারে, হত্যা করতে পারে না। কিন্তু আমাদের তৎকালীন তৃণভোজী কাপুরুষ 
প্রধানমন্ত্রী তার কিছুই করলেন না। উপরক্ত্ব লজ্জার বিষয় হল, তিনি ত্ৰার ব্যক্তিগত সহকারী শ্রী 
অভিযোগ মেনে নিয়ে বাংলাদেশের নেতাদের কাছে ক্ষমা চাইতে। 

উপরিউক্ত এই সমস্ত ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, আমাদের নেতারা হলেন ভীরু ও 
কাপুরুষ। তারা বাংলাদেশের মত একটা দুর্বল রাষ্ট্রের সঙ্গেও সামরিক সংঘর্ষে যেতে নারাজ। 
এই সব নেতারা তা হলে চীনের মত শক্তিশালী দেশের ব্যাপারে কোন পন্থা অনুসরণ করবে 
তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। চীনা নেতারা এটা বুঝে নিয়েছে। কাজেই গৌতমবাবু 
ঠিকই লিখেছেন, আমরা যে ভীরু, চীনা নেতারা তা জেনে গিয়েছে। অনেকে এই কথা 
বলবেন যে, বিগত হাজার বছরের পরাধীনতা আমাদের ভীরু, কাপুরুষ ও মেরুদন্ডহীন করে 
দিয়েছে। তা হলে প্রশ্ন দীড়ায়, কেন আমরা বিগত হাজার বছর ধরে দাসত্ব করেছি? কেন 
বুদ্ধি বলে যে, যদি ওই মুসলমান আক্রমণকারীরা মহাভারতের সময় ভারত আক্রমণ করতো, 
তা হলে ভারত জয় করা দূরে থাক, তাদের এক জনও প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারতো না। 


।। মাংসাহার প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ।। ১০৭ 


কেন আমাদের নেতারা ভীরু কাপুরুষ 

কাজেই এটা খুব গভীরভাবে অনুধাবন করার বিষয় যে, মহাভারতের যুদ্ধ ও মুসলমানদের 
ভারত আক্রমণের মধ্যে কি কি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল । এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ 
নেই যে, সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উত্থান। স্বামী বিবেকানন্দ গভীরভাবে 
বিশ্বাস করতেন যে, বৌদ্ধ, জৈন্য ও বৈষ্ণবদের মেকি অহিংসা তত্ব প্রভাবে হিন্দুদের 
সম্পূর্ণভাবে মাংসাহার বর্জন ও নিরামিষ আহারপ্রহণের ফলে হিন্দুদের মধ্যেকার সাহস, বীর্য 
ও ক্ষাত্রতেজ তিরোহিত হুয়। এবং মুসলমানদের কাছে হিন্দুদের পরাজয়ের ও হাজার বছরের 
দাসত্বের এটা একটা অন্যতম প্রধান কারণ। তাই তিনি লিখেছেন, “কোন প্রাণীর জীবন 
নেওয়া পাপ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতির ফলে যত দিন না 
নিরামিষ শাক সজিকে সম্পূর্ণভাবে মানুষের উপযোগী করে তোলা যাচ্ছে, তত দিন মাংসাহারের 
কোন বিকল্প নেই। আজকের মত যত দিন মানুষের রাজসিক জীবনযাত্রার প্রয়োজন থাকবে 
তত দিন মাংসাহার ব্যতীত অন্য গতি নেই। এটা খুবই সত্যি কথা যে, সম্রাট অশোক তরোয়ালের 
ভয় দেখিয়ে কয়েক লক্ষ পশুর জীবন রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু হাজার বছরের নির্মম পরাধীনতা 
কিতার থেকে বেশি ভয়ঙ্কর নয়?” 0117৩ 00710191৩ ড/0113 ০15৬/2111৬75511791709, 
0৬811589108) 1992, ৬০1-4, 0-486) তিনি আরও বলেন, “যতদিন মানব সমাজে 
দুর্বলের উপর সবলের বিজয় বলে কোন বস্ত থাকবে তত দিন আমিষ বা তার উপযুক্ত কোন 
বিকল্প আহারের প্রয়োজনও থাকবে। অন্যথায় সবলের দ্বারা দুর্বল ক্রমাগত নিস্পিষ্ট হতে 
থাকবে ।” (00171101616 ৬0113, 1010, ৬০1-5,0-485) 


'মাংসাহার প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ-২ 


এক কালে হিন্দুরা সবাই মাংসাহারী ছিল 
এক কালে ভারতের হিন্দুরা যে মাংসাহারী ছিল সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ 
নেই। বাল্মীকি রামায়ণের বহু শ্লোক উদ্ধৃতি করে প্রমাণ করা চলে যে, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা 
নিয়মিত মাংসাহার করতেন। তা ছাড়া খাশ্থেদের বছ ঝক থেকে খুব সহজেই দেখানো সম্ভব 
যে, বেদের যুগে হিন্দুরা সকলেই মাংসাহারী ছিলেন ।ব্রাহ্মাণ ও মন্দ্রষ্টা ঝষিরাও যে মাংসাহার 
করতেন তাতেও কোন সন্দেহ নেই। খশ্থেদের বহু জায়গায় যজ্ঞে পশুবলি ও সেই পশুর 
মাংস আহার করার বর্ণনা আছে। যে হাড়িকাঠে পশু বলি দেওয়া হোত তাকে বলা হোত যৃপ। 
ঝাশ্থেদের ৫/২৮/৭-৮) খকে এক দিনে ৩০০ মহিষ বলি দেবার উল্লেখ আছে। তা ছাড়া 
রামায়ণ, মহাভারত ও খাশ্বেদে অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনা আছে, যেখানে এক বা একাধিক ঘোড়া 
বলি দেওয়া হোত এবং তার মাংস খাওয়া হোত। খাশ্েদের প্রথম মন্ডলের ১৬২ সুক্তটির 
বিষয় হোল ঘোড়া বলি দেওয়া। তাতে কিভাবে দড়ি দিয়ে ঘোড়ার পা রীধতে হবে, কিভাবে 


১০৮ ।। নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


বিবরণ আছে। এমন কি বলি দেবার পর ঘোড়ার শরীরের কোন্‌ অংশ কে নেবে, তাও আগে 
থেকে দাগ দিয়ে চিহিত করার বর্ণনা আছে।ওই সৃক্তের (১/১৬২/১২) খকে বলা হচ্ছে-_ 
যে বাজিনং পরিপশ্যস্তি পর য ঈমাহুঃ সুরভিরির্হথরেতি। 

যে চার্বতো মাসন্তিক্ষামুপাসত উতো তেষামতিগৃরতিরে্নইন্বতু।। 

__অর্থাৎ, যারা চারিদিক হতে অশ্বের পাক দর্শন করে, যার বলে এর গন্ধ মনোরম 
হয়েছে, এখন নামাও এবং যায়া মাংস ভিক্ষা জন্য অপেক্ষা করে, তাদের সন্কল্প ও আমার 
সঙ্কল্প এক হোক। সব শেষে বলা হচ্ছে__ 

ন বাউ এতন্লিয়সে ন রিষ্যসি দেঁবা ইদেষি পথিভিঃ সুগেভিঃ। 

হরী তেষুঞ্জা প্যতী অভূতামুপাস্থাদ্বাজী ধুরি রাসভস্য।। (১/১৬২/২১) 

-_অর্থাৎ, হে অশ্ব! তুমি মরছ না অথবা লোকে তোমায় হিংসা করছে না, তুমি উত্তম 
পথে দেবতাদের কাছে যাচ্ছ। ইন্দ্রের হরি নামর অশ্বদ্বয় এবং মরুৎগণের পৃতী নামক বাহনদ্বয় 
তোমার রথে যোজিত হবে; অশ্িদ্বয়ের বাহন রাসভের পরিবর্তে কোন দ্রুতগতি অশ্ব তোমার 
রথে সংযুক্ত হবে। (অনুবাদগ্থ শ্রী রমেশচন্দ্র দত্ত, খাশ্থেদ সংহিতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৬, ১ 
খণ্ড, পৃ. ২১৩)। | 

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, খশ্থেদের অনেক জায়গায় ষাড় বলি দেবার উল্লেখ আছে। 
খাম্বেদের ১/১৬৪/৪৩) খকে বলা হচ্ছে-__ 

শকময়ং ধূমমারাদপশ্যং বিষবতা পর এনাবরেণ। 

উক্ষাণং পৃশ্সিমপচন্ত বীরাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।। 

__ অর্থাৎ, আমি নাতিদুরে শুষ্ক গোময়সম্তৃত ধূম দেখলাম। চতুর্দিকে ব্যাপ্ত নিকৃষ্ট ধূমের 
পর অগ্নিকে দেখলাম। বীরগণ শুক্রুবর্ণ বৃষকে পাক করছেন, তাদের এ অনুষ্ঠানই প্রথম। 
(অনুঃ এ, পৃঃ ২২২)। 

এ ছাড়া আরও অনেক ঝকে ষাড় বা গরু বলি দেবার বর্ণনা আছে। যেমন (৬/১৬/৪৭) 
ঝকে বলা হচ্ছে_ 

আ তে অগ্ন ঝা হবিরূর্দা তষ্টং ভরামসি। 

তে তে ভবস্তৃক্ষণ ঝযভাসো বশা উত।। 

_ অর্থাৎ, হে আগ্মি! আমরা তোমাকে হৃদয়দ্বারা সংস্কৃত ঝকরাপ হব্য প্রদান করছি। বলশালী 
বৃষভ ও ধেনুগণ তোমার নিকট পূর্বোক্তরূপ হব্য হোক। (নুহ এ, ২য় খন্ড, পৃ- ২০)। 

সেই রকম (১০/২৭/২) থকে বলা হচ্ছে 

যদীদহং যুধয়ে সংনয়াণ্যদেবযৃন্তস্বা শৃশুজানান্‌। 

অমা তে তুন্রং বৃষভং পচানি তীব্রং সুতং পঞ্চদশং নি যিষ্কম্।। 


|| মাংসাহার প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ ১০৯ 


__অর্থাৎ যে সকলব্যক্তি দৈবকর্মের অনুষ্ঠান না করে এবং কেবল তাদের নিজের উদর 
পূরণ করে স্ফীত হয়ে ওঠে, আমি যখন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাই তখন হেইন্দ্র! তোমার 
নিমিত্ত পুরোহিতদের সাথে এক স্থুলকায় বৃষকে পাক করি এবং পঞ্চদশ তিথির প্রত্যেক 
তিথিতে সোমরস প্রস্তুত করে থাকি। (অনুঃ এ, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৭৪)। 

তা ছাড়া (১০/৮৬/১৩) ঝকে বলা হচ্ছে-__ 

বষাকপায়ি রেবতি সুপুত্র আদু সুন্্ষে। 

স্ঘসত্ত ইন্দ্র উক্ষণঃ প্রিয়ং কাচিৎকরং হবিবিশ্বম্মাদিন্দ্র উত্তরঃ।। 

_ অর্থাৎ, হে বৃষাকপিবনিতে! তুমি ধনশালিনী ও উৎকৃষ্ট পুত্রযুক্তা এবং আমার সুন্দরী 
পুত্রবধূ। তোমার বৃষদের ইন্দ্র ভক্ষণ করুন। তোমার অতি চমৎকার, অতি সুখকর হোমদ্রব্য 
তিনি ভক্ষণ করুন। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। (অনুঃ এ, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫€৬১)। 

এ ছাড়া (১০/৮৬/১৩) খকে ইন্দ্রকে গোমাংস ভক্ষণ করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে 
এবং (১০/৮৯/ ১৪) খকে ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে গোবধ করার স্থানে যেমন করে 
গোবধ করা হয়, তিনি যেন সেই ভাবে শক্র বধ করেন। এ ছাড়া (১/১৭৭/৪) ঝকে যজ্ঞে 
পশু বলি দেওয়াকে অতিশয় পুণ্যকর্ম ও স্বরগপ্রাপ্তির পথ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 

অনেকে বলতে পারেন যে, সেই সময় ক্ষত্রিয়রা মাংস খেতেন বটে তবে ব্রান্মাণরা তা 
খেতেন না। এই ব্যাপারে মনুস্মৃতি বলছে যে, যেই মাংস যজ্রে বলি দেওয়া পশু থেকে 
আহত হয়েছে, ব্রাহ্মণদের সেই মাংস খেলে কোন দোষ নেই। এই প্রসঙ্গে মনুসংহিতার (৫/ 
৩০) ষ্লৌকে বলা হচ্ছে__ 

নাস্তা দুষ্যত্যদন্াদ্যান্‌প্রাণিনোহহন্যহন্যপি। 

বাত্রৈব সৃষ্টাহ্যাদ্যাশ্চ প্রাণিনোহত্তাআ এব চ।। 

__অর্থাৎ, আহার বুদ্ধিতে ভক্ষ্য জীবকে প্রত্যহ ভোজন করিলে ভোক্তার কোন পাপ হয় 
না; যেহেতু একই বিধাতা কোন কোন জীবকে ভক্ষ্য ও কোন কোন জীবকে ভোক্তারূপে সৃষ্টি 
করিয়াছেন (অনুবাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করতু, মনুসংহিতা, সং্ত পুস্তক ভান্ডার, ১৯৯৩, 
পৃঃ ১৩৩)। 

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি শ্লোক নীচে দেওয়া হল-_ 

বৃথাকূসরসংঘাবং পায়সাপুপমেব চ। 

অনুপ্রাকৃতমাংসানি দেবান্নানি হবীংসি চ। | (৫/৭) 

__-অর্থাৎ, কৃসর খিচুড়ি), সংযাবত-_এসকল বস্ত দেবতা-উদ্দেশ ব্যতীত আত্মার্থে প্রস্তুত 
হইলে ভোজন করিবে না; এবং যে পশুমাংস মন্ত্র দ্বারা সংক্কৃত হয় 'নাই, নিবেদনের পূর্বে 
নৈবেদ্যাদি দেবার, কিংবা হোমের পূর্বে ঘৃতাতি হবনীয় দ্রব্য দেওয়া হয় নাই_এ সকল ভোজন 
করিবে না। 


১১০ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


শ্বাবিধংশল্যকং গোধাং খডাকুম্মশিয়াংস্তথা। 

ভক্ষ্যান্‌ পঞ্নখেস্বাহুরনুষ্ট্রাং শচৈকৈতোদতঃ।। (৫/১৮) 

__-অর্থাণ্, পঞ্চনখের মধ্যে শজারু, শল্যক, গোসাপ, খড়গ, কচ্ছপ ও খরগোস-এই 
ছয়টি ভোজন করা যায়; এবং এক পাটা দস্ত বিশিষখট পশুর মধ্যে উষ্টরমাংস ভোজন করা 
যায়। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, যজ্ঞে বলি প্রদত্ত পশুর মাংস খেতে 
ব্রাহ্মণদের কোন বাধা ছিল না। 


ব্রাহ্মণ এবংমুনি খাষিরাও মাংসাহারী ছিলেন 

অনেকের মনে হতে পারে যে, সেই কালে ক্ষত্রিয়রা আমিষ আহার করলেও ব্রাহ্মণ ও 
মুনি খষিরা নিরামিষই আহার করতেন। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত ইন্বল ও বাতাপির 
ঘটনা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করে যে, প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ ও মুণি খষিরাও মাংসাহার 
করতেন। এই প্রসঙ্গে বাল্মীকিররামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের দশম সর্গে বলা হচ্ছে যে, রাম, 
লক্ষ্মণ ও সীতা নানা বনে ভ্রমণ করতে করতে অগস্ত্য মুনির আশ্রমে উপনীত হলেন এবং 
সেখানেই তীরা ইন্থল ও বাতাপির উপাখ্যান শুনলেন। এক কালে সেইখানে ইন্বল ও বাতাপি 
নামে দুই দানব ভাই বাস করত ।ইন্ত্ল ব্রাহ্মণ সেজে মিথ্যা শ্রাদ্ধের নাম করে অনেক ব্রাহ্মণকে 
নিমন্ত্রণ করে আসতো। নিমন্ত্রিতরা আসার আগে বাতালি মায়াবলে নিজেকে একটি ছাগলে 
রূপান্তরিত করত এবং ইন্বলতাকে কেটে রান্না করে ব্রহ্মণদের খেতে দিত। সবার খাওয়া 
দাওয়া হয়ে গেলে ইন্থল বাতাপি বাতাপি বলে চীৎকার করত এবং সেই ডাকে সাড়া দিয়ে 
বাতাপি ব্রান্মণদের পেট চিড়ে বেড়িয়ে আসত । ফলে সব নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মাণরাই মারা যেত। 

এই দুঃখজনক ঘটনা শুনে ঝষি অগস্ত্য এক দিন ইন্বলের বাড়িতে অতিথি হিসাবে উপস্থিত 
হলেন।ইন্থল যথারীতি বাতাপিকে ছাগল বানিয়ে তার মাংস অগস্ত্যকে খেতে দিল। খাওয়া 
দাওয়া সারা হলে ইন্বল বাতাপি বাতাপি বলে চীৎকার শুরু করল। খষি অগস্ত্য তখন বললেন, 

কুতো নিম্মিতৃং শক্তর্ময়া জীর্ণস্য রক্ষসঃ। . 

ভ্রাতুস্ত মেষরূপস্য গতস্য যমসাদনম্।। (অরণ্য-১১/৬৪) 

_-অর্থাৎ ছাগলরূপী তোমার ভাই আর কোথা থেকে আসবে ! আমি এতক্ষণে তাকে 
জীর্ণ করে ফেলেছি, তাই সে এখন যমলোকে পৌঁছে গিয়েছে। এই ঘটনা অকাট্যভাবে প্রমাণ 
করে যে, শুধুক্রাম্মণরাই নয়, অগাস্ত্যের মত মহর্ষিরাও সেই কালে মাংসাহারী ছিলেন। 

মনুসংহিতা বছ শ্লোকের মধ্য দিয়ে মাংসাহার অনুমোদন করছে। বিশেষ করে শ্রাদ্ধে 
মাংসাহার অবশ্য কর্তব্য ছিল। এ ব্যাপারে কয়েকটি শ্লোক নীচে দেওয়া গেল ঃ 

দ্বৌমাসৌ মৎস্যমাংসেন ত্রীন মাসান্‌হারিণেন তু। 

ওঁরন্দ্রেণাথ চতুরঃ শাকুনেনাথ পঞ্চ বৈ।। (৩/২৬৮) 


|| মাংসাহার প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ || ১১১ 


_ অর্থাৎ পাঠীনাদি মৎস্যের মাংস প্রদত্ত হইলে তদ্বারা পিতৃলোক দুই মাস, হরিণমাংস 
দ্বারা তিন মাস, মেষমাংসে চারি মাস এবং দ্বিজাতি ভক্ষ্য পক্ষিমাংসে পাঁচ মাস যাবৎ পরিতৃপ্ত 
থাকেন। অনুবাদ-শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব, মনুসংহিতা, সংস্কৃত পুত্তক ভান্ডার, 
কলিকাতা-৬, ১৯৯৩)। 

ষণ্মাসাংশ্ছাগমাংসেন পার্ধতেন চ সপ্ত বৈ। 

অষ্টাবেণস্য মাংসেন রৌরবেণ নবৈব তু।। (৩/২৭০) 

__ অর্থাৎ, ছাগমাংস দ্বারা তাহারা ছয়মাস তৃপ্ত থাকেন, চিত্রিত দশ মাসাংস্ত তৃল্যতে 
বরাহমহিষামিষৈঃ।শশ 

_ অর্থাৎ, বরাহ ও মহিষমাংস শ্রাদে প্রদত্ত হইলে পিতৃলোক দশমাস কাল তৃপ্ত থাকেন 
এবং শশ ও কচ্ছপমাংস দ্বারা তাহাদিগের একাদশ মাস পর্যন্ত তৃপ্তি থাকে। (অনুঃ এ) 

কালশাকং মহাশস্কাঃ খড়গলোহামিষং মধু। 

আনন্ত্যায়ৈৰ কল্পতে মন্যুন্নানি চ সকশিঃ।। (৩/২৭২) 

_-কালশীকনামক শাক, যে সকল মৎস্যে বড় বড় শক্ক বা আইষ আছে-_সেই সমুদায় 
মৎস্য, গন্ডারের মাংস, রক্তবর্ণ ছাগের মাংস, মধু এবং নীবারাদি মুনিজন-ভক্ষ্য অন্ন এই 
সকল দ্রব্য দ্বারা পিতৃলোকের অনস্তকালের জন্য তৃত্তি সাধিত হয়। (অনুঃ এ)। 

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হোল, মনুস্থৃতি ৫/৩৫) ক্লোকের মাধ্যমে মাংস না খাওয়াকে 
অপরাধ বলে গণ্য করছে এবং বলছে__ 

নিষুক্তত্ত ষথান্যাং যো মাংসংনাত্তি মানবঃ। 

স প্রেত্য পশুতাং ষাতি সম্তবানেকবিংশতিণ্‌।। (৫/৩৫) 

__ অর্থাৎ, যে মনুষ্য দেবকার্ষ্ে যথাশাস্ত্র নিযুক্ত হইয়া মাংস ভোজন না করে, সে মৃত 
হইয়া ক্রমে একবিংশতি জন্ম পশুযোনি প্রাপ্ত হয় (অনুঃ এ, পৃঃ ১৩৪)। 

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, মাংসাহারী যোদ্ধা ক্ষত্রিয় রাম আজ এক জন নিরামিষ দেবতায় 
পরিণত হয়েছেন। এটা অতি সত্য কথা যে, কোন নিরামিষভোজী ব্যক্তি ভাল যোদ্ধা হতে 
পারে না। এটাও ধ্রুব সত্য যে, প্রাচীন কালে এই দেশে ক্ষত্রিয়দের জন্য মাংসাহার ও মদ্য পান 
বৈধ ছিল। কাজেই এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে ক্ষত্রিয় রাম মাংসাহারী ছিলেন। 
এবং বাল্মীকি রামায়ণে এই ধ্রুব সত্যটিকেই বিভিন্ন শ্লোকের মাধ্যমে বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 
এটাও বলে রাখা দরকার যে বর্তমান ভারতের সৈন্য বাহিনী নিরামিষ আহারকে প্রশ্রয় দেয় 
না। সৈন্য বাহিনীর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য প্রতিদিন ৩০০ গ্রাম মাংস অথবা চারটি ডিম বরাদ্দ 
আছে। অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে, আমাদের সৈন্য বাহিনীর বিখ্যাত রেজিমেন্টগুলো, 
যেমন শিখ রেজিমেন্ট, রাজপুত রেজিমেন্ট বা গোর্ধা রেজিমেন্ট ইত্যাদি, মাংসাহারী জাতির 
লোক দিয়ে গঠিত। হিন্দু ধর্মগুরুদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দই হলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি 


১১২ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সন্কলন।। 


হিন্দু জাতির পতন ও তার বিগত হাজার বছরের পরাধীনতার কারণগুলো অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত 
ভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। 


ডঃ ভীমরাও রামরাও আম্বেদকর ছিলেন একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ। তার মতে চতুর্থ শতাব্দীতে 
গুপ্তরাজাদের শাসন কালের আশে এই দেশে গোমাংস সহ মাংসাহারের ব্যাপক প্রচলন ছিল।এ 
ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, “1থ0) ৫10 10(101017101 016 ৪৪01 ০? 
96611701010 1)6 112106 ০০৮/-101111106 21) 0061006. 80 18061 01 ০০/-101111016 
(09০8776 ৪ ০201621 001)09 01071116 0105 ৫95 0101)9 0010191011165, 90116 (1775 17 
076 40. 0910 40) 870 ০০৮ ৮83 ৫০1810 ৪ 90160 81717181.7__অর্থাৎ, মনু 
কোথাও গোমাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করেননি এবং গো হত্যাকেও অপরাধ বলেননি। কিন্তু 
পরবর্তীকালে, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে, গুপ্ত আমলে গোহত্যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হয় এবং 
গরুকে পবিত্র প্রাণী ঘোষণা করা হয়। (3 হি /100০৫/017 ৬/71101765 8170 9106০০1165, 
[06021107611 01150000861017, 00৬০1711061] 01 ]17019, ৬০1-7, [-379). তিনি আরো 
মনে করতেন যে, পুষ্যমিত্র শুঙ্গের দ্বারা বৃহদ্রথ মৌর্যের হত্যা শুধু মাত্র একটি রাজবংশের 
পরিবর্তন ছিল না। সেটা ছিল একটি বৈপ্লবিক ঘটনা, যার মধ্য দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের বদলে আবার 
হিন্দুধর্মের পুনরুথান শুরু হয়। (03 [২ /১1১5011, 1914, %০1-7, 0-373). 

ভারতের এই সময়কার ইতিহাস আরও একটি কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এর 
আগে এই ভারতে দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আজকের মত মন্দিরের কোন অস্তিত্ব ছিল না। এ 
ব্যাপারে তিনি লিখছেন, “/১?া 07০ 05801) 01 10018 1715 01109৬/673 5681690 
$০0175 01) 01917779559 01 01)6 138000118 8170 001101176 501095. 1116 [31811101175 
00110৮/9010.71116%, 11] (10617 0010১ ০116 06101)195 2100 10508119011) 07917107859 
01 91719, ৬1911702110 তিএা। 8110 (11510198 91০. _ 811 ৮/10) 0116 ০৮1৪০ ০01 
৫185/175 ৪৬/৪ 016 010৬৫ 00106 ৮423 20080650 09 0186 17856 ৬/0191)10 ০? 
3000179. 11091 15 110৮/ (911]0155 8110 1178555 ৮৮110] 1180 110 101906 11 
78111210191) ০8179 1710 [7171001971.১ __অর্থাৎ, বুদ্ধ মারা যাবার পর তার শিষ্যরা 
বুদ্ধের মুর্তিসহ অনেক স্তুপ নির্মাণ করে ব্রাহ্মণরা তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করতে থাকে। 
এইভাবে তারা মন্দির তৈরি করে এবং সেই মন্দিরে শিব, বিষ, রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদির মূর্তি 
প্রতিষ্ঠা করে। উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধের উপাসনা করতে স্তবপে যাবার লোকদের মন্দিরে আকৃষ্ট 
করা । এই ভাবে, মূর্তি প্রতিষ্ঠিত যেই মন্দিরের অস্তিত্ব আগে ছিল না, তা হিন্দু ধর্মে প্রবর্তিত 
হয়। (00০01, 1010, ৮০1-7, 70346), 

এর আগে হিন্দুদের প্রধান ধমীয় অনুষ্ঠান ছিল যজ্ঞ ও পশুবলি, প্রধানত গরুবলি। যজ্ঞ ও 
গরুবলি তখন একটা নিত্যকার ব্যাপার ছিল।ব্রান্মণরা সেই বলি দেওয়া গরুর শরীরের অংশ 
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বিশেষ বা পুরোটাই দখল করত। তাই তখন ব্রাহ্মাণরা ছিল সব থেকে বড় গোমাংস ভক্ষক। 
প্রায় রোজই তারা গোমাংস খেত। গরু বলি দেবার কসাই-এর কাজটাও ব্রাহ্মণরাই করতো । 
ফলে এই ব্যাপারটা অনেকটা তাদের একচেটিয়া হয়ে গিয়েছিল । অনেক সময় তারা যজমানকে 
সামান্য ছিটে ফোটা দিয়ে পুরো শরীরটাই দখল করতো । (3 [4১719901017 110, ৮০1-7, 
[-340) 

এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, “11516 ৮/43 ৪ 11016 1) 
0015 %15 [11019 ৮1701, 5/101000 58017610997 110 8119101711. ০0010 1611910 ৪ 
[312117011) 500 1680 11) 005 ৬৫৪9 110৮, ৮1701) ৫. 39211125111, ৪ 10116, 01৪. 
51658011121) ০2176 1000 8 1701056১ 076 1053010011001 ৮2951011160; 110৮1111117 11 
ড/25 00070 0181 95 ৮/5 ৮615 217 2611011100119] 1806, 10111117105 009 0950 00115 
10621 2101011)11901017011116 1809. 1170160016 0079 10120010965 ৮85 500101990৫১ 8110 ৪ 
৬০199 ৮4891781590 88171500119 1011108 ০৫ ০০৬/5,,_অর্থাৎ্, এমন একদিন ছিল যে, 
এই ভারতবর্ষের মাটিতেই গরুর মাংস না খেলে কোন ব্রান্মাণ ব্রাহ্মণ থাকতে পারত না। 
কোন গৃহস্থের বাড়িতে কোন সন্যাসী বা রাজা বা তেমন কোন ব্যক্তি এলে সবথেকে ভাল 
বলদটাকে কাটা হত। আমাদের কৃষি ভিত্তিক সমাজ, তাই মানুষ একদিন বুঝতে পারল যে, এ 
ভাবে ভাল ভাল গরু কেটে খেয়ে ফেলার অর্থ হোল নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে অনা। তাই 
গোহত্যার বিরুদ্ধে সবাই সোচ্চার হল, সেই পুরাণো রীতি বন্ধ হয়ে গেল। (11600701915 
৬/0115 ০01 301 ৬1৬০121121109, /১0%98119/5910121]8, 1992, ৬০1-3, 0১-174) এর 
পর গরু পবিত্র ঘোষিত হল- ব্রাহ্মণরা গোমাংস খাওয়া ছেড়ে দিল এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে 
অব্রান্ধণরাও গোমাংস খাওয়া বন্ধ করে দিল। 

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আমরা যা আহার করি, আমাদের শরীর ও 
মনের উপর তা প্রভাব ফেলে । এই বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে স্বামীজী বলেছেন, “0 ০৫৮ 
8100 17010011955 100019105 295501101911% ৫191211( থিটো। [176 00০0৫ 01181 ৮/6 921. 
৬/০ ০01507101076 11191101106115 01 07011811011 01100)9 108161191 [081019193 07 
0010900. [19109 090) 076 0100181)12110 076 175070101 215 0179011% 1170051100 
5 076 000৫ ৮০ (215. 08181710005 01 000৫ 1210000 ০৫11811) 101105 01 
০17917569 1) 001 [01110 2110 111 0119 10106 101) 1186 (91191700105 9060৫ 01) ০] 
[0110. 1015 81010916111 0781 80০1 81168 8110 1110155501016 11591 10 ০০০০763 
11210 100 09017101 00077011705. 11 & 91171121 112111191) ৮9 1056 0010101 9৬91 001 
17)110 97611210115 550101175 00005 1100 ৬4176 01000)91 2150110110195৮618659 1) 


1218৩ 08901055” __অর্থাৎ, বাস্তবিক পক্ষে আমরা যা খাই, আমাদের শরীরে তার বাইরে 
নিশ্র-স.(১)-৮ 


১১৪ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


কিছুই নেই। খাবারের মধ্যে যে সব বস্তুকণা থাকে তা থেকেই আমাদের চিন্তা ভাবনা ও তার 
মূল চালিকা শক্তি তৈরি হয়। কাজেই আমরা যা খাই, তার প্রভাব আমাদের চিস্তা ভাবনা ও 
তার চালিকা শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা যা খাই তার দ্বারা আমাদের চিস্তা ভাবনার 
সরাসরি পরিবর্তন ঘটে, এবং কালক্রমে তা আমাদের মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার 
করে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, গুরুপাচ্য খাবার পেট ভরে খেলে মনের উপর 
আমাদের আর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। সেই রকম মদ ইত্যাদি উত্তেজক জিনিস বেশি খেলে 
আমরা মনের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। (006 0০011101916 ড/0113 ০1 9/2101 
৬1%6121791709, 101৫, ৬০1-4,0-4) 

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন যে, হিন্দু ধর্ম যেমন সবাইকে স্বাধীনতা দিয়েছে যে, যে কেউ 
বৈষ্ণব, শৈব, শান্ত, গাণপত্য ইত্যাদির মধ্য থেকে যেই মত তার ভাল লাগে তা সে বেছে 
নিতে পারে, সেই রকম খাদ্যের ব্যাপারেও সকলের সেই স্বাধীনতা থাকা উচিত। তাই তিনি 
লিখছেন, [1895 9 ০::211119, 81110510581172 11611) 079, ০8170 77116 210011)01. 
1801) 15 ৬/61009106 (91)19 ০৮৮ [99071118116 00111)6 11891091151) 00 01115159 075 
০0100000102 060615, 96081196 01781 ৮/০110, 16 0110/64 0% 1)1170 111)0016 1)117), 
17711011659 (0 171919610081001)615 91001000110 1015 ৬/৪৮. -_অর্থাৎ, কাজেই 
উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, কারো পক্ষে হয়তো ফল খাওয়া ভাল, আবার কারো পক্ষে 
হয়তো মাংস খাওয়া ভাল। উভয়ের এই বৈশিষ্ট্যকে সম্মান দিতে হবে । আমাদের কোন 
অধিকার নেই এই ব্যাপারে কারো সমালোচনা করা । কারণ কাউকে জোর করে কিছু খাওয়াতে 
গেলে তা হয়তো তার পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। তাই তাকে তার রুচি অনুসারে চলতে 
দেওয়া উচিত। (0০911121966 ড/014, 1910, ৬০1-4, 7-357). 
মাংসাহার একটা ঘৃণ্য কাজ এবং ক্ষত্রিয়রা মাংস খেতেন বলে তীরা ঘৃণ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাই 
স্বামীজী বলছেন, “ক্ষত্রিয়রা মাংস খেতেন বলে তোমরা ঘৃণা কর। কিন্তু তারা মাংস খেতেন 
কি খেতেন না সেটা কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু হিন্দু ধর্মের যা কিছু মহান, যা কিছু সুন্দর, তা সব 
তাদেরই সৃষ্টি। উপনিষদ কারা রচনা করেছিলেন? রাম কি ছিলেন? কৃষ্ণই বা কি ছিলেন? বুদ্ধ 
কি ছিলেন? কারা ছিলেন জৈন তীর্থঙ্কর? যখনই ক্ষত্রিয়রা ধর্মের বিষয়ে কিছু প্রচার করেছেন, 
তারা তা সকলের মধ্যে উদারভাবে বিলিয়ে দিয়েছেন। আর ষখনই ব্রহ্মণরা কিছু লিখেছেন, 
তা নিজেদের মধ্যে কুক্ষিগত করে রেখেছেন ।...গীতার বাণী ভেগবান শ্রী কৃষ্ণ) দেশের সমস্ত 
নরনারী ও সমস্ত জাতির মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিযেছেন। কিন্তু খ্যাসদেব বেদের (ব্যাস 
সূত্র) গু অর্থ নিজেদের মধ্যে কুক্ষিগত করে রেখে শূদ্রদের ঠকিয়েছেন (001101515 ৮/০01105, 
101, ৬০1-4, 0-359)। স্বামীজী মনে করতেন যে, যারা গরিব এবং দিন রাত খেটে যাদের 
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রুটি-রুজি যোগার করতে হয়, তাদের আমিষ আহারে বাধা দেওয়া এবং নিরামিষ খেতে বাধ্য 
করা কখনোই উচিত নয়। সমাজের ওপর তলায় যারা আছেন তারা নিরামিষ খান তাতে কিছু 
যায় আসে না। দেশের মানুষ পুষ্টিকর খাবার খেলে কি হতে পারে, জাপান তার একটি জুলস্ত 
উদাহরণ” (72 00111031915 10113, 101, ৬০1-4, 7-486)। 
এই সব আলোচনা বন্ধ রেখে এবার আমরা আমাদের মূল প্রশ্নে ফিরে যেতে পারি। 
আমাদের মূল প্রশ্ন ছিল, কেন ভারত একটি সিংহ হয়েও আস্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সে 
একটি শৃগালের মত আচরণ করছে? চীনা নেতারা যখন গর্জন করছে, আমাদের নেতারা কেন 
লেজ নাড়ছে? এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের নেতাদের এই সব লজ্জাজনক ব্যবহারের 
পিছনে মূল কারণ হোল, আমরা আমাদের বৈদিক সংস্কৃতি থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। 
আমরা আমাদের বৈদিক আমলের খাদ্যাভ্যাস থেকেও অনেক সরে এসেছি। এককালে যেই 
ভারতবর্ষ ছিল বিশ্ববিজয়ী মাংসাহারী বীরের দেশ, আজ সেই ভারতবর্ষ পরিণত হয়েছে 
একটি নিরামিষ ভোজী ক্ষয়িষু মৃতগ্রায় দেশে । তাই উপসংহার হিসাবে বলা যায় যে, বিগত 
প্রায় দু হাজার বছর ধরে নিরামিষ আহার করার ফলে হিন্দুরা পরিণত হয়েছে একাট ভীরু ও 
কাপুরুষের জাতিতে । হিন্দু জাতি এতটাই কাপুরুষ হয়ে পড়েছে যে, সে বাংলাদেশের মত 
একটি দুর্বল দেশের কাছেও মাথা নত করে লজ্জাজনক আপোষ করে চলেছে।কষুদ্র বাংলাদেশের 
সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষে যেতেও সে-ভীত হয়ে পড়ছে। তার ফলে দেশের ভাবমূর্তি ধুলায় 
মিশিয়ে দিতেও সে কুষ্ঠিত হচ্ছে না। দেশের জমি বিদেশী শক্র দখল করে নিলেও নির্লজ্জের 
মত সেই শত্রুকে তোয়াজ করে চলেছে। 


দীপা মেহতার “ওয়াটার” কি নান্দনিক শিল্প, না হিন্দু সংস্কৃতির 
উপর স্বেচ্ছাকৃত কলঙ্ক লেপন? 


দীপা মেহতার “ওয়াটার ছবি নিয়ে আজ বিতর্কের শেষ নেই। এটা কি নিছক এক নান্দনিক 
শিল্প নাকি অন্য কিছু? এই প্রশ্নের সঠিক জবাব জনসাধারণের কাছে নেই, কারণ এই ছবির 
চিত্রনাট্য তাদের কাছে নেই। এইসব বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্কের সঙ্গে রাজনীতি জড়িত হয়ে 
ব্যাপারটাকে আরও জটিল করে তুলেছে। সাধারণ মানুষের সেই বিভ্রান্তি দূর করার জন্যই 
এই প্রবন্ধের অবতারণা। 

প্রথমেই বলে নিতে হবে যে, দীপা মেহতা জন্মসূত্রে ভরতীয় হলেও, ১৯৭৩ সাল থেকে 
তিনি কানাডা নিবাসী এবং বর্তমানে কানাডার নাগরিক। এই ছবির প্রযোজক হল কানাডার 
একটি সংস্থা, নাম “ফ্ল্যাগশিপ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড' এবং চিত্রনাট্টের মালিকও একটি 
কানাডার কোম্পানি, নাম “দীপা মেহতা ফিল্মুস”। “ওয়াটার” ছবির অন্যতম বিশেষত্ব হল, 
এর গল্প, পাত্রপাত্রী সব ভারতীয় হলেও এর সংলাপ বা কথাবার্তা সবই ইংরেজিতে । অর্থাৎ 
দর্শকদের জন্য। 

ছবির গল্প গড়ে উঠেছে কাশীর একটি বাড়িকে কেন্দ্র করে। বাড়িটি একটি বিধবা-নিবাস। 
এর সব বাসিন্দাই বিধবা । একজন মাত্র পুরুষ সেখানে বাস করে, সে হল চাকর হরিহরণ। 
.বাড়িটা বাইরে থেকে বিধবা-নিবাস হলেও আসলে সেটা একটা পতিতালয়। সব বিধবা 
বাসিন্দাই পতিতাবৃত্তিতে লিপ্ত। এই বিধবাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম হল শকুস্তলা, বিন্দু, 
জানকী, সুহাসিনী, লীলাবতী ইত্যাদি। মধুমতী নামে মাঝবয়সী এক বিধবা ওই বাড়ির মালিক 
এবং বিধবা পতিতাদের সর্দারণী। মধুমতী গাঁজার ভক্ত, গাঁজা ছাড়া তার একদিনও চলে না। 
চাকর হরিহরণ বিধবা পতিতাদের বিভিন্ন খরিদ্দারের কাছে নিয়ে যায় এবং ফিরিয়ে 
নিয়ে আসে। 

ছবির প্রথম দৃশ্য হল, চুহিয়া নামে আট বছরের এক বালিকার স্বামী মারা গেছে। মৃত 
স্বামীকে চিতায় তোলা হয়েছে। চুহিয়ার সধবার চিহ্ন, হাতের শীখা ভেঙে ফেলা হল।চিতায় 
আগুন দেওয়া হল, এক দিকে স্বামীর দেহ আগুনে পুড়তে থাকল, অন্য দিকে ব্রন্দনরত 
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চুহিয়ার চুল নাপিতে কামিয়ে দিতে থাকল । তারপর চুহিয়ার বাবা তাকে তুলসীঘাটে মধুমতীর 
বিধবা-নিবাসে রেখে বাড়ি চলে গেল। 

ক্রমে চুহিয়ার সঙ্গে জানকী ও অন্যান্য বিধবাদের বন্ধুত্ব হল। জানকী হল “ওয়াটার” 
ছবির নায়িকা । সে নারায়ণ নামে একটি ছেলের সঙ্গে প্রেম করে। নারায়ণের সঙ্গে প্রেমে 
পড়ার পর থেকে জানকী রাত্রে অসুখের ভান করে শুয়ে থাকে, যাতে অন্য খদ্দেররা তার 
কাছে না যায়। চুহিয়া একদিন সবাইকে বলে দেয় যে জানকী নারায়ণকে বিয়ে করবে। শুনে 
মধুমতী তাকে ঘরে বন্দী করে তালা দিয়ে রাখে। শকুস্তুলা চাবি চুরি করে জানকীকে মুক্ত করে 
দেয়। নারায়ণ জানকীকে নিয়ে নৌকোয় করে পালাতে চেষ্টা করে। 

এই সময়ে জানকী নারায়ণকে তার বাবার নাম জিজ্ঞেস করে। জবাবে নারায়ণ বলে যে 
তার বাবার নাম দ্বারকানাথ। শুনে জানকী বুঝতে পারল যে এই ব্যক্তি এককালে তার খদ্দের 
ছিল। তাই জানকী নারায়ণের সঙ্গে না গিয়ে বিধবা-নিবাসে ফিরে এল। এরপর মধুমতী 
একদিন জানকীকে শেঠ ভূপিন্দরনাথের নৌকায় পাঠাল। সেখানে সকলের অলক্ষ্যে গঙ্গায় 
ঝাপ দিয়ে জানকী আত্মহত্যা করল। এতে দুঃখ পেয়ে নারায়ণ কাশী থেকে অনেক দূরে চলে 
যাবার সিদ্ধান্ত নিল। 

মধুমতী একদিন চুহিয়াকে সেই শেঠ ভূপিন্দরনাথের নৌকায় পাঠাল। হরিহরণ যখন 
তাকে ফিরিয়ে আনল তখন সে অচৈতন্য। এই ঘটনায় শকুস্তলার মনে খুব কষ্ট হল। সেই 
সময় গান্ধীজি একদিন ট্রেনে করে কাশী থেকে এলাহাবাদ যাচ্ছিলেন। শকুন্তলা চুহিয়াকে নিয়ে 
স্টেশনে হাজির হল এবং তাকে গান্ধীজির হাতে তুলে দিল। ছবিরও সমাপ্তি ঘটল। 

যে কাহিনী এতক্ষণ বলা হল, ভারত তথা ভারতের হিন্দু রাতিনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ কোন 
বিদেশী দর্শক এই ছবি দেখলে মনে এই ধারণা করতে বাধ্য হবে যে, ভারতের হিন্দু বিধবারা 
সমাজে অবাঞ্ছিতা। তারা অসহায় হয়ে বিধবা-নিবাসে থাকতে বাধ্য হন এবং পেট চালাবার 
জন্য গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করে থাকেন। কিন্তু সত্য হল, ভারতের হিন্দু বিধবারা এককালে 
যৌথ পরিবারের একজন হয়ে পরিবারের মধ্যেই বাস করতেন । আজও তারা কেউ ছেলে, 
কেউ বা ভাইয়ের সংসারে বাস করেন এবং সম্মানীয় জীবনযাপন করেন। এঁদের একটা 
ক্ষুদ্রাতিক্ষুত্র ভগ্মাংশই স্ব-ইচ্ছায় কাশীবাসী হন এবং সেখানেও সৎ ও সম্মানীয় 
জীবনযাপন করেন। 

পদস্বলন সব সমাজেই, সব ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। সেটা ব্যতিক্রম। সেই ব্যতিক্রমকে 
সামগ্রিক চিত্র হিসাবে তুলে ধরা অপরাধ এবং দীপা মেহতা সেই অপরাধে অপরাধী । কাশীর 
সমস্ত বিধবা-নিবাসই পতিতালয় এবং সব বিধবাই পতিতা, একথা সত্যের অপলাপ মাত্র। 
এইভাবে হিন্দু বিধবাদের এক কলুষিত চিত্র তুলে ধরে শ্রীমতী মেহতা অবশ্যই এক জঘন্য 
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অপরাধ করেছেন। “ওয়াটার” ছবিতে সৎ জীবনযাপনকারী একজন বিধবাকে দেখালেও তার 
অপরাধ লঘু করে দেখার যুক্তি খুঁজে পাওয়া যেত। 

ছবির চিত্রনাট্টের ৩৩ পৃষ্ঠায় দেখানো হচ্ছে যে, হরিহরণ জ্ঞানকীকে এক খদ্দেরের কাছে 
নিয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে সে জানকীকে প্রশ্ন করল, “বল তো, যতবার তুমি কোনও পুরুষ 
মানুষেরকাছে যাও ততবারই কি তুমি বাবা বিশ্বনাথের আশীর্বাদ পাও?” জবাবে জানকী 
বলছে, “শিব ঠাকুরের যা ইচ্ছা আমরা তা-ই করি।” এই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে দীপা 
মেহতা বলতে চাইছেন যে, বিধবাদের পতিতাবৃত্তি গ্রহণ বাবা বিশ্বনাথের চোখে খুবই পুণ্যের 
কাজ এবং প্রকৃতপক্ষে বাবা বিশ্বনাথের ইচ্ছাতেই বিধবারা পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করেন। উপরস্ত, 
কাজেই এই বাক্যালাপের মধ্য দিয়ে শ্রীমতী মেহতা হিন্দু বিধবাদের কলুষিত করার সঙ্গে সঙ্গে 
কাশীনগরীর অধিষ্ঠাতু দেবতা বিশ্বনাথের ভাবমৃর্তিতেও কালিমা লেপন করেছেন এবং হিন্দুর 
ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করেছেন। 

জানকী নারায়ণকে বিয়ে করবে। এ কথা শোনার পর মধুমতী জানকীকে বলছে, “তুই কি 
আমাদের সবাইকে শেষ করতে চাস। আমরা পরের জন্মে কুষ্ঠরোগী হয়ে বেঁচে থাকতে চাই 
না। যে পবিত্র জীবন আমরা বেছে নিয়েছি সেই পবিত্র জীবনই আমরা যাপন করব।” এই 
সংলাপের মধ্য দিয়ে দীপা মেহতা বলতে চাইছেন যে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজের বিশ্বাস 
যে, কোনও বিধবা বিয়ে করলে পরের জন্মে সে এবং তার সঙ্গীসাথীরা সবাই কুষ্ঠরোগী হয়ে 
জন্মাবে। এইখানেও দীপা মেহতা আবার বলছেন পতিতাবৃত্তিই হিন্দু বিধবাদের পবিত্র 
জীবনযাপন। 

চিত্রনাট্যের ৯৭ পৃষ্ঠায় নারায়ণের মা ভগবতী নারায়ণকে বলছে, “তোর বোধহয় জানা 
নেই যে, একজন ব্রাহ্মণ বা একজন দেবতা যে কোনও মেয়েমানুষে গমন করতে পারে এবং 
এর ফলে সেই মেয়েমানুষটাও পবিত্র হয়।” জানতে ইচ্ছা করে কোন হিন্দু শাস্তগ্রস্থ থেকে 
শ্রীমতী মেহতা এই তত্ব আবিষ্কার করেছেন। 

জানকী বিধবা-নিবাসে ফিরে এলে মধুমতী তাকে বলছে, “বিধবা আর বেশ্যাতে কোনও 
তফাৎ অছে না কি!” (পৃঃ ৯৮)। এই সংলাপের মধ্য দিয়ে শ্রীমতী মেহতা সমগ্র হিন্দু বিধনা 
সমাজকে অপমানিত ও কলুষিত করেছেন। তার এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য । 

চিত্রনাট্যের প্রায় শেষের দিকে, ৯৮ পৃষ্ঠায়, নারায়ণ বলছে, “ও তৎসৎ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়। 
সত্যই ঈশ্বর, এক এবং একমাত্র সত্য । এই সত্যের জন্যই আমি জীবনপাত করব। আর কোন 
ঈশ্বর আমি মানি না।” তখন শকুস্তলা বলছে, “দয়া করে নিজের ধর্মত্যাগ করো না”। তখন 
নারায়ণ বলছে, “আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে, তুমি কেন এখনও ধর্ম ত্যাগ করনি।” সংলাপের 
উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার। “ও তৎসৎ” হিন্দু ধর্মের বাণী হতে পারে, কিন্তু পরম সত্য হিন্দু ধর্মে 


|| দীপা মেহতার “ওয়াটার' কি নান্দনিক শিল্প, না হিন্দু সংস্কৃতির উপর স্বেচ্ছাকৃত কলঙ্ক লেপন।। ১১৯ 


নেই। সেই পরম সত্য আছে অন্য কোথাও । কাজেই সত্যকে পেতে হলে হিন্দু ধর্মকে পরিত্যাগ 
করতে হবে । আসল কথা হল সত্য আছে খ্রিষ্ট ধর্মে। তাই সব হিন্দু সেই সত্যকে পেতে ধর্ম 
ত্যাগ করে খ্রিস্টান হও । এটাই হল “ওয়াটার” ছবির সর্বশেষ ও মূল বক্তব্য 

অনেক দিন আগে থেকেই পাশ্চাত্যের পাত্রীরা খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য ভারতের নরম 
মাটিকে বেছে নিয়েছে। এখানকার হিন্দুরা উদার। তাই এখানে জোরালো প্রতিবাদ হয় না, 
প্রতিরোধ হয় না। তাছাড়া দরিদ্র হিন্দুদের সহজেই ঘুষ দিয়ে খ্রিস্টান করা চলে । মাসখানেক . 
আগে পোপ দ্বিতীয় জন পল এইসব কাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ভারতে এসেছিলেন। 
এইসব কাজে প্রথম পদক্ষেপই হল, হিন্দু ধর্মগরস্থাদিকে কুসংস্কারপূর্ণ বলে দেখাও, হিন্দু 
দেবদেবী ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের চরিত্র হনন কর। 

এই কাজে পাশ্চাত্যের ব্যবসায়ী সংস্থাগুলোও প্রচুর টাকা ঢালে। তাদের উদ্দেশ্য হল 
নতুন বাজার তৈরি করা, সাবেক বাজারকে প্রসারিত করা। খ্রিস্ট ধর্ম হল এই বাজার সৃষ্টির 
বাহন। খ্রিস্ট ধর্ম সেখানে যাবে সেখানেই পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সম্প্রসারিত হবে এবং পাশ্চাত্য 
সংস্কৃতির হাত ধরে পাশ্চাত্যের বাজারও বিস্তৃত হবে। দীপা মেহতা এই চক্রান্তের একটা 
ঘুঁটি। এই কারণেই শোনা যায়, “ওয়াটার” ছবি করার জন্য কানাডার খিিস্টান চার্চ দীপা 
মেহতাকে ৯৭,০০০ মার্কিন ডলার বা ৪২ লক্ষ টাকা দিয়েছে। 

পশ্চিমবঙ্গের কিছু লোক আজ জনসাধারণের মধ্যে এই কথা প্রচার করে চলেছেন যে 
কাশীর লোকেরা “ওয়াটার” ছবির শ্যটিং-এ বাধা দিয়ে শিল্পীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছে। 
তাই তারা দীপা মেহতাকে ডেকে আনছেন কলকাতার গঙ্গায় শ্যুটিং করার জন্য। এঁদের প্রশ্ন 
করতে ইচ্ছঅ করে-_কোনও শিল্পী যদি তাদের মা বোনকে নিয়ে ছবি করে সেই ছবিতে 
তাদের বেশ্যা হিসাবে দেখানো হয়, তবুও কি তারা সেই শিল্পীকে শিল্পের স্বাধীনতা দেবেন? 

আগেই বলা হয়েছে যে, “ওয়াটার” ছবিতে এক জায়গায় মধুমতী বলছে, “[1157915 
110 0106191706 0095/601) ৮/1৫0%/5 217 [010950100195+. এখানে কোনও বিশেষ বিধবা 
বা বিশেষ কোনও অঞ্চলের বিধবাদের লক্ষ্য করে ওই কথা বলা হয়নি। সমগ্র হিন্দু বিধবা 
সমাজকে লক্ষ্য করেই ওই সংলাপ তৈরি করা হয়েছে। 

কাজেই দীপা মেহতাকে যীরা ডেকে আনছেন তাদের ঘরের বিধবা মা বোনরাও এর মধ্যে 
পড়েন, একথা তারা যেন বিস্মৃত না হন। 


(বিগত ২০০০ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী এই প্রবন্ধটি “বতর্মান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 
এবং দীপা মেহতাকে ভারত ছেড়ে পালাতে হয়_ প্রকাশক) 


উন্নয়ন ঃ পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় অবধারণা 


বিগত ২০০০ সালের জুন মাসে মার্কিন পর্যটকদের একটি দল রাশিয়ার বরফ কাটা 
জাহাজ “ইয়ামল'-এ চড়ে উত্তরমেরু ভ্রমণ করতে গিয়েছিল। ঠিক উত্তর মেরুতে পৌঁছে 
তারা বিস্ময়ে হতবাক। যে জায়গা সারা বছর কঠিন বরফে আচ্ছাদিত থাকার কথা, সেখানে 
বিরাজ করছে পেয় জলের বিশাল এক জলাশয়, যার ব্যাস প্রায় দেড় কিলোমিটার। পরে এই 
সংবাদ যখন “নিউ ইয়র্ক টাইমস্‌; -এ ছাপা হল, তখন বিশেষজ্ঞরা এই মত ব্যক্ত করলেন যে, 
পৃথিবী উষ্ণতর হবার বা “প্লোবাল ওয়ার্মিং-এর এটা আরেকটি নিদর্শন। তারা" আরও 
বললেন যে, প্রায় ৫০ কোটি বছর আগে উত্তরমেরুর এতটা উষ্ণ হবার সুযোগ ঘটেছিল। 
সেইসঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের আবহাওয়াবিদরা জানালেন যে, বিগত দুই দশকে আলাঙ্কা, সাইবেরিয়া 
ও উত্তর কানাডার কিছু কিছু অঞ্চলের বাৎসরিক গড় তাপমাত্র প্রায় ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস 
বেড়ে গিয়েছে। ফলে মেরু অঞ্চলের বরফের আস্তরণ প্রীয় ৪০ শতাংশ পাতলা হয়ে গিয়েছে। 
তাছাড়া গত ১৯৮০-র দশকে ওই বরফের আস্তরণ যতটা জায়গা ঢেকে ফেলত, বর্তমানে 
তা থেকে ৬ শতাংশ কম জায়গা ঢাকতে পারছে। 

আবহাওয়াবিদরা আরও লক্ষ্য করেছেন যে, পৃথিবী উঞ্ণতর হবার ফলে কানাডায় প্রায় 
দু'সপ্তাহ দেরীতে শীত আসছে এবং দু-সপ্তাহ আগেই বসন্ত এসে যাচ্ছে। তাছাড়া আগে 
যেসব জায়গা সারা বছর বরফে ঢাকা থাকত, বর্তমানে সে সব জায়গার বরফ গরমকালে 
গলে যাচ্ছে। আগে এক্জিমো জাতীয় লোকেরা তিমি, সীল ইত্যাদি শিকার করে চির-বরফে 
ঢেকে সংরক্ষণ করতো, বর্তমানে তাদের খাদ্য সংরক্ষণ করতে অসুবিধা হচ্ছে এবং আরও 
উত্তরে চলে যেতে হচ্ছে। সেই রকম উত্তর মেরু ও তুন্দ্রা অঞ্চলের সাদা ভালুক, অন্যান্য 
জন্ত্, মাছ ও পাখি, যারা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় অভ্যস্ত, তারাও ব্রমে আরও উত্তরে 
চলেযাচ্ছে। 

বিজ্ঞানীদের অনুমান, মেরুদেশের তাপমাত্র আর কয়েক ডিগ্রি বাড়লে সেখানকার বরফের 
আস্তরণ সম্পূর্ণ গলে যাবে । ফলে সমুদ্রের জল উঁচু হয়ে মূল্যবান উপকূলবর্তী জমি প্লাবিত 
করবে। নিউইয়র্ক, মুম্বই বা চেন্নাই-এর মতো শহর প্লাবিত হবে। বাংলাদেশের মত নীচু 
জমির দেশের অনেক অংশ জলের তলায় চলে যাবে এবং মালদ্বীপের মতো ছ্বীপরাষ্ট্রগুলি 
চিরকালের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। 


|| উন্নয়ন ঃ পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় অবধারণা || ১২১ 


বিশ্ব জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন 

আজ এটা প্রায় সকলেরই জানা আছে যে, কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইন্রাসঅক্সাইড, মিথেন 
এবং আরও তিনটি গ্যাসকে একত্রে “গ্রিন হাউস গ্যাস” বলে। মূলত কয়লা ও খনিজ তেল 
জ্বালানোর ফলেই এই গ্যাসগুলো তৈরি হয়ে বাতাসে মিশে যায়। দিনের বেলায় পৃথিবী সূর্য 
থেকে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণ গ্রহণ করে উত্তপ্ত হয়। কিন্তু রাত্রিতে পৃথিবী সেই তাপ 
শুধুদীর্ঘ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অবলোহিত রশ্মির মাধ্যমেই বিকিরণ করে। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের শ্রিন-হাউস 
গ্যাসগুলো এই বিকিরণে বাধা দেয়। একটা কম্বলের মতো তারা পৃথিবীর তাপকে ধরে রাখে। 
ফলে পৃথিবী উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হতে থাকে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই ঘটনাকে 'গ্রিন-হাউস 
এফেক্ট বলে। পৃথিবীতে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টন তেল, কয়লা, ডিজেল ও পেল পুড়ছে। 
ফলে বায়ু মগ্ডলে গ্রিন-হাউস গ্যাসের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে 
বেড়ে চলেছে পৃথিবীর তাপমাত্রা। 

বিজ্ঞানীদের অনুমান, পৃথিবীর এই উষ্ণতা বৃদ্ধি পৃথিবীর জলবায়ুকে ভীষণভাবে প্রভাবিত 
করবে । ফলে কৃষির ভীষণ ক্ষতি হবে । অনেকের মতে, আফ্রিকায় চলতে থাকবে ব্রমাগত 
খরা এবং চীন, ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে চলতে থাকবে প্রবল বৃষ্টিপাত ও 
বন্যা। তাই এই খরা ও বন্যার ফলে কৃষি ভীষণভাবে মার খাবে । ফলে পৃথিবীর বহু অঞ্চলের 
মানুষকে না খেয়ে অনাহারে মরতে হবে। পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ৬০০ কোটি 
এবং এই সংখ্যা প্রতি বছর ৮ কোটি করে বাড়ছে। কৃষি মার খেলে এত লোকের মুখে অন্ন 
তুলে দেওয়া হবে এক অসম্ভব কাজ। বলতে দ্বিধা নেই যে, পাশ্চাত্যের ভোগবাদকে আশ্রয় 
করে গড়ে ওঠা যে উন্নয়নের ধারা মানুষ গ্রহণ করেছে, তার মধ্যেই উপরিউক্ত সমস্ত বিপদের 
মূল নিহিত রয়েছে। মানুষের জন্যই উন্নয়ন। কিন্তু আজকের ভোগবাদী উন্নয়ন সেই মানুষকেই 
সবংশে নির্বংশ করতে উদ্যত হয়েছে। এবং এই ধারা যদি বিনা বাধায় চলতে থাকে তবে 
অচিরেই তা যে পৃথিবীর প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে নষ্ট করে মানুষ সহ সমগ্র জীবজগতের 
বিলুপ্তি ডেকে আনবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। 

বিশেষজ্ঞদের মতে আরও কিছু কিছু ভয়ঙ্কর বিপদ এখনও লুকিয়ে আছে। পৃথিবীর বিষুবরেখা 
ও তার পার্শ্ববর্তী উষ্ণ অঞ্চল এবং মেরু অঞ্চলের মধ্যেকার তাপমাত্রার প্রভেদই আমাদের 
জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বিষুব অঞ্চলের অতিরিক্ত তাপ দুভাবে শীতল মেরু অঞ্চলের 
দিকে প্রবাহিত হয়। সমুদ্রের তলা দিয়ে প্রায় ১০০ আমাজন নদীর সমান প্রবল এক সমুদ্র 
স্রোত নিরক্ষ অঞ্চলের এই অতিরিক্ত তাপের প্রায় অর্ধেক মেরু দেশে বহন করে নিয়ে যায়। 
বিজ্ঞানীরা এই সমুদ্র আতকে “ওশ্যান কনভেয়র” বলেন। বাকি অর্ধেক তাপ ঝড়-বৃষ্টি ও বায়ু 
প্রবাহের মধ্যে দিয়ে নিরক্ষ অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলে প্রবাহিত হয়। কাজেই বুঝতে অসুবিধা 
হবার কথা নয় যে, মেরু অঞ্চল যদি দ্রুত উষ্ণ হয়ে উঠতে থাকে তবে ওশ্যান কনভেয়র ও 


১২২ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


বায়ু প্রবাহ, দু-ই দুর্বল হয়ে পড়বে এবং পৃথিবীর জলবায়ুর ব্যাপক এক ওলট-পালটের 
সুচনা করবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, এ সবের ফলে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দিক 
পরিবর্তন করে বা দুর্বল হয় তবে ভারতের পক্ষে তা কতখানি বিপদের কারণ হবে। 

এসব ব্যাপারে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, হঠাৎ করে এই বিপদের সুচনা হয়নি। 
১৮ শতাব্দীর শেষের দিকে শিল্প-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এই বিপদের সূচনা হয়েছিল। তখনকার 
সেই বিপদ আজ চুড়ান্ত আকারে মানব জাতির সামনে উপস্থিত হয়েছে। বিজ্ঞানীদের হিসাব 
মতো বিগত ২০০ বছরে বায়ু মগ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে ৩০ শতাংশ, 
নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে ১৫ শতাংশ এবং মিথেনের পরিমাণ বেড়েছে ১০০ 
শতাংশ । বিগত ১৯৮০ সালে যে পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড বাতাসে মিশেছে তার পরিমাণ 
ছিল ৫০৭ কোটিটন। ১৯৯৫ সালে তা বেড়ে হয় ৬২০ কোটি টন এবং বিজ্ঞানীদের অনুমান, 
বর্তমানে (২০০২) এর মান দীড়িয়েছে ৭২০ কোটি টন (সারণি-) দ্রষ্টব্য)। বর্তমান বিশ্বে 
সর্বাপেক্ষা অধিক গ্রিন হাউস গ্যাস বাতাসে ছাড়ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বায়ুমগ্ডলকে সর্বাপেক্ষা 
বেশি দূষিত করছে পাশ্চাত্যের ৩৪টি তথাকথিত উন্নত দেশ। এশিয়ার দেশগুলোও আজ 
আর পিছিয়ে নেই। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রদূষকারী দেশ হল আজকের চীন। 

রাষ্ট্রসজ্ঘের একটি সাম্প্রতিক রিপোর্ট জানা গেছে, বাতাসের এইসব গ্রিন হাউস গ্যাস 
বিগত ১০০ বছরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়িয়ে দিয়েছে! 
বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি গ্রিন হাউস গ্যাসের ব্যাপারে বর্তমান পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন করা 
না হয় তাহলে বর্তমান ২১শ শতাব্দীর শেষে পৃথিবীর গড় তাপমাত্র ৩.৫ ডিগ্রি থেকে ৫ ডিশ্রি 
সেলসিয়াল বৃদ্ধি পাবে । অনেকের মনে ধারণা হতে পারে যে, তাপমাত্রার এই সামান্য বৃদ্ধির 
ফলে কি এমন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে। তাই বলে রাখা দরকার যে, এই তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস 
হ্রাস পাবার ফলে অতীতের সাম্প্রতিকতম তুষার যুগ-এর আবির্ভাব হয়েছিল এবং কোন গ্রিন 
হাউস এফেক্ট না থাকলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যাবে। 


কিয়োটো সম্মেলন 


কি করে বাতাসে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ কমানো যায়, তা আজ একটা আন্তর্জাতিক 
সমস্যা। এইসব বিষয়ে আলাপ আলোচনা করার জন্য গত ১৯৯৭ সালের ১ ডিসেম্বর 
জাপানের কিয়োটা শহরে বিশাল এক বিশ্ব সম্মেলন শুরু হয়। ১৫৯টি দেশ থেকে আগত 
১৫০০ সরকারি প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন ' বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আরও ৩,৫০০ প্রতিনিধি এই 
সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এখানে বলা দরকার যে, বিগত ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও 
ডি জেনেরো শহরে সর্বপ্রথম এই ধরণের একটি বিশ্ব সম্মেলন হয়েছিল। তখন বিভিন্ন 
দেশের প্রতিনিধিরা যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কার্যক্ষেত্রে তার কতটা অগ্রসর হওয়া 
গিয়েছে সে সব বিষয়ও কিয়োটো সম্মেলনে স্থান পায়। 


|| উন্নয়ন ঃ পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় অবধারণা || ১২৩ 


কোন্‌ দেশ গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন কতটা কমাবে এই নিয়ে কিয়োটা সম্মেলন প্রচণ্ড 
বাগবিতপ্া ও তর্কাতর্কির সৃষ্টি হয়। ১১ ডিসেম্বর কিছু কিছু ঘোষণাপত্র জারির মধ্যে দিয়ে 
সম্মেলন শেষ হয়। ওই ঘোষণাপত্র বলা হয় যে, আমেরিকা সহ পাশ্চাত্যের শিল্লোন্নত 
দেশগুলো তাদের গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন ১৯৯০ সালে যা ছিল তার থেকে ৭ শতাংশ 
হ্রাস করবে। জাপান ও অন্যান্য কয়েকটি দেশ এই নির্গমন ৮ শতাংশ হাঁস করতে রাজি হয়। 
ঘোষণাপত্রে আরও বলা হয় যে, স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে 
তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করতে বাধ্য থাকবে। 

বেশিরভাগ পরিবেশবিদ মনে করেন যে, শিল্লোন্নত দেশগুলোর পক্ষে উপরিউক্ত পরিমাণে 
প্রদূষণ হাস করা কোন কঠিন কাজ নয়। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে খুব সহজেই তারা তা 
করতে পারে। কিন্তু চিস্তার বিষয় হল এই যে, ১৫৯টি স্বাক্ষরকারী দেশের মধ্যে ক'জন শেষ 
পর্যস্ত তাদের প্রতিশ্রুতিকে কার্যে পরিণত করবে? উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট এখনও পর্যস্ত ওই চুক্তি অনুমোদন করে নি। আরও মজার কথা হল, 
২০০০ সালে রিপাবলিকান প্রার্থী জর্জ বুশ রাষ্ট্রপতি হয়ে ওই চুক্তির দায়িত্ব পুরোপুরি 
অস্বীকার করেন। 

কিন্ত আগেই বলা হয়েছে, ভারতের পক্ষে বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পৃথিবী উষ্ণতর 
হতে থাকলে মৌসুমী বায়ু দুর্বল হবে। ফলে ভাতরে কৃষি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। 


পাশ্চাত্য রীতির অনুকরণে যে উন্নয়ন আজ চলছে, তার আর একটি ভয়ঙ্কর দিক হল, 
প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের নির্মম লুষ্ঠন। এর ফল হচ্ছে দু'রকমের। প্রথমত, প্রাকৃতিক 
সম্পদ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। বিগত কোটি কোটি বছর ধরে যে, তেল ও কয়লা ভূগর্ভে 
জমা হয়েছে, মাত্র ২০০ বছরের মধ্যে তা নিঃশেষ হবার উপক্রম হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই 
ব্যাপক লুঠনের ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য চরমভাবে বিনষ্ট হতে বসেছে। সমস্ত প্রকৃতি আজ 
মানুষের লোভ ও লালসার শিকারে পরিণত হয়েছে। এই লোভ-লালসা জন্ম দিয়েছে এক 
দানবের, যার নাম টেকনোলজি এবং এই দানব কল্পনাতীত গতিতে প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠন 
করে চলেছে। 

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, পাশ্চাত্যের এই উন্নয়নের ধারা দুইভাবে প্রকৃতিকে ক্ষতিশ্রস্ত 
করে চলেছে। প্রথমত, ব্যাপক হারে গ্রিনহাউস গ্যাস বা মূলত কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি 
করে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়িয়ে তুলেছে। দ্বিতীয়ত, যে গাছ কার্বন ডাই অক্সাইডকে অক্সিজেনে 
রূপান্তরিত করে, সেই গাছ কেটে বিপদণ্বাড়িয়ে তুলছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি সংস্থা “ওয়ার্ড 
রিসোর্সেস ইনস্টিটিউট” তার একটি রিপোর্টে বলছে, পৃথিবীর সমগ্র বনাঞ্চলের ৬০ শতাংশ 
ইতিমধ্যে কেটে ফেলা হয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের আর একটি সহযোগী সংস্থা “ফুড আ্যাণ্ড এগ্রিকালচার 


১২৪ ।| নির্বাচিত প্রবন্ধ সন্কলন।। 


অর্গনাইজেশন' তাররিপোর্টে বলছে যে, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে নিরক্ষীয় বনাঞ্জলের 
১,২৬,০০০ বর্গ কিমি অঞ্চল প্রতি বছর গাছ কেটে অথবা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করে 
ফেলা হয়েছে। বর্তমানে উপগ্রহের সাহায্যে কোন বনাঞ্চলের ১,২৬,০০০ বর্গ কিমি অঞ্চল 
প্রতি বছর গাছ কেটে অথবা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। বর্তমানে উপগ্রহের 
সাহায্যে কোন বনাঞ্চল কতটা নষ্ট করা হচ্ছেতা পুষানুপুঙ্ ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব । বিশেষজ্ঞরা 
হিসাব করে দেখেছেন যে, আমাজন নদীর অববাহিকার নিরক্ষীয় বনাঞ্চল প্রতিবছর ২১, 
০০০ বর্গ কিমি হিসাব নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে ।বি বি সি'র একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছেযে, 
২০০০ থেকে ২০০২ এই তিন বছরে এই বনাঞ্চলের যতটা কেটে নষ্ট করা হয়েছে তার 
আয়তন বেলজিয়াম দেশটির সমান। 

মাত্র ৫০ বছর আগেও আমাদের সাগর ও মহাসাগরগুলো সম্পূর্ণ প্রদূষণমুক্ত ছিল। 
কিন্ত পাশ্চাত্যের ভোগবাদ নির্ভর উন্নয়ন আজ তাদেরও দুষিত করতে শুরু করে দিয়েছে। 
পৃথিবীপৃষ্ঠের দুই-তৃতীয়াংশই হল সমুদ্র, যা ৪ কিমি থেকে শুরু করে কোথাও কোথাও ১১ 
কিমি পর্যস্ত গভীর। এই সমুদ্রই আমাদের আবহাওয়া, জলবায়ু ও তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ 
করে। প্রকৃতপক্ষে মানব জীবন এই সমুদ্রের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ।কিস্তু আজকের 
সমুদ্র রাসায়নিক সার, পোকা মারার ওষুধ, খনিজ তেল ও কল-কারখানার দূষিত বর্জ্য পদার্থের 
দ্বারা ব্যাপকভাবে দূষিত হচ্ছে। 

উপরস্ত ব্যাপক হারে মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর অবাধ শিকার বহু প্রজাতির মাছ ও 
জলজ প্রাণীর অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তৃলেছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, উন্নয়নের আক্রমণে 
প্রতিদিন প্রায় ৩০০ প্রজাতির মাছ, পাখি, পোকামাকড়, গাছপালা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। 

পৃথিবীর ৬০০ কোটি মানুষের মধ্যে ৩০০ কোটি মানুষ এশিয়ায় বাস করে । আজ এই 
৩০০ কোটি এশিয়াবাসী পাশ্চাত্যের ভোগবাদী ধ্যান ধারণায় প্রলুব্ধ হয়ে পাশ্চাত্যের মতো 
অতি দ্রুত উন্নতির পথে পা দিয়েছে। কিন্তু তার ফল হতে চলেছে মারাত্মক। বিশ্ব ব্যাঙ্কের একটি 
রিপোর্ট বলছে যে, দ্রুত শিল্পায়নের ফলে ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যে প্রদৃষণের মাত্রা 
বেড়েছে ইন্দোনেশিয়ার ৫০০ শতাংশ, ফিলিপাইনে ৮০০ শতাংশ এবং থাইল্যাণ্ডে ১২০০ 
শতাংশ। ফলে এশিয়ার শহর, নদী ও জলাশয়গুলো হয়ে পড়েছে বিশ্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
প্রদূষিত। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রদূষিত ১৫টি শহরের মধ্যে ১৩টি হল এশিয়ার শহর। 


জোহানেসবার্গ-এর শীর্ষ সম্মেলন 

উপরিউক্ত সমস্যাগুলোকে সামনে রেখে বিশ্ব প্রকৃতিকে দূষণমুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে 
গত বছর (২০০২ খৃঃ) দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ শহরে অনুষ্ঠিত হল বিশ্বের সমস্ত 
রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের এক শীর্ষ সম্মেলন ।“স্বয়ং-সক্ষম উন্নয়ন” শিরোনামের এই শীর্ষ সম্মেলন 
১ সেশ্টেম্বর থেকে শুরু করে ৫ সেস্টেম্বর শেষ হয়। দক্ষিণ আফ্রার রাষ্ট্রপতি শ্রীথাবো 


|| উন্নয়ন ঃ পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় অবধারণা।। ১২৫ 


মবেকি তার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে, বিশ্বের পরিবেশ ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছে, 
বন্যা ও খরার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় বাড়ছে, জমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে, তাই অধিক থেকে 
অধিকতর মাত্রায় রাসায়নিক সারের প্রয়োগ হচ্ছে। পৃথিবীর বনাঞ্চল হাস পাচ্ছে, সমুদ্রে 
মাছের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এই সব সমস্যার দিকে এখনই নজর না দিলে মানব জাতির 
ভবিষ্যৎ শীঘ্রই বিপন্ন হয়ে পড়বে । তিনি আরও বলেন, ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ ক্রমশ 
বেড়েই চলেছে। বর্তমান উন্নয়নের ধারা তা কমিয়ে আনতে ব্যর্থ হচ্ছে। 

পাঁচটি বিষয়কে এই শীর্ষ সম্মেলনে প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসাবে রাখা হয়। এই পাঁচটা 
বিষয় হল, 6১) জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য, (২) খাদ্য, (৩) পানীয় জল, (৪) শক্তি ও জলবায়ু, (৫) 
জৈব বিকাশ। পৃথিবীকে প্রদূষিত না করে কি করে উপরিউক্ত সঃস্যাগুলির সমাধান করা যায়, 
সেটাই ছিল আলোচনার মূল সূত্র। দূষণ অক্ষম সবুজ শিল্প, সবুজ স্থাপত্যবিদ্যা, সবুজ শক্তি 
উৎপাদন, সবুজ যানবাহন এবং বন্য গাছপালা ও জীবজস্তর সবুজ সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয় 
আলোচনায় মুখ্য স্থান লাভ করে। পৃথিবীকে সবুজ রাখতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন মানুষের 
সংখ্যা বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করা। 

বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬২০ কোটি, যা ১৯৫০ সালে ছিল মাত্র ২৫০ 
কোটি। বিগত ১৯৫০ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বেড়েছে ৬৪ শতাংশ এবং 
১৯৭৫ থেকে ২০০০ সাল, এই ২৫ বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে ৪৮ শতাংশ । বিশেষজ্ঞদের 
অনুমান, আগামী ২০৫০ সালে জনসংখ্যা বেড়ে ৯৩০ কোটি হবে এবং ২০৯৯ সালে তার 
১১০০ কোটিতে দাঁড়াবে। কাজেই জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ না করলে এত লোকের খাদ্য ও 
বাসস্থানের ব্যবস্থা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার কাজটা হবে আরও কঠিন। 
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মূল কথাই হল পরিবার নিয়ন্ত্রণ এবং এই কাজে মহিলাদের দায়িত্ব 
অধিক। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রথম পদক্ষেপ হল নারী শিক্ষা । কিন্তু উন্নয়নশীল দরিদ্র 
দেশগুলোতে নারী শিক্ষা অবহেলিত। তাই তাদের মধ্যে পরিবার নিয়ন্ত্রণের সচেতনতাও 
নেই বললেইচলে।তার ওপর রয়েছে মুসলিম দেশগুলোর প্রবল বিরোধিতা। কট্টর মুসলমানরা 
মনে করে পরিবার নিয়ন্ত্রণ ইসলাম বিরোধী, তাই কোন মহিলা পরিবার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা 
করলে বেশিরভাগ ইসলামী দেশেই তা অপরাধ বলে গণ্য হয়ে থাকে। তালিবানী আফগানিস্তানে 
এ কাজের শাস্তি ছিল মৃত্যু । 

পৃথিবীর লোকসংখ্যা যত বাড়ছে, খাদ্যের উৎপাদন তত বাড়ছে না। তাই আজ পৃথিবীর 
এক তৃতীয়াংশ বা ২০০ কোটি মানুষকে আংশিক অনাহারে কাটাতে হচ্ছে। এর মধ্যে ৫০ 
কোটি বয়স্ক ও ৩০ কোটি শিশু অনাহারজনিত অপুষ্টি ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত । যে ২০০ 
কোটি মানুষ প্রায় অনাহারে দিন কাটাচ্ছে তাদের কোন শৌচালয়েরও ব্যবস্থা নেই। খাদ্যের 
জন্য মানুষ প্রধানত ১৫টি শস্যের চাষ করে থাকে, যেমন-_ ধান, গম, যব, ভুট্টা ইত্যাদি। 


১২৬ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন || 


পৃথিবীর ৯০ শতাংশ মানুষের প্রধান খাদ্য হল এই সব শস্য। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে একই 
জমিতে বারম্বার একই শস্যের চাষ বছরের পর বছর ধরে করার ফলে জমির উর্বরতা কমে 
যাচ্ছে। এই উর্বরা শক্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে ব্যবহৃত হচ্ছে ক্রমাগত অধিক থেকে অধিকতর 
পরিমাণে রসায়নিক সার, যার ফলে পুরো জমিটাকেই বন্ধ্যা জমিতে পরিণত করছে।চীনের 
তাই হুদ এলাকার লক্ষ লক্ষ একর, এক কালের সর্বাপেক্ষা উর্বর জমি আজ বন্ধ্যা জমিতে 
পরিণত হয়েছে। 

বেশি বেশি রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে শুধু যে জমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে তাই নয়, 
সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে ফসলে পোকা লাগার বা ফসল রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা। ফলে 
ব্যবহৃত হচ্ছে অধিক থেকে অধিকতর পরিমাণে কীটনাশক । এই সব কীটনাশক ওষুধ হল 
বিষ। এই বিষবৃষ্টিতে ধুয়ে জমা হচ্ছে খাল-বিল, নদী ও সমুদ্রে। শাকপাতা, ফলমূলের সঙ্গে 
এই বিষ ঢুকছে মানুষের শরীরে। বিষাক্ত করে তুলছে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীকে । 

পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় ৭০ শতাংশ জলে ঢাকা। কিন্ত সেই জল লবণাক্ত ও পানে যোগ্য 
পৃথিবীর মোট জল সম্পদের মাত্র ২.৫ শতাংশ পানের যোগ্য এবং এই পানীয় জলের 
সামান্য ভগ্মাংশ মাত্র মানুষের পক্ষে আহরণযোগ্য। এই আহরণযোগ্য জলসম্পদের 
দুই-তৃতীয়াংশ শুধু কৃষিকাজে জন্যই খরচ হয়ে যায়। প্রতিটি বয়স্ক মানুষের প্রতিদিন প্রায় ৫০ 
লিটার পানীয় জলের প্রয়োজন হয়। তাই জনসংখ্যা যত বাড়ছে, পানীয় জলের জন্য হাহাকারও 
ততই বেড়ে চলেছে। বর্তমান পৃথিবীতে ১১০ কোটি মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জল পাচ্ছে না। তাই 
রাষট্রসজ্ঘের মহাসচিব কফি আন্নান উপরিউক্ত জোহানেসবার্গ শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে 
বলেন, “যদি আমরা পেয় জলের ব্যাপারে দ্রুত কোন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করি তবে আগামী 
২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ পানীয়যোগ্য জল পাবে না। 

পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল উদ্দেশ্যই হল যন্ত্র ব্যবহার করে মানুষকে কায়িক শ্রম থেকে মুক্তি 
দেওয়া। তাই সভ্যতা যত অগ্রসর হচ্ছে ততই বেড়ে চলেছে যন্ত্রের ব্যবহার। এবং সেই সঙ্গে 
সঙ্গে বেড়ে চলেছে যন্ত্র চালাবার জন্য শক্তির ব্যবহার। তেল, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদিই 
হল শক্তির মূল উৎস (সোরণি-২ দ্রষ্টব্য)। জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে এইসব জ্বালানীর 
প্রয়োজনীয়তাও বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বছরে ২.৫ শতাংশ হারে শক্তির চাহিদা বাড়ছে 
এবং পাশ্চাত্যের শিল্লোন্নত দেশগুলোতেই এই চাহিদা সর্বাধিক (সারণি-৩ দ্রষ্টব্য)। এই চাহিদার 
সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তেল, কয়লা পুড়িয়ে শক্তির উৎপাদন, বাড়ছে গ্রিন হাউস গ্যাসের 
নির্গমন। বাড়ছে পৃথিবীর উষ্ণতা, যার কুফলগুলো আগেই বলা হয়েছে। 


ভোগবাদী উন্নয়ন ও মানৰ সমাজ 


পাশ্চাত্যের ভোগবাদী উন্নয়নের প্রধান দোষ হল, এই উন্নয়ন সমগ্র মানব সমাজের 
উন্নতির কথা চিন্তা করে না। এই উন্নয়নের লক্ষ্য হল,সমাজের বেশিরভাগ মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ 


|| উন্নয়ন ঃ পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় অবধারণা || ১২৭ 


করে মুষ্টিমেয় কিছু বাছাই করা লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা। কারণ পীড়ন, লুঠন ও 
শোষণের মধ্যে দিয়েই পাশ্চাত্যের এই উন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল, এবং আজও 
এই শোষণ ও লুষ্ঠনের উপরই সেই উন্নয়নের ধারা টিকেরয়েছে। এককালে উপনিবেশগুলোকে 
শোষণ করে ইউরোপের মানুষদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করার জন্যই সেই উন্নয়ন শুরু হয়েছিল। 
আজ ভৌগোলিক উপনিবেশবাদ রূপান্তরিত হয়েছে অর্থনৈতিক ও কারিগরির উপনিবেশবাদে। 
মূল কথা হল, শোষণ, তা টাকা পয়সা ধার দিয়ে চরম ভাবে খণগ্রস্থ করেই হোক, অথবা 
উন্নত কারিগরি রপ্তানীর ধোকাবাজির মধ্যে দিয়েই হোক। লক্ষ্য সেই এক, শিল্পে অনুন্নত 
দেশগুলোকে শোষণ করে পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলির লোকেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি 
করা। পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র ৪ শতাংশ মানুষ আমেরিকায় বাস করে। কিন্তু এই ৪ 
শতাংশ মানুষ ভোগ করছে পৃথিবীর মোট উৎপাদিত সম্পদের ২৪ শতাংশ। 

কাজেই বলা যেতে পারে যে, বর্তমান উন্নয়নের ধারার মধ্যে নিহিত রয়েছে চূড়ান্ত অসম 
বন্টন। তাই এই উন্নয়ন সমগ্র মানব জাতির পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আদর্শ ধারা 
হিসাবে সমগ্র মানব জাতির পক্ষে মঙ্গলকর হতে পারে না। 

আজ পাশ্চাত্যের সুখ-স্থাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের দ্বারা লালায়িত হয়ে এশিয়া সহ পৃথিবীর 
অন্যান্য অঞ্চলের মানুষরাও পাশ্চাত্যের মতো টেকনোলজি ভিত্তিক উন্নয়নকে গ্রহণ করছে। 
ভাবছে, এভাবে তারাও পাশ্চাত্যের মতো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হবে। কিন্তু তাদের সেই 
স্বপ্ন কি কোনদিন বাস্তবে রূপায়িত হবে? হবে না। আজ আমেরিকার প্রতি ১.৬ জন মানুষের 
জন্য একটি গাড়িআছে।ওই একই স্বাচ্ছন্দ্য ১০০ কোটি ভারতবাসী ও ১৩০ কোটি চীনবাসীকে 
দিতে গেলে কত গাড়ি লাগবে? গাড়ি লাগবে প্রায় ১৪৪ কোটি, যা এক অসম্ভব ব্যাপার। 
পৃথিবীর মানুষ গড়ে রোজ খাবার খায় ২২০ ক্যালরি। কিন্তু এক জন আমেরিকান রোজ গড়ে 
খাবার খায় ৩৬০০ ক্যালরি । ভারত ও চীনের ২৩০ কোটি মানুষ যদি দৈনিক ৩৬০০ ক্যালরি 
খাবার খেতে শুরু করে তবে, পৃথিবীর বহু অঞ্চলের মানুষকে উপোস করে কাটাতে হবে। 

এর থেকেও বড় কথা হল পাশ্চাত্যের টেকনোলজি ও যন্ত্রনির্ভর উন্নয়নের ধারা মানব 
সমাজের মধ্যে চরম এক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে এবং মূল্যবোধের চরম অবনতি ঘটিয়ে 
চলেছে। প্রায় ১০০ বছর আগে আমাদের দেশেও পাশ্চাত্যের এই উন্নয়ন প্রক্রিয়া চালু 
হয়েছে। শহরকেন্দ্রিক এই উন্নয়নের ফলে দলে দলে মানুষ গ্রাম থেকে শহরে আসতে শুরু 
করেছে। ফলে পুরনো পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। নিজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন হয়ে শহরে 
আসার ফলে বাড়ছে একাকীত্ব এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অবসাদ, হতাশা ইত্যাদি মানসিক রোগ। 

পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোতে এই সব মানসিক রোগ চরম অবস্থায় পৌঁছেছে এবং 
শেষ পর্যস্ত আত্মহত্যার মতো করুণ পরিণতির মধ্যে দিয়ে তা সমাপ্ত হচ্ছে। এইসব দেশগুলোতে 
সব থেকে বেশি লোক মারা যায় গাড়ির দুর্ঘটনায়। মৃত্যুর দ্বিতীয় কারণ হল খুনোখুনি এবং 


১২৮ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


তৃতীয় কারণ হল আত্মহত্যা। একাকীত্ব ও অবসাদ তাদের বস্তুগত সাচ্ছন্দ্যকে লান করে 
দিচ্ছে। সেখানে ১০-১২ বছরের স্কুল ছাত্রী একাধিক সন্তানের জননী হয়ে পড়ছে। স্কুলে 
স্কুলে ক্রেশ খোলা হচ্ছে, যেখানে বাচ্চাকে রেখে কুমারী মায়েরা ক্লাস করতে পারে এবং দুই 
ক্লাসের ফাকে এসে বাচ্চাকে স্তন্যপান করাতে পারে। ১৫-১৬ বছরেরফ্কুল ছাত্ররা সমকামী বা 
“গে হয়ে যাচ্ছে, ড্রাগ খাচ্ছে আর এডস্‌ রোগে আক্রাস্ত হয়ে পড়ছে। 

“বিবর্তনবাদী মনস্তত্ববিদ' নামে এক দল বিজ্ঞানী শহর কেন্দ্রিক যাস্ত্রিক উন্নয়নজনিত 
বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধির কারণ অশ্নুসন্ধান করতে শুরু করে দিয়েছেন। তাদের মত হল, যেই 
শহুরে পরিবেশে মানুষ আজ জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে, সেই পরিবেশে মানুষ তার 
স্বাভাবিক আবেগ প্রকাশ করতে পারছে না। সব সময় তাকে কৃত্রিম ব্যবহার, কৃত্রিম ভদ্রতা 
ইত্যাদি মেনে চলতে হচ্ছে। এই ভাবে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর আবেগ দমন করার 
ফলে ক্রমে তা নানা রকম মানসিক বিকারের সৃষ্টি করছে। 

এইসব বিজ্ঞানীদের মতে, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, অবসাদ, হতাশা, নৈরাশ্য এমন কি খুন 
জখম করার মতো অপরাধ প্রবৃত্তির মূল কারণ হল শহরকেন্দ্রিক যাক্ত্রিক জীবনের একাকীত্ব 
ও নিঃসঙ্গতা। এই সব রোগীর রক্তে “কর্টিসল' নামক একটি যৌগের পরিমাণ ভীষণভাবে 
বেড়ে যায়। এইসব বিজ্ঞানী অনেক আদিম জাতির মধ্যেও পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। তারা 
দেখে অবাক হয়ে গিয়েছেন যে, এই সব জাতির লোকেদের মধ্যে অবসাদ বা হতাশার চিহ 
মাত্র নেই এবং তাদের রক্তে কার্টিসল-এর মাত্রাও অতি নগণ্য । 

এইসব আদিম প্রজাতির লোকেরা একই পরিবেশে, একই পারিপার্ষিক লোকজনের মধ্যে 
শিশুকাল থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যস্ত বসবাস করার ফলে সকলের সঙ্গে সকলের একটা নিবিড় 
আন্তরিকতা গড়ে ওঠে ।তাদের মধ্যে গোপনীয় বলে কিছু থাকে না।কিস্তু শহরের সভ্যতার 
চিত্রটা সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে সকলেই সকলের গোপনীয়তা রক্ষা করতে ব্যস্ত। তাইআস্মীয়তা 
ও বন্ধুত্ব, কোনটাই তত নিবিড় হতে সুযোগ পায় না। 

শহুরে সভ্যতার ফলে আজ পরিবার ভাঙতে ভাঙতে ক্ষুদ্রতম পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে 
পরিবারের সদস্য হল স্বামী, স্ত্রী এবং একটি কি দুটি শিশু। পরিবারের এই ভাঙনের সঙ্গে 
সর্বাপেক্ষা নির্যাতিত হচ্ছে শিশুরা । সেই সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে বড় করে তোলা হয়ে উঠেছে 
সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। যেখানে আজও পুরনো যৌথ পরিবার টিকে আছে, সেখানে শিশু 
মানুষ করা পরিবার বা পাড়া প্রতিবেশীর একটি যৌথ দায়িত্ব । পক্ষান্তরে শহরের একজন 
বিচ্ছিন মায়ের কাছে সেই সোজা কাজটাই হয়ে ওঠে দারুণ কঠিন। 

আমেরিকার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৭ সালের একটি রিপোর্ট বলছে যে, বর্তমানে 
সেখানকার ১০০০ বিবাহের মধ্যে ৫৩৮টি বিবাহ এক বছরের মধ্যেই বিবাহ বিচ্ছেদের মধ্যে 
দিয়ে সমাপ্ত হয়ে যায়। উপরস্ত সেখানে আজ যত শিশু জন্ম নিচ্ছে, তার মধ্যে ২৫ শতাংশের 


|| উন্নয়ন ঃ পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় অবধারণা || ১২৯ 


কোন পিতৃপরিচয় নেই। যেসব শিশুর বাবা-মায়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে অথবা 
যেসব শিশু পিতৃ পরিচয়হীন হয়ে জন্ম নিচ্ছে, তারা শিশুকাল থেকে পিতার স্নেহ যত্বু থেকে 
বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে তাদের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে নানা রকমের মানসিক বিকার এবং সমাজের 
প্রতি আক্রোশ ও প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবল আকাংক্ষা। ফলে বড় হয়ে এই সব শিশু খুন-খারাপি, 
চুরি, রাহাজানি ও অন্যান্য সমাজবিরোধী অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ছে! 

বিবর্তনবাদী মনস্তত্ববিদদের মতে, কোন শিশুই অপরাধী হয়ে জন্মায় না। প্রত্যেকটা 
মানুষই মানবিক দয়া, মায়া, বিশ্বাস, বন্ধুত্ব, পরোপকার ইত্যাদি কোমল স্বভাব নিয়েই জন্মগ্রহণ 
করে থাকে। কিন্তু যান্ত্রিক উন্নয়নের ফলে উদ্ভুত যান্ত্রিক শহর জীবনের একাকীত্ব, হতাশা, 
অবসাদ ও একঘেয়েমী মানুষের এই কোমল প্রবৃত্তিগুলোকে নির্মমভাবে হত্যা করছে। মানুষ 
ক্রমেই অপরাধমূলক কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। 

বিবর্তনবাদী মনস্তত্ুবিদ ডঃ মর্গে উইলসনের মত হল, আজকের যাস্ত্রিক সভ্যতা মানুষকে 
একটি পণ্যে পরিণত করেছে। বিভিন্ন পেশা ও দক্ষতার মানুষকে তাদের আত্মীয় স্বজন, 
বন্ধু-বান্ধবদের.থেকে আলাদা করে বাক্সভর্তি করা হচ্ছে এবং সেই বাক্সগুলোকে দূর দূরাস্তে 
চালান কবে দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে প্রিয়জনদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাবার ফলে তাদের 
মধ্যেকার কোমল প্রবৃত্তিগুলোও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। 


ভ্রান্ত পথে পাশ্চাত্যের উন্নয়ন প্রচেষ্টা 

পাশ্চাত্যের যান্ত্রিক উন্নয়নজনিত শহুরে সভ্যতার যে সমস্ত বিষময় ফলের কথা এতক্ষণ 
বলা হল, তার একমাত্র উৎস হল এই যে, এক ভ্রান্ত ভিত্তির ওপর পাশ্চাত্য তার উন্নয়নের 
সৌধ গড়ে তুলেছে। আগেই বলা হয়েছে যে, এই উন্নয়নের উদ্দেশ্য সমগ্র মানব জাতির 
কল্যাণ নয়, মুষ্টিমেয় কিছু লোকের কল্যাণসাধন মাত্র। উপরস্ত, এই উন্নয়নের স্বার্থে সমাজ 
ও পরিবেশের চরম ক্ষতি সাধন স্বীকৃত । এ ব্যাপারে বলতে হয় যে, পাশ্চাত্যের সমস্ত রকম 
প্রচেষ্টাই তাৎক্ষণিক লাভের জন্য, দীর্ঘ মেয়াদী লাভের জন্য নয়। পাশ্চাত্যের চিকিৎসাবিদ্যা 
এর এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই চিকিৎসাবিদ্যার উদ্দেশ্য তাৎক্ষণিক উপশম, দীর্ঘমেয়াদী উপশম 
এর লক্ষ্য নয়। তাই এর উদ্দেশ্য হল, তাৎক্ষণিক উপশমের জন্য ওষুধ তৈরি করে টাকা 
রোজগার করা। কিন্তু সেই ওষুধের দীর্ঘমেয়াদী পার্স প্রতিক্রিয়া যে চরম ক্ষতিসাধন করতে 
পারে, সে ব্যাপারে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। এই তাৎক্ষণিক লাভের জন্য সমাজ ও 
পরিবেশের চরম ক্ষতি করতেও তাদের কোন দ্বিধা নেই। তাৎক্ষণিক লাভের জন্য সমাজ ও 
পরিবেশের ক্ষতি করা যে নিজের পায়ে কুড়ুল মারার সামিল, সেই জ্ঞান পাশ্চাত্যের নেই। 

'আযারিস্টটল বলে গিয়েছেন, “মানুষ একটি সমাজবদ্ধ জন্ত,” এবং পাশ্চাত্য এই বাণীকে 
বেদবাক্য হিসাবে ধরে বসে আছে। তাই তাদের দৃষ্টিতে মানুষ হল এক প্রকার জন্ত বিশেষ। 
উপরক্তব পাশ্চাত্যের সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, মানব সমাজ হল কোন ক্লাব, সঙ্ঘ বা কোন 


নিপ্রস.১)-৯ 


১৩০ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর মত, যা মানব নামক জন্তুরা আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য গড়ে তোলে, 
ভাঙে আবার গড়ে তোলে। তাই পাশ্চাত্য মতে মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছাই হল 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং সমাজের ভালমন্দ গৌণ ব্যাপার মাত্র। 

বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রাথমিক অবস্থায় 1111, 73০101181) [.০০ ইত্যাদি 
মনীষিরা উপরিউক্ত মতবাদের জোরদার প্রচার করেন। উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন উদীয়মান 
শিল্পপতিদের হাতে সমাজের ক্ষতি করে মুনাফা কামাবার নৈতিক ছাড়পত্র তুলে দেওয়া । 
শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীরাও এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে সমাজের ও পরিবেশের 
যথেচ্ছ ক্ষতিসাধন করে মুনাফা কামিয়ে নিজেদের পেট মোটা করতে থাকে। 

সমাজের স্বার্থ থেকে ব্যক্তি স্বার্থকে ওপরে স্থান দিলে সমাজের কি সুদূরপ্রসারী ক্ষতি 
হতে পারে কয়েকটি উদাহরণ দিলে তা বুঝতে সুবিধা হবে। মার্কিন সংবিধানের দ্বিতীয় 
সংশোধন সেখানকার আশ্মেয়াস্ত্র নির্মাতাদের স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে যে, খাবার দাবার বা 
খেলনার মতো, যে পয়সা দেবে তাকেই তারা অস্ত্র বিক্রি করতে পারবে । এ ব্যাপারে আমেরিকার 
ব্যক্তি স্বাধীনতাবাদীদেরও প্রচ্ছন সমর্থন ছিল এবং তাদের মতে, প্রত্যেক মানুষেরই আত্মরক্ষার 
অধিকার আছে। তাই যে চাইবে তাকেই অস্ত্র হাতে তুলে দিতে হবে। 

বর্তমানে এই সংশোধনের বিষময় ফল ফলতে শুরু করেছে। প্রতি ৬ মিনিটে এক জন 
মার্কিন নাগরিক গুলির আঘাতে মারা যাচ্ছে। গাড়ির দুর্ঘনাটর পর গুলির আঘাত আজ 
সেখানে মৃত্যুর দ্বিতীয় কারণ। শুধু তাই নয়, একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রায় ১ 
লক্ষ ৩৫ হাজার স্কুলের ছাত্র রোজ আগ্মেয়াস্ত্র পকেটে নিয়ে স্কুলে যায়। এইসব ছাত্রের গুলিতে 
শিক্ষক ও সহপাঠীদের মৃত্যুর ঘটনা আজ সেখানে একটি রোজকার ঘটনা হয়ে উঠেছে। 
বিব্রত সরকার এই কারণে প্রত্যেক স্কুলের দরজায় ইলেকট্রনিক ধাতু-সন্ধানী যন্ত্র বসিয়ে 
দিয়েছে, যাতে কোন ছাত্র অস্ত্র নিয়ে স্কুলে ঢুকলে তা ধরা সম্ভব হয়। 

বর্তমানে ইন্টারনেটের অনেক ওয়েবসাইট অত্যস্ত অশ্লীল চিত্র, গল্প ইত্যাদি প্রচার করছে। 
বাবা-মা'র অবর্তমানে আমেরিকার অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা সে সব ওয়েবসাইটকে লগ করে 
সেইসব অশ্লীল চিত্র দেখে । গত ১৯৯৮ সালে রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন “কমিউনিকেশন ডিসেলী 
ত্যাক্ট” নামে একটি আইন প্রণয়ন করতে উদ্যত হন, যাতে ওইসব অশ্লীলতা প্রচারকারী 
ওয়েবসাইটগুলোর প্রচার বন্ধ করেদেওয়া যায়। সেই সময় আমেরিকার চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও 
যুক্তি দেখান যে, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা ওইসব অশ্লীলতা দেখলে তাদের চরিত্র ও নীতিবোধের 
দীর্ঘস্থায়ী অধোগমন হওয়া সম্ভব। 

এর মধ্যে অশ্লীলতা প্রচারকারীরা আমেরিকার আদালতে ওই আইনের বিরুদ্ধে মামলা 
করে । ওই মামলার বিচারকরা সমাজের স্বার্থ থেকে ব্যক্তি স্বার্থকেই ওপরে স্থানে দেন এবং 
তারা তাদের রায়ে বলেন যে, ওই প্রস্তাবিত আইন মার্কিন সংবিধানের বিরোধী, কারণ মার্কিন 
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সংবিধানের প্রথম সংশোধন মার্কিন নাগরিকদের যে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বাক্‌ স্বাধীনতা দিয়ে 
রেখেছে, ওই আইন সেই স্বাধীনতাকে খর্ব করবে। 

সেইরকম ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিতে গিয়ে পাশ্চাত্যের বহু দেশে ড্রাগ খাওয়াকে 
আইনের স্বীকৃতি দিতে হয়েছে। ওই সব দেশে রেস্তোরা বা চায়ের দোকানের মত ড্রাগ 
সেবনের পার্লার আছে, যেখানে যে কেউ পয়সা দিয়ে আফিম, হেরোইন, ব্রাউন সুগার, 
কোকেন যা ইচ্ছা তাই সেবন করতে পারে। 

ওই একই কারণে আমেরিকা সহ পাশ্চাত্যের সব দেশে দু'জন সমকামী পুরুষের মধ্যে 
বিবাহ আইনের স্বীকৃতি পেয়েছে। এদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে সাধারণ বিবাহ বিচ্ছেদের 
মতই খরপোষ দেবার আইনও চালু হয়েছে। কিন্তু সেখানকার চিস্তাবিদদের মত হল, সমকামী 
পুরুষদের মধ্যে এই বিবাহের আইন যুগ যুগাস্তর থেকে চলে আসা বিবাহ সম্পর্কে মানুষের 
ধ্যান ধারণাকে নস্যাৎ করে দেবে। ১৯৯৬ সালে এই আইন যখন আমেরিকায় চালু হয়, তখন 
এর বিরুদ্ধে অনেক বাদানুবাদ শুরু হয়। কিন্তু মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনে মানুষকে 
যেব্যক্তি স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তাকে মান্যতা দিতে গেলে এই অধিকারও তাদের না দিয়ে 
উপায় নেই। তাই সব বাদানুবাদও অচিরেই স্তব্ধ হয়ে যায়। 


ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী 

ব্যক্তি, সমাজ এবং উন্নয়ন সম্পর্কে ভারতীয় বা হিন্দু ধ্যানধারণাগুলো পাশ্চাত্যের সম্পূর্ণ 
বিপরীত। প্রথমত, ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে মানুষ কোন জন্ত মাত্র নয়, মানুষ হল পবিত্র 
সত্তা। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় মতানুসারে সমাজ হল স্বয়স্ত্, তাই মানুষ তাকে ভাঙতে বা গড়তে 
পারে না। বরং একজন ব্যক্তি হল এই সমাজের ক্ষুদ্রতম অংশ। কিন্তু ব্যক্তিকে নিয়ে পরিবার 
এবং কিছু পরিবারকে নিয়ে সমাজ গঠিত হয়। বিশ্বের সমস্ত মানব পরিবারকে নিয়েই বিশ্ব 
মানব সমাজ। তাই ব্যক্তি সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং সমাজই ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। 

তৃতীয়ত, হিন্দু মতে, সমাজের স্বার্থ সকলের উপরে ব্যক্তির ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার 
বাব্যক্তি স্বার্থের স্থান তার নীচে। এই হিন্দু সংস্কৃতি “ধর্ম' শব্দটিকে সর্বেচ্চি গুরুত্ব দিয়েছে। যে 
সমস্ত বিধিবিধান সমষ্টির মঙ্গল সাধন করে, সেই সমস্ত বিধি বিধানকেই একত্রে ধর্ম বলে। 
তাই ধর্ম বলতে বোঝায় এই সমাজ থেকে উত্তৃত সেই সমস্ত স্বাভাবিক নিয়ম-কানুন, যাতে 
সমাজের সকলেরই মঙ্গল সাধিতহয়। তাই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মহাশয় ধর্মের ইংরাজী 
প্রতিশব্দ করেছেন “1717815 59০18118৮/5” | এবং আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত সর্বপল্লী 
রাধাকৃষ্ণণ মহাশয় ধর্মের প্রতিশব্দ হিসাবে ইংরাজী “৬1040” শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 
এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, এই দুই দিক্পালের একজনও ধর্মের বদলে রিলিজিয়ন শব্দ 
ব্যবহার করেননি। ্‌ 


১৩২ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সন্ধলন। " 


আর একটি উদাহরণ দিলে ধর্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝতে আরও সুবিধা হবে। মহাভারতের 
শাস্তি পর্বে শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীম্ম যখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নানা বিষয়ে উপদেশ 
দিচ্ছিলেন, তখন তিনি এক জায়গায় বলেন, “অতি প্রাটীন কালে রাজা ছিল না, রাজ্য ছিল 
না, দণ্ড ছিল না, দপ্ডার্হ ব্যক্তিও ছিল না, তখন প্রজারা ধর্মানুসারে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা 
করত।” পিতামহভীম্মের এই বাক্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, পণ্ডিত দীনদয়ালজীই ধর্ম শব্দের 
সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ ধর্ম শব্দের অর্থ সমাজ থেকে উদ্ভুত স্বাভাবিক নিয়মকানুন, 
যার উদ্দেশ্য সমগ্র সমাজের মঙ্গল সাধন। পিতামহ ভীম্মের কথা থেকে এটাও পরিষ্কার হচ্ছে 
যে, মানুষ যদি এই ধর্ম বাসস্বাভাবিক নিয়ম কানুনকে মেনে চলে বা মর্যাদা দেয়, তাহলে কোন 
সমাজে কোন অপরাধ থাকতে পারে না, অপরাধী থাকতে পারে না। তাই কোন শাসনতন্ত্র, 
শাসক, অন্য কোন আইন কানুন এবং সেই আইন রক্ষার জন্য পুলিশ বাহিনী, বিচার ব্যবস্থা, 
শাস্তি ইত্যাদি কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না। 

ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই ধর্ম শব্দকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, স্বয়ং 
ঈশ্বরও ধর্মের উল্লঙ্ঘন করতে পারেন না, মানুষের তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। এখানে এটাও 
বোঝা যাচ্ছে, ধর্ম বলতে বোঝায় ন্যায়। যাহা ন্যায় তাহাই ধর্ম। ঈশ্বর কোন অন্যায় কাজ 
করতে পারেন না, তাই ধর্মকেও তিনি উলঙ্ঘন করতে পারেন না। হিন্দু সংস্কৃতিতে সমস্ত 
উচিত অনুচিতের মূলে রয়েছে এই ধর্ম। যা ধর্মাশ্রিত, তাই উচিত ও ন্যায়। আর যা ধর্ম 
বহির্ভূত, তাই অনুচিত ও অন্যায়। অপরদিক দিয়ে দেখতে গেলে, যা সমগ্র সমাজের পক্ষে 
মঙ্গলকর, কল্যাণকর, তাই ধর্ম, তাই উচিত আর তাই ন্যায় । আর যা কিছু সমাজের পক্ষে 
অকল্যাণকর, তাই অধর্ম তাই অনুচিত এবং তাই অন্যায়। আগেই বলা হয়েছে যে, পাশ্চাত্যের 
সমাজতত্তদিদের মতে, সমাজ হল ক্লাব বা জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর মতো সংগঠন, যা মানুষ 
তৈরি করে এবং আপন স্বার্থ সিদ্ধি বা উচ্চাশা পুরণের জন্য সমাজরূপী সেই সংগঠনকে 
ব্যবহার করে। কাজেই পাশ্চাত্য মতে, সমাজের প্রতি মানুষের কোন কর্তব্য নেইবা দায়িত্ব 
নেই। মানুষের কাজ হল সমাজকে ব্যবহার করা বা সমাজ থেকে শুধু গ্রহণ করা, সমাজকে 
কিছু দেওয়া হয়। 

কিন্তু হিন্দু মতে, সমাজ হল মাতৃস্বরূপা। সমাজ আছে বলেই মানুষের অস্তিত্ব আছে 
এবং সমাজই ব্যক্তি মানুষের জন্ম দিয়েছে,তাকে পালন-পোষণ করে বড় করেছে। তাই 
ব্যক্তি মানুষের কর্তব্য হল সমাজের কোন ক্ষতিসাধন না করা এবং সমাজের কল্যাণে ত্যাগ 
স্বীকার করা। ভগবান মনু মানুষকে সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করতে তিনটি 
ঝণের কথা বলে গেছেন দেবঝণ, পিতৃখণ ও ঝধিঝণ (মনুসংহিতা, ৪/২৫৭)। কৌটিল্য 
তার অর্থশান্ত্রে বলেছেন, “যে ব্যক্তি আর্থিক দিক দিয়ে সমর্থ হওয়া সত্তেও সামাজিক কর্তব্য 
পালন করে না, রাজা তার সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করবেন” (২/১/২৮-৩২)। মহাত্মা বিদুর 
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বলে গিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অনেক সম্পত্তির মালিক হওয়া সত্ত্বেও তার সম্পদের একটা 
অংশ সমাজের কল্যাণে দানধ্যান করে না, সেই ব্যক্তিকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করা উচিত 
(উদ্যোগ পর্ব,৩৩/৬৫)। 

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ভারতীয় আদর্শ হল সমাজের কল্যাণে ব্যক্তি স্বার্থের 
ত্যাগ, পাশ্চাত্যের মতো ব্যক্তিস্বার্ের খাতিরে সমাজকে ব্যবহার করার মতো স্বার্থপরতা 
নয়। সুতরাং হিন্দুর দৃষ্টিতে সেটাই প্রকৃত উন্নয়ন যা সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণ ও উন্নতি 
সাধন করে। বৃহত্তর অর্থে যা সমগ্র জীবজগত, সমস্ত প্রকৃতি বা সমস্ত সৃষ্টির কল্যাণ ও উন্নতি 
বিধান করে এবং এই বিশ্ব প্রকৃতির সামান্যতম ক্ষতি সাধন না করে। 
ভারতীয় দৃষ্টিতে উন্নয়ন 

উন্নয়ন বলতে পাশ্চাত্য বোঝে শুধু বস্তুগত উন্নয়ন। মানুষের চারিত্রিক, মানসিক বা 
আধ্যাত্মিক উন্নয়নের ব্যাপারে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কোন মাথাব্যাথা নেই। এখানেই উন্নয়নের 
ব্যাপারে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় ভাবধারার মূল প্রভেদ নিহিত রয়েছে। পাশ্চাত্য মতে, মানুষ 
হল সমাজদ্ধ জন্ত মাত্র। তাই জন্তর যা দরকার সেই আহার নিদ্রা আর মৈথুনের ব্যবস্থা 
করলেই মানুষ সুখী হবে । এই কারণে উন্নয়ন সম্পর্কিত সমস্ত পাশ্চাত্য তত্বকেই 'শিশ্সোদর 
তত্্ বলা চলে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর উপর দীঁড়িয়েই জন স্টুয়ার্ট মিল লিখেছেন, “ইন্দিয়সুখই 
হল কামনার একমাত্র বস্তু, ইন্দ্িয়সুখই একমাত্র কাম্য ।” ওই একই দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা চালিত হয়ে 
বেশ্থাম বলেছেন, “গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্যই হল বেশি বেশি সংখ্যক মানুষের জন্য বেশি 
বেশি ইন্দ্রিয় সুখের ব্যবস্থা করা ।” তিনি আরও বলেছেন, “ইন্দ্রিয় সুখই মঙ্গলকর, এবং 
ইন্দ্রিয় সুখই একটি মানুষকে আইনের বাধ্য করে তোলে ।” 

কিন্ত প্রশ্ন হল, শুধু ইন্দ্রিয় সুখই কি মানুষকে সুখী করতে পারে? যে ব্যক্তি দিনের পর দিন 
অনিদ্রায় ভুগছে, শুধু ইন্দ্রিয় সুখ কি তাকে সুখী করতে পারে? যে ব্যক্তি চরম অবসাদের 
শিকার, ইন্দ্রিয় সুখ কি তাকে সুখী করতে পারে? এই পৃথিবীতে একমাত্র আমেরিকার মানুষই 
সর্বাপেক্ষা বেশি ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করে, তাই সেখানকার সব মানুষ কি সুখী? গত ১৯৫৭ 
সাল থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে আমেরিকার অধিবাসীদের মাথাপিছু'আয় তিনগুণ বেড়েছে। 
কিন্তু একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে,**আমি সুখে আছি” শ্রকথা বলার মতো লোকের 
সংখ্যা মোটেই বাড়েনি। ১৯৫৭ সালেও এক তৃতীয়াংশ মানুষ বলেছিল সুখে আছি এবং 
১৯৯০ সালেও ওই এক তৃতীয়াংশ মানুষই সুখে আছে বলে স্বীকার করছে। তাই “দি পারসুট 
অফহ্যাপিনেস" গ্রন্থের লেখক প্রখ্যাত মনস্তত্ববিদ ডঃ ডেভিড মায়ার্স বলেন, “শুধু বস্তুগত 
ইন্দ্রিয়সুখ মানুষকে সুখী করতে পারে না।” তিনি আরও বলেন,“ বেশি বেশি বস্ত্রগত সম্পদের 
উৎপাদন মানুষের গভীরতম অন্তরের প্রয়োজনের একমাত্র উপায় নয়।” 


-১৩৪ ॥। নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


এইসব কথাবার্তা থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, মানুষকে সুখী করতে হলে শুধুমাত্র বস্তুগত 
ভোগের সামগ্রি বাড়িয়ে তা করা যাবে না। বস্তুগত সামগ্রির চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে তার অ-বস্তগত 
চাহিদার দিকেও নজর দিতে হবে। বস্তগত সামগ্রির চাহিদা পুরণ মানুষকে সুখী করার প্রথম 
পদক্ষেপ মাত্র, কিন্তু তা শেষ কথা নয়। 


ভারতীয় মনীষাই একমাত্র উপরিউক্ত সমস্যার সঠিক সমাধান মানব জাতির সামনে 
রাখতে পেরেছে। এই পার্থিব মানব জীবন নিয়ে কি করতে হবে? এই প্রশ্নের জবাবে আমাদের 
মুনি ঝষিরা মানব জাতির সামনে চারটি লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে গিয়েছেন এবং এই চারটি লক্ষ্যেরই 
পরিপূর্তির জন্য সচেষ্ট হতে বলে গিয়েছেন। এই চারটি লক্ষ্যকে চার পুরুষার্থ বলে এবং তা 
হল অর্থ, কাম, ধর্ম ও মোক্ষ। এর মধ্যে প্রথম দুটি পুরুষার্থ অর্থ ও কাম হল বস্তগত এবং 
বাদবাকি দুটো অর্থাৎ ধর্ম ও মোক্ষ হল অ-বস্তুগত। 

এই পৃথিবীতে যত ভোগ্য বস্তু আছে, তারই সামগ্রিক নাম অর্থ। আজকাল টাকা-পয়সার 
বিনিময়ে ওই সব ভোগ্য বস্ত জোগাড় করা যায় বলে টাকা-পয়সারই নাম হয়ে গিয়েছে অর্থ 
আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, টাকা-পয়সা অর্থ নয়, টাকা-পয়সা দিয়ে আমরা যা কিনে 
আনি সেগুলোই প্রকৃতপক্ষে অর্থ। এই অর্থ পুরুষার্থের মূল বৈশিষ্ট্য হল, এটাই একমাত্র 
পুরুষার্থ, যার স্থান মানব শরীরের বাইরে। 

কাম বলতে সাধারণত বোঝায় নারী সংসর্গ। কিন্তু কাম শব্দের প্রকৃত অর্থ হল ভোগের 
ইচ্ছা। অর্থাৎ যে কোন রকমের ভোগের কামনার নামই হল কাম। ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা এই 
কামের সৃষ্টি হয় এবং ইন্দ্রিয়গণের মাধ্যমে কামের পরিপূর্তি হয়। যেমন নাসিকা ইন্দ্রিয়ের 
মধ্যে দিয়ে সুস্বাদু খাবারের গন্ধ পেলে সেই খাদ্য খাবার কাম জন্মায়, এবং সেই খাবার খেলে 
জিহ্বা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে সেই কামের পরিপূর্তি হয়। এখানে ইন্দ্রিয় বলতে এগারোটি 
ইন্জ্রিয় বুঝতে হবে-_৫টি জ্ঞান্ত্রিয়, ৫টি কর্মেন্দ্িয় এবং মন একাদশ ইন্রিয়। 

আমাদের ইন্দ্িয়গুলো হল “ধেনুবৎ বসায়” । অর্থাৎ গরুর মন যেমন সর্বদা তার বাছুরের 
দিকে ধাবিত হয়, তেমনি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোও সর্বদা কামের দিকে ধাবিত হয়। তাহলে 
ইন্দ্রিয়দের দ্বারা বশীভূত হয়ে মানুষ কি সর্বদা কামের পিছনে দৌড়াতে থাকবে? এখানেই 
ধর্মের আবির্ভাব। ধর্মের অধিষ্ঠান হল আমাদের মস্তিষ্ক, আমাদের বুদ্ধি। এই বুদ্ধি চালাকি 
নয়। এই বুদ্ধিকে বলা হয় নিশ্চয়ন্ত্িকা বুদ্ধি। অর্থাৎ যে বুদ্ধি ভালো মন্দ, ন্যায় অন্যায়, সৎ 
অসৎ নিশ্চয় করতে পারে সেই বুদ্ধি। কাজেই বলা যায় যে, মানুষ ধর্মকে আশ্রয় করে কামকে 
নিয়ন্ত্রণ করবে। তাই আমাদের মুনি খাষিরা বলে গিয়েছেন, “রশ্মি (বস্পার দড়ি) যেমন রথকে 
নিয়ন্ত্রণ করে, অঙ্কুশ যেমন হাতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেই করকম ধর্ম মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করবে।” 


|| উন্নয়ন ঃ পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় অবধারণা।। ১৩৫ 


অর্থাৎ বল্লাহীন রথ যেমন উদ্দাম বেগে ছুটে গিয়ে কোন খানা ডোবায় পতিত হয়, তেমনি 
ধর্মহীন মানুষও কামের পিছনে ছুটে শেষে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙতে বাধ্য। 

হিন্দু শাস্ত্রের সর্বেচ্চ লক্ষ্য হল মোক্ষ বা মুক্তি। অন্য কথায়, পুনর্জন্ম চক্র থেকে মুক্তি। 
্হ্ষাজ্ঞান বা ঈশ্বরজ্ঞানের দ্বারাই এই মুক্তি সম্ভব (বিশদ বিবরণের জন্য বর্তমান লেখকের 
'পুরুযার্থ প্রসঙ্গ ঃ পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় ভাবধারা দ্রষ্টব্য) ব্রহ্ম ইন্রিয়গ্রাহ্য নন, তাই 
ভোগের দ্বারা ্রহ্মজ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। ত্যাগের দ্বারাই ্রন্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব ।“ত্যাশেনৈকেন 
তত্ৃমানসু" ত্যাগের দ্বারাই সেই পরমতত্বকে জানতে হবে। ভোগের ছ্বারা যেইন্দ্রিয় সুখ হয়, 
তাক্ষণস্থায়ী। তা “আদ্যস্তবস্ত', বা তার আদি এবং অস্ত আছে। কিন্তু ত্যাগ, বৈরাগ্য ও 
সাধনার ছারা ব্রন্মাজ্ঞান লাভ হলে যে সুখ-শাস্তি পাওয়া যায় তা চিরস্থায়ী। তাই গীতা বলছে, 
'ত্যাগাচ্ছিস্তসনস্তরমূ*। তাই হিন্দু শাস্ত্র মতে, এই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য হল মোক্ষ এবং 
তার পথ হল ত্যাগ। 

কিন্তু তাই বলে আমাদের মুনি খাষিরা সবাইকেই মোক্ষের জন্য চেষ্টা করতে বলেন নি। 
বরং তারা বলে গিয়েছেন, প্রত্যেকটি মানুষ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ__এই চারটি পুরুষার্থেরই 
পরিপূর্তির জন্য চেষ্টা করবে। অর্থাৎ প্রতিটি মানুষ টাকা রোজগার করবে, সেই টাকা দিয়ে 
ভোগের সামগ্রি (অর্থ) সংগ্রহ করবে, সেই সব সামগ্রির দ্বারা মনের কামনা কোম) পূরণ 
করবে, ধর্মকে আশ্রয় করে নিয়ন্ত্রিত ভোগ করবে এবং সব শেষে ত্যাগ বৈরাগ্যের মধ্যে দিয়ে 
ঈশ্বর লাভের সাধনা করবে। 

উপরিউক্ত আলোচনার মধ্যে দিয়ে এটা পরিষ্কার হচ্ছে যে, পাশ্চাত্যের 1৮1], 9811079, 
[.০০1০ ইত্যাদি চি্তাবিদরা যে উন্নয়নের কথা বলে গিয়েছেন, তাতে শুধুঅর্থ ও কামের কথা 
আছে, ধর্ম ও মোক্ষের কথা সেখানে অনুপস্থিত। এতে আশ্চর্যান্বিত হবার তেমন কোন কারণ 
নেই। এইসব ব্যাপারে পাশ্চাত্যের প্রথম কথাই হল, “মানুষ একটি সমাজবদ্ধ জীব", তাই 
তারা সেই জন্তদের জন্য জন্তদের উপযোগী করেই তাদের শাস্ত্র তৈরি করেছেন। এই দাস্তিক 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মোক্ষ ও ধর্মের মতো উচ্চ আদর্শকে বোঝার মতো মেধা ছিল কিনা বা 
আছে কিনা তা তর্কের বিষয়। 

কাজেই ধর্ম ও মোক্ষকে বাদ দিয়ে শুধু অর্থ ও কামকে ভিত্তি করে পাশ্চাত্য যে উন্নয়নের 
তত্ত্ব উপস্থিত করেছে, হিন্দ দৃষ্টিতে তা এক জাত্তব তত্ত্ব মাত্র। আর সেই উন্নয়নের জন্য যে 
পশ্থা অবলম্বন করে চলেছে, হিন্দুর দৃষ্টিতে তা জান্তব পথ মাত্র । তাই এই উন্নয়ন যে পাশ্চাত্য 
তথা সমগ্র মানব সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে হিন্দুর 
কাছে সেটাই প্রকৃত উন্নয়নের তত, যাতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-_এই চার পুরুষার্থকেই 
সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এবং সেটাই উন্নয়নের সঠিক পথ, যে পথে মানুষ চারটি 
পুরুষার্থেরই পরিপূর্তি ঘটাবার সুযোগ পাবে। সেই উন্নয়ন হবে সমগ্র মানব জাতির পক্ষে 
কল্যাণকর, পরিবেশ ও প্রকৃতির পক্ষে কল্যাণকর এবং সমগ্র সৃষ্টির পক্ষে কল্যাণকর। 


১৩৬ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


উপসংহার 


এই ভারতবর্ষ হল আধ্যাত্মিকতার 'দেশ। সত্যদ্রষ্টা সাধক মুনি খষিদের দেশ। বহু যুগ 
আগেই এই মহান দেশের দ্রষ্টারা বুঝতে পেরেছিলেন যে মানুষকে ভোগসর্বস্ব ইন্দ্রিয় সুখের 
দিকে ধাবিত করলে তারা মুহূর্তের মধ্যে প্রকৃতিকে ধ্বংস করে পৃথিবীকে শ্মশানে পরিণত করে 
ফেলবে। তাই তারা ভোগ নয়, ত্যাগকেই আদর্শ হিসাবে মানুষের সামনে রেখে গিয়েছেন। 
তারা আরও জানতেন যে, মানুষ জন্ত মাত্র নয়, মানুষ হল এক পবিত্র সত্ত্বা। কিন্ত মানুষের 
মধ্যে থেকে আধ্যাত্মিকতা চলে গেলে এই পবিত্র সত্তাই পশুতে পরিণত হবে। তাই তারা অর্থ 
ও কামের মধ্যে দিয়ে যেমন বৈষয়িক উন্নতিরকথা বলে গিয়েছেন, তেমনি ধর্ম ও মোক্ষের 
মধ্যে দিয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির কথাও বলে গেছেন। 

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, সম্তপ্র মানব জাতির পক্ষে কল্যাণকর, সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির পক্ষে 
কল্যাণকর হিন্দুর এই উন্নয়ন-তত্ব আজও পাশ্চাত্যের মনীষীদের কানে পৌঁছায় নি। 
আলোকপ্রাপ্ত হয়েও তারা আজও নিরক্ষর পশুপালক ইহুদীদের দ্বারা উদ্ভুত এক পশুভাবাপন্ন 
তত্বকে অনুসরণ করে চলেছেন। শুধু তাই নয়, সেই পশুভাবাপন্ন তত্ত্বকে তারা অন্রাস্ত সত্য 
বলেবিশ্বাস করে চলেছেন, যেই তত্ব মূল কথাই হল প্রকৃতিকে যথেচ্ছ লুণ্ঠন কর। 

বাইবেল মতে, গড ছয় দিনে এই বিশ্ব সংসার সৃষ্টি করার পর সপ্তম দিনে প্রথম মানব 
আদমকে সৃষ্টি করেছেন। সেই আদমকে পৃথিবীতে পাঠাবার সময় গড তাকে বলেছেন, “3৪ . 
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28-30) অর্থাৎ পৃথিবীতে গিয়ে ফলবান হও এবং সংখ্যা বৃদ্ধি কর, এই ভাবে সংখ্যা বাড়িয়ে 
পৃথিবীকে দখল কর এবং পদানত কর। সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখি এবং যে সব অন্ত 
জানোয়ার পৃথিবীতে বিচরণ করছে তাদের উপর প্রতৃত্ব বিস্তার কর। ...পৃথিবীতে ফল ও 
বীজ উৎপাদনকারী যত রকমের গাছপালা আছে, আম সবকিছু তোমার হাতে তুলে দিলাম। 
তোমরা তাদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করবে।...যত রকমের সবুজ গাছপালা পৃথিবীতে আছে, 
আমি খাদ্য হিসাবে সবই তোমাকে দিয়ে দিলাম।” 

এরপর মহাপ্লীবনের পরে গড নোয়াকে নির্বিচারে সমস্ত প্রাণীকে হত্যা করার ঢালাও 
অনুমতি দিয়ে দিলেন এবং বললেন, “1৩ চি 0158 91০0. ৮111 911 890 ৪11 
075 058505 91 0) 52111) 817 211 016 01109 ০1 0)6 211, 10011 ০৮০1 ০1680016 
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|| উন্নয়ন £ পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় অবধারণা ।। ১৩৭ 


9৬610110167 (061315 :[50 203) __-অর্থাৎ “বনের জন্ত্র জানোয়ার, আকাশের পাখি, 
যে সমস্ত প্রাণী ভূপৃষ্ঠে চলাফেরা করে এবং সমুদ্রের জলে যে সমস্ত মাছ বিচরণ করে, সবার 
ওপরেই তোমার ভয় এবং আতঙ্ক বর্ষিত হবে, এবং এইসব কিছুকেই আমি তোমার হাতে 
অর্পণ করলাম, ...মযেমন আগে আমি তোমাকে সবুজ গাছপালা দিয়েছি, সেরকম সবকিছুই 
এবার আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম।” 

বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, অশিক্ষিত, বর্বর, পশুপালক, যাযাবর ইহুদীদের দ্বারা 
প্রবর্তিত এই সমস্ত বর্বর তত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই ইয়োরোপের বর্বরের দল প্রকৃতিকে 
নির্মম ভাবে লুষ্ঠন করে, নির্বিচারে বনাঞ্চল নষ্ট করে, নির্বিচারে প্রাণী হত্যা করে এই পৃথিবীকে 
বিষাক্ত করে তুলেছে। মনুষ্যবাসের অযোগ্য করে তৃূলেছে। এতদিন ধরে নির্বিচারে প্রকৃতির 
ওপর নির্মম অত্যাচার চালাবার পর আজ এই সব বর্বরদের ইশ হয়েছে যে, প্রকৃতিকে নষ্ট 
করে, পরিবেশকে দূষিত করে তো নিজের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তাই তারা আজ 
রিও সম্মেলন, কিয়োটো সম্মেলন বা জোহানেসবার্ শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করতে শুরু 
করেছে। এতদিনে তাদের চৈতন্য হয়েছে যে, এই পৃথিবী শুধু লুষ্ঠন করে বড় লোক হবার বস্তু 
নয়, এটা আমাদের সকলের বাসস্থান। তাই এই বাসস্থানের ক্ষতি সাধন করলে ভবিষ্যৎ 
প্রজন্ম কোথায় বাস করবে? 

এতদিন এরা বলে এসেছে বিজ্ঞানের ছারা প্রকৃতিতে জয় করতে হবে। কিন্তু সে নিজেই 
যে প্রকৃতির একটা অংশ সে জ্ঞান এই বর্বরদের ছিল না। কিন্তু হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ 
বছর আগে এই ভারতের সত্যত্রষ্টী ঝষিরা বলে গিয়েছেন যে, এই পৃথিবী, এই প্রকৃতি 
মানুষের মাতৃত্বরূপা। সেই মাকে কখনো আঘাত করতে নেই, তার কোন ক্ষতিসাধন করতে 
নেই বা মাকে লুষ্ঠন করতে নেই। বাছুর যেমন মার ক্ষতি না করে তার দুধ পান করে, মানুষও 
ঠিক তেমনি মা প্রকৃতিকে, পৃথিবীকে দোহন করবে কখনো লুণ্ঠন করবে না। মৌমাছি যেমন 
ফুলের ক্ষতি না করে ফুল থেকে মধু আহরণ করে, মানুষও তেমনি প্রকৃতির ক্ষতি না করে 
তার থেকে প্রয়োজনীয় বস্ত' আহরণ করবে। তাই অথর্ববেদের খষি বলে গিয়েছেন, “হে 
মাতা ধরিত্রী, মা যেমন শিশুকে স্তন্য পান করায়, তুমিও তেমনি আমাদের দুগ্ধ পান করাও। 
...এই পৃথিবী আমার মাতা এবং আমি তার পুত্র বিশেষ । হে মাতা ধরিত্রী, প্রাণ রক্ষার জন্য 
আমি তোমার যে সামান্য আঘাত পৌঁছাই, তা যেন খুব শীঘ্র নিরাময় হয়ে যায়। আমি যেন 
তোমাকে আহত না করি। হে ধরিত্রী, তুমিই আমার পবিভ্রকারিণী মা, আমি তোমার সন্তান” 
€যজুর্বেদ সংহিতা, ১২/১/৭, ১০, ১২, ৩৫)। 

তবে সুখের কথা হল, পাশ্চাত্যও আজ বুঝতে শিখেছে যে শুধু অস্তিত রক্ষার জন্যই 
প্রকৃতির সংরক্ষণ দরকার এবং প্রকৃতি ধ্বংসকারী যে সভ্যতা আজ চলছে তার পরিবর্তন 
প্রয়োজন। এমন এক নতুন ভাবধারার প্রয়োজন যা পরিবেশকে দূষিত করবে না এবং যা 


১৩৮ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


সমগ্র মানব জাতির মঙ্গল চিস্তা করবে। তাই আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক ডঃ পিটার ভিটুসেক বলেন, “/19৬/721801£া) ৬111] ০012160 11 
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09509708105” __অর্থাৎ অবশ্যই নতুন এক ভাবাধারার আবির্ভীব ঘটবে যা খেয়াল রাখবে 
যে, মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল, কিন্তু প্রকৃতি মানুষের ওপর নির্ভরশীল নয়।...পরিবর্তন 
অবশ্যই আসবে, কারণ প্রতি বছরই জীব-জগৎ থেকে ভীতিকর থেকে আরও ভীতিকর 
সংকেত আসছে। ...মানুষ যখন বুঝতে বাধ্য হবে যে পরিবেশের প্রদূষণ তার নিজের জীবন 
তো বটেই, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবনও বিপজ্জনক করে তুলছে তখনই পরিবর্তন আসবে।” 

সেই রকম, আমেরিকার প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি আল গোরে বলেন, “01 ০1181167755 
15 (0 [11 116৮/ ৮/2%9 (0 8001559 01056 [01090161150 19801010£0201 (0 ০1 
010550৬91095 01০01070110 8110195109311110/ 0 17901108 ৪. £1০৪191159199০1 
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আমরা আগেই দেখেছি, ভারতের সত্যদরষ্টা ঝষিরা ত্যাগের পথকেই বাঁচার পথ বলে 
নির্দেশ করে গিয়েছেন। আমাদের ধর্ম পুরুষার্থ এই সংযম ও ত্যাগেরই শিক্ষা দেয়। আজ 
পাশ্চাত্যের চিস্তাবিদরাও ত্যাগ ও সংযমের মাহাত্ম্য বুঝতে শিখছেন, উপলব্ধি করতে শুরু 
করেছেন। তাই মার্কিন সাংবাদিক ল্যাব্স মরো বলেন, “যত সংযম করবে, মানুষ ততই লাভবান 
হবে।” তিনি আরও বলেন যে, “মদ্যপান, দ্রাগ সেবন, কুমারীদের মাতৃত্ব, অতি দ্রুতবেগে 
গাড়ি চালানোর ফলে দুর্ঘটনা, এ্যাডস্‌ রোগ ইত্যাদি বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার সমস্ত রকম 
ক্রেদ থেকে মুক্তি পেতে হলে চাই সংযম ও ত্যাগ। বয়ঙ্ক বা অল্প বয়সী সবাইকেই এই ত্যাগ 
ও সংযম অভ্যাস করতে হবে। এবং এই সমাজের মধ্যে সংযম ও ত্যাগের এক সংস্কৃতি গড়ে 

' তুলতে হবে, তবেই পাশ্চাত্য সমাজ রক্ষা পাবে।” বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, মরো 

সাহেব আমাদের ধর্ম ও মোক্ষ পুরুষার্থের কথাবার্তাগুলোই তার লেখার মধ্যে দিয়ে 
প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গ গীতার একটা শ্লোক স্মরণ করা চলতে পারে। যেখানে 
শ্রীভগবান বলেছেন__ 

“আপূর্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদ্থৎ। 

তদ্বকামা যদ্‌প্রবিশস্তি সর্বে সশাস্তিমাপ্পোতি ন কামকামী।।” 

__অর্থাৎ সমুদ্রে জল ঢাললে তার যেমন কোন পরিবর্তন হয় না, সেইরকম যেই ব্যক্তি 
কামনার দ্বারা আকৃষ্ট না হয়ে শাস্ত থাকেন, তিনিই শাস্তি পেয়ে থাকেন। যারা কামনার পিছনে . 
ধাবিত হয় তারা শ্রাস্তি পেতে পারে না। 


|| উন্নয়ন £ পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় অবধারণা।। ১৩৯ 


তাই আমরা এই ভারতবর্ষের মানুষ, এই বেদ, উপনিষদ, গীতার দেশের মানুষ এটাই 
আশা করব যে, এই মানব জাতি ভবিষ্যতে এমন এক উন্নয়নের ভাবধারা গ্রহণ করবে, যে 
ভাবধারা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-__এই চার পুরুযার্থেরই পরিপূর্তি ঘটাবে। যে ভাবধারা 
কোন বিশেষ জাতি বা ধর্মের মানুষের জন্য নয়, সমগ্র মানব জাতির উন্নতির কথা ভাববে। 
উন্নতির সেই ভাবধারা প্রকৃতিকে লুষ্ঠন করবে না। মা প্রকৃতিকে শুধু দোহন করবে। সেই 
উন্নয়ন প্রকৃতিকে প্রদূষিত করবে না। অকারণ জীব হত্যা করবে না বা বনের গাছপালা ধ্বংস 
করবে না। সে ভাবধারার প্রথম শিক্ষাই হবে--এই পৃথিবী, এই প্রকৃতি সমগ্র মানব জাতির 
মা। সমগ্র মানব সমাজ সেই মায়ের সস্তান। তাঁই মাকে কোন মতেই আঘাত করা বা আহত 
করা চলবে না। প্রকৃতি থেকে আলো, বাতাস, খাদ্য যাই আমরা গ্রহণ করি না কেন, সব 
কিছুকেই মায়ের প্রসাদ বলে শ্রদ্ধা করতে হবে, মাথায় তুলে নিতে হবে। এই বিশ্বগুরু ভারতবধই 
যে পৃথিবীর সমগ্র মানব সমাজকে সেই কল্যাণকারী উন্নয়নের পথ দেখাবে তা বলাই বাহুল্য। 
(39590 017 076 16%-11066 8041595 01161608016 “91815 [,8৮০1 96101178101) 


[0০610191191 90011157, 0188171560 0/ 016 19198101611 01 00111016, 
0০0৬9111701) 06 17019, 17510 ৪1 930110)07, 98110111151, 01 90. 8110 1011 


59010815, 2001)। 


ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সভ্যতারও জননী 


পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা তাদের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি যে কোন জ্ঞানের 
বিষয় আলোচনাকালে তা শুরু করেন শ্রীস থেকে । এভাবে তারা দেখাতে চেষ্টা করেন যে, 
বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা বলে যা চলছে তার জননী হল শ্রীস। এবং আ্যারিস্টটল, গ্ল্যাটো, 
সক্রেটিস, পিথাগোরাস ইত্যাদি মনীষীরাই হলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রণেতা । এর দ্বারা তারা 
প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতা স্ম্পূ বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীনভাবে গ্রীস 
থেকে শুরু হয়েছিল এবং কারও কাছ থেকে ধার করে তা গড়ে ওঠেনি। 

কিন্তু কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়াম জোন্স এই চিস্তাভাবনার 
ওপর বিরাট এক প্রশ্নচিহন খাড়া করলেন। তৎকালীন বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী উইলিয়াম 
জোন্সকে কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতি নিযুক্ত করে এবং সেই সূত্রে তিনি 
১৭৮৩ সলে কলকাতায় আসেন। দিনের বেলায় আদালতের কাজকর্ম সেরে তিনি রাতে 
পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্ঝানন মহাশয়ের কাছে সংস্কৃত শিখতে শুরু করেন। সংস্কৃত শিখতে 
শিখতে তিনি দেখতে পেলেন যে, সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে প্রাচীন ইয়োরোপীয় ভাষা, যেমন 
শ্রীক, ল্যাটিন, প্রাচীন সেল্টিক (০০1০), প্রাচীন জার্মান, প্রাটীন স্যাক্সন ইত্যাদি ভাষার অতি 
নিকট সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি আরও দেখলেন যে, কিছু কিছু সংস্কঁত শব্দ কোন রকম বিবর্তন 
ছাড়াই শ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় চলে গিয়েছে। 

সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওটাও বুঝতে পারলেন যে, প্রাটীন ইয়োরোপীয় ভাষাগুলোর বেশিরভাগ 
শব্দই সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যেমন সং্কুত “মাতৃ” থেকে শ্রীক “মেতের”, (76161), 
ল্যাটিন ম্যাটার (78191), প্রাচীন আর্মেনীয় ভাষায় “মাইর” (1181), প্রাচীন জার্মান ভাষায় 
“ডের” (1109), প্রাচীন স্যাক্সন ভাষায় “মোডার' (7108), প্রাচীন ইংরাজী ভাষায় “মডর" 
(71001) এবং শেষ পর্যস্ত আধুনিক ইংরাজী ভাষায় “মাদার' শব্দ এসেছে। 

সেই রকম সংস্কৃত “পিতৃ" থেকে শ্রীক “প্যাতের” (80), ল্যাটিন প্যাটার (281০), 
প্রাচীন আর্মেনীয় ভাষায় “ফেতার (০), প্রাচীন স্যাক্সন ভাষায় 09০, প্রাচীন ইংরাজী 
ভাষায় “ফাডার* (০) এবং এইভাবে আজকের ইংরাজী “ফাদার” (09) শব্দ এসেছে। 
ঠিক সেইরকম, সংস্কৃত 'ভ্রাতৃ থেকে 0700)9 সংফত “ভন্মী' থেকে ৬৪8109 “অগ্নি' থেকে 
1£7101015 127105 সংস্কৃত নক্ত' থেকে 01817 10০0091 ইত্যাদি। এই সব সাদৃশ্য থেকেজন্ম 
নিল নতুন এক শাস্ত্র, যার নাম তুলনামূলক ভাষাতত্ত বা 211191985। 


|| ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সভ্যতারও জননী || ১৪১ 


কিন্তু মুশকিল হল অন্য দিক দিয়ে। সাদা চামড়ার মালিক যে জোন্স সাহেব ভারতে 
এসেছেন এখানকার নেটিভ কালা আদমীদের শাসক হয়ে, সেই জোন্স সাহেব কেমন করে 
বলেন যে, এই নেটিভদের সংস্কৃত ভাষাই হল তার গর্বের শ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা, অথবা 
বলতে গেলে সমস্ত ইয়োরোপীয় ভাষারই জন্নী ৷ তাই তাকে এক ফন্দী করতে হল, তিনি 
বললেন যে, শ্রীক, ল্যাটিন এবং ইয়োরোপের অন্যান্য প্রাচীন ভাষাগুলো সংস্কৃতহয়ে আসেনি, 
এসেছে প্রাচীনতর অন্য কোন ভাষা থেকে, যা আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। তিনি আরও বললেন 
যে, সংস্কৃতও সেই প্রাটানতর ভাষা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। এই চাতুরীর সাহায্যে তিনি 
বলতে চাইলেন যে, শ্রীক, ল্যাটিন ও সংস্কৃত সমগোত্রীয় ভাষা এবং তিনি তার নামদিলেন 
ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা । এইভাবে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে উইলিয়াম জোন্স ইয়োরোপের অহমিকা 
ও দ্ত সাময়িকভাবে রক্ষা করলেন বটে, তবে আসল সত্য হল, সেই রকম আদিমতর কোন 
ভাষার খোঁজ আজও পাওয়া সম্ভব হয়নি, এবং কোন্‌ অঞ্চলের মানুষ সেই প্রাচীনতর ভাষায় 
কথা বলত তা আজও নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। 

উইলিয়াম জোস ও সমমতাবলম্বী পপ্তিতদের এই জালিয়াতিকে জোরদার করতে এগিয়ে 
এলেন জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমূলর ভট্টর। তিন বললেন যে, আর্য নামে এক জাতি এশিয়া ও 
ইয়োরোপের মাঝামাঝি কোন জায়গায় বসবাস করত এবং তারাই সেই প্রাটীনতর ভাষায় কথা 
বলত। ক্রমে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের ভাষারও বদল হতে 
থাকে। এদের মধ্যে যারা ভারতে এসেছিল, তাদের ভাষা হয়ে গিয়েছিল সংস্কৃত। যারা পারস্যে 
গেল, তাদের ভাষা হল আবেস্তান। আর যারা ইয়োরোপে গেল, তাদের ভাষা হয়ে গেল গ্রীক, 
ল্যাটিন, সেল্টিক, জার্মান, আর্মেনীয় ইত্যাদি ইত্যাদি। পরবর্তীকালে অন্যান্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা 
বলতে থাকলেন যে, সম্ভবত উরাল অঞ্চলে প্রাচীন সেই আর্য জাতি বসবাস করত। তারা কৃষি 
জানতো না। পশুচারণ ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। মতান্তরে সেই প্রাটীন আর্য জাতি মধ্য 
এশিয়া, দক্ষিণ রাশিয়া, পূর্ব আনাতোলিয়া, অথবা ইরানের মালভূমিতে বসবাস করত। 

এই ভারতবর্ষ যতদিন পরাধীন ছিল, যতদিন ইয়োরোপায়রা বিশ্বে দাদাগিরি কররত, 
ততদিন এই সবভ্রান্ত ধারণা, মিথ্যা প্রলাপ তারা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে পেরেছে। 
কিন্তু বর্তমানে বৈদিক নদী সরস্বতীর আবিষ্কার এই সব মিথ্যা গালগঞ্পের কবর রচনা করতে 
চলেছে। প্রাচীন সেই সরস্কতী নদীর তীরবর্তী ১৬০০ স্থান উত্খননের ফলে যে সমস্ত পুরাতাত্তিক 
নিদর্শনাদি পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, (১) সরস্বতী নদীর তীরবর্তী 
সভ্যতা এবং সিন্ধু নদের তীরবর্তী মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্লার সভ্যতা একই সভ্যতা । উপরন্তু 
আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, €২) সিন্ধু ও সরস্বতী দুই সভ্যতারই এক ভাষা ও এক লিপি 
ব্যবহৃত হত। এবং সেই ভাষা ছিল সংস্কৃত এবং লিপি ছিল প্রাচীন ব্রাহ্মী। কাজেই মহোর্জোদড়ো 
ও হরপ্লার সভ্যতার দ্বাবিড় সভ্যতা ছিল, সেই মতও আজ পরিত্যাক্ত হয়ে গিয়েছে। 


১৪২ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


সেই সঙ্গে সঙ্গে আজকের ভাষাবিদদের কাছে আজ এটা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান 
হচ্ছে যে, উইলিয়াম জোব্স যে ভাষাগুলিকে ইন্দো-ইয়োরোপীয় বলে চালাতে চেয়েছেন, 
সেই সব ভাষাগুলি সংস্কৃত থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। এ থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, অলীক 
কোন জায়গা থেকে অলীক কোন আর্ধজাতি ভারতে এসেছে, এই মত সর্বেবভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। 
বরং সংস্কৃতভাষী ভারতীয়রাই নানা সময় নানা দেশে গিয়ে বসতি করেছে বা সেই সব দেশ 
জয় করে উপনিবেশ তৈরি করেছে এবং এভাবেই সংস্কৃত ভাষা সেই সব দেশে গিয়েছে। সেই 
সঙ্গে সঙ্গে সংকৃত ভাষাও বিকৃত হতে হতে আজকের ইয়োরোপীয় ভাষাগুলিতে রূপান্তরিত 
হয়েছে। ভারতীয়রা যে এককালে পারস্য, মধ্য এশিয়া, এশিয়া মাইনর, গ্রীস ও ইতালী সহ 
ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইজরাইল আরব ইত্যাদি দেশে গিয়ে 
বসতি স্থাপন করেছিল, সে ব্যাপারে পণ্ডিতরা মোটামুটি এক মত। 

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার উপায় নেই যে, এককালে যে সব সংস্কৃতভাবী ভারতীয়রা 
গ্রীস ও ইতালীতে গিয়ে বসতি করেছিল, তারাই গ্রীক ও রোমান সভ্যতার অষ্টা এবং তাদের ভাষা 
থেকেই শ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। তাই বলতে হয় যে, সংহ্কতভাষী ভারতীয় 
হিন্দুরাই আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রণেতা এবং পাশ্চাত্যের যেই সব মনীষীদের নিয়ে পাশ্চাত্ত 
গর্ব করে, সেই আ্যারিস্টটল, প্ল্যাটো, পিথাশোরাসের মত ব্যক্তিরাও ছিলেন ভারতীয় হিন্দু। 

পণ্তিতেরা মনে করেন যে, সং্্কৃত আর্য শব্দটি গ্রীসে গিয়ে হয়ে যায় ত্যারিস্টো (51150) 
এবং এই জ্যারিস্টো থেকেই আরিস্টটল, আরিস্টারকাস ইত্যাদি নাম এবং ইংরাজীতে 
আরিস্টোক্র্যাট (75০00, আযারিস্টৌব্র্যাসি (479০0180/) ইত্যাদি শব্দ এসেছে। শুক্রাচার্য 
বাশুক্র থেকেই সম্ভবত সক্রেটিস নাম এসেছে। সেই রকম বিদ্যাপীঠের গুরু বা পীঠ শুরু 
থেকে শ্রীক পীঠগোরাস এবং ইংরাজী পিথাগোরাস (৮১%1880185) এসেছে বলে পন্ডিতরা 
মনে করেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা উচিত হবে যে, জার্মান পন্ডিত ম্যাক্সমূলর দৃঢ়ভাবে 
বিশ্বাস করতেন যে, সংস্কৃত “মোক্ষ' থেকে ম্যাক্স” শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। তাই সংস্ৃতে নাম 
সই করার সময় তিনি ম্যাক্সমূলর না লিখে মোক্ষমূলর লিখতেন। এই মোক্ষমূলর যতদিন 
ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড-এ ছিলেন, তখন সেখান থেকে কাউকে চিঠি লিখলে নিজের নাম 
লিখতেন মোক্ষমূলর ভট্ট এবং ঠিকানা লেখার সময় অক্সফোর্ড লিখতেন না। লিখতেন 
“গোতীর্ঘ নগর'। সেই রকম 'আ্যান্ডু' নামধারী যত সাহেব আছে, তাদের নাম যে ইন্দ্র থেকে 
এসেছে তা বলাই বাহুল্য। 

এ প্রসঙ্গে আরও দু একটি কথা বলে রাখা সঙ্গত হবে। .প্ডিত ম্যাক্সমূলরের মতে 
তথাকথিত অর্ধসভ্য, যাযাবর ও পশুপালক আর্যরা ঝ্থেদের পাঁচালী গাইতে গাইতে শরীষটপূর্ব 
১৫০০ বছর আগে ভারতে প্রবেশ করতে শুরু করে। সেই পন্ডিত ম্যাক্সমূলরই বলছেন যে 
্বীস্টপূর্ব প্রায় ৫০০ বছর আগে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছে। কাজেই আর্যদের আগমন ও 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মধ্যে সময় মাত্র ১০০০ বছর। এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে যা তেমন কোন বেশি 


|| ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সভ্যতারও জননী ১৪৩ 


সময় নয়। কাজেই ম্যা্সমূলরের মতানুসারে ওই ১০০০ বছরের অল্প সময়ের মধ্যে পশুপালক 
যাযাবর আর্যরা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী কৃষিজীবীতে পরিণত হয়েছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত 
ভাষায় বিপুল সাহিত্য সম্ভার রচনা করেছে। দর্শন, জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি করে সমগ্র 
পৃথিবীর গুরুর স্থান দখল করেছে, এটা এক হাস্যকর তত্ব। আরও হাস্যকর ব্যাপার হল, 
আমরা সেই হাস্যকর তত্ত্ে বিশ্বাস করে চলেছি। 

যাইহোক উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যে শ্ত্রীক সভ্যতা নিয়ে 
পাশ্চাত্য পন্ডিতদের অহমিকা ও গর্বের শেষ নেই, সেই শরীক বা হেলেনিক (7611710) 
সভ্যতাও ভারতেরই দান। অনেকে মনে করেন যে, যেই সব ভারতীয়রা পাশ্চাত্যে গিয়ে 
উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন তাদের বেশির ভাগই ছিলেন ক্ষত্রিয়, এবং তারা সংস্কৃত ছাড়াও 
পালি বা অন্যান্য প্রাকৃত ভাষাতেও কথা বলতেন। সেই কারণে পাশ্চাত্যের বর্তমান ভাষাগুলির 
বেশিরভাগ শব্দ সংস্কৃত, কিংবা পালি, কিংবা অন্য কোন প্রাকৃত ভাষা থেকে উৎপন্ন হওয়াই 
সম্ভব। তবে বেশির ভাগ পন্ডিতই মনে করেন শ্রীসে উপনিবেশ স্থাপনকারী ভারতীয়রা 
সংস্কৃত ভাষাতেই কথা বলতেন। তাই বেশির ভাগ শ্রীক শব্দ সংস্কৃত থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। 

আমাদের মধ্যে আজও অনেক ব্যক্তি আছেন। যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, আর্যরা বাইরে 
থেকে এসেছে। মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবিরা এ ব্যাপরে সকলের অগ্রগণ্য । কিন্তু “আর্যরা কোথা 
থেকে এসেছেন?" এ প্রশ্নের কোন বিশ্বাসযোগ্য জবাব তাদের কাছেও নেই। খাণ্থেদ যে মনুষ্য 
জাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ সে ব্যাপারে সব পন্ডিতই এক মত। সেই খশ্থেদে এমন কোন জায়গার 
নাম, নদীর নাম, পাহাড় পর্বতের নাম বা গাছপালা ও জীবজস্তর নাম নেই যা ভারতে নেই। 
কিন্তু আর্যরা বাইরে থেকে এসে থাকলে তাদের পুরানো বাসস্থানের নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, 
গাছপালা ও জীবজন্তর নাম অবশ্যই খণ্েদে থাকতো । পক্ষান্তরে, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা 
যাবে যে, বিদেশের মাটিতে অনেক ভারতীয় নাম লুকিয়ে রয়েছে। 

পর্ডিতদের মতে অযোধ্যার রাম থেকেই রোম (7২০11) নগরীর নাম হয়েছে। কাশ্যপ 
মুনির নাম থেকে “কাশ্যপ সাগর” এবং আজ তার নাম হয়েছে কাম্পিয়ান সাগর (বা ০8918) 
96৫) | সেই রকম পরশুরামের পরশু (কুঠার) থেকে পারস্য নাম হয়েছে। অর্থাৎ, পরশুরামের . 
অনুগামীরাই এককালে পারস্য জয় করে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং নাম রাখে 
পারস্য দেশ বা পারস্য। সকলেরই জানা আছে যে, নরওয়ে ও সুইডেন দেশ দুটোকে এক 
সঙ্গে স্যযান্ডিনেভিয়া বলা হয়ে থাকে। পল্ডিতদের মত হল, এককালে তা হ্বন্দ বা কার্তিকের 
সাম্রাজ্য ছিল এবং নাম ছিল হ্কন্দনাভি, এবং সেই স্বন্দনাভি থেকেই বর্তমান স্ক্যান্টিনেভিয়া 
এসেছে। সংস্কৃতে কুলিশ শব্দের অর্থ হল বজ্জ এবং হরিকুলিশ হল বলরামের এক নাম। আর 
এই হরিকুলিশ থেকেই শ্রীক বীর হারকিউলিস-এর নামকরণ হয়েছে। 

অনেকের কাছেই অবাক লাগবে যে, শ্রীকৃষ্ণই গ্রীসে গিয়ে আপোলো হয়েছেন। কৃষ্ণের এক 
নাম রাধাকাস্ত। রাধা অবলা নারী, তাই কৃষ্ণ অবলাকান্তও বটে । এবং এই অবকালাস্ত বা অবলা 


১৪৪ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


থেকেই গ্রীক আযাপোলা (4০11০) শব্দ এসেছে বলে পক্ভিতদের বিশ্বাস। দেবাদিদেব মহাদেব 
গ্রীসে হয়েছেন জীয়াস (225) এবং মিশ্বরে হয়েছেন ওসিরিস (05%15)। আফগানিস্তানের 
হাম্মান জাতির লোকদের বলা হত ভীল। এই ভীল জাতির যে সব লোকেরা গ্রীসে গিয়ে বসতি 
করেছিল, তারা তাদের দলপতিকে বলত ভীলপস। পন্ডিতরা মনে করেন যে, এই ভীলপসই 
কালক্রমে ভীলিপস (917111-095) এবং শেষ পর্যস্ত ফিলিন্ম (11115) হয়েছে। 

আরও মজার কথা হল, যে সব ভারতীয়রা মগধ অঞ্চল থেকে শ্রীসে গিয়েছিল, তাদের 
বলা হত মগধান। কালে এই মগধান হয়ে যায় ম্যাকেডন (0:৪1.5৫07) বা ম্যাসিডন 
(৬1৪০০৫০7) এবং শেষ পর্যস্ত এই ম্যাসিডন থেকে তাদের বসতির নাম হয়ে গেল 
ম্যাসিডোনিয়া (0৪০০০114)। কাজেই, যে অলেকজান্ডারকে মহান (01580 বানিয়ে 
মগধ অঞ্চলের ভারতীয়। যেহেতু আলেকজান্ডারের বাবার নাম ছিল ফিলিপ্‌স, তাই মতান্তরে 
এটাও বলা যায় যে, আলেকান্ডার ছিলেন আফগানিস্তানের ভীল জাতির লোক। সংস্কৃতে 
আলোকসুন্দর বলতে বোঝায় এমন এক ব্যক্তি, যার চেয়ে সুন্দর এই লোকে আর হয় না। 
অনেকের মতে এই অলোকসুন্দর থেকেই আলেকজান্ডার শব্দ এসেছে। 

পন্ডিতেরা মনে করেন যে, সংস্কৃত সুরূপা থেকেই ইয়োরোপ শব্দ এসেছে। সেই রকম 
অগ্স্ত্য ঝষির নাম থেকেই অগাস্টাস (4,855105), অগাস্টিন (4,8850176), অগাস্ট 
(88451) ইত্যাদি শব্দ এসেছে। রামের মায়ের নাম কৈকেয়ী থেকে কৈকয়, কৈকয় থেকে 
ককেশিয়া (08068518) এবং ককেশিয়া থেকে ককেসাস (08০৪909) পর্বতের নাম হয়েছে। 
সংস্কৃত স্থান থেকে থান, থান থেকে ঠান এবং এই ঠান থেকে ইংরাজী টাউন (7০৮7) শব্দ 
এসেছে। নৌ-চালনায় দক্ষ একটি জাতি ভারত থেকে ইয়োরোপ ও মধ্য এশিয়ায় যায়। তারা 
সাপের পুজো করত বলে বলা হত ফনীশ। কালক্রমে এই ফনীশ হয়ে গেল ফিনিশিয় 
(01706119018) অনেক পন্ডিতের মতে হোমার রচিত কাব্য ইলিয়াড ও ওডিসী রামায়ণের 
অনুকরণ মাত্র। রামায়ণের মূল কাহিনী যেমন সীতার অপহরণ ও সীতা উদ্ধার। তেমনি 
ইলিয়াড ও ওডিসীর মূল বক্তব্য হল রাণী হেলেন-এর অপহরণ ও তার উদ্ধার। 

সংস্কতে জলের আর এক নাম হল অপ। আরবে তা হল অব, পারস্যে আব, রাশিয়া ও 
তুরক্কে হল ওব। এই অব থেকেই আরবের পবিত্র জম্জম্‌ কুপের জলের নাম হল অব-এ 
জম্জম্‌। ওব থেকে রাশিয়ার নদীর নাম হল ওব। এই অব থেকেই পঞ্চ + অববা পাঞ্জাবের 
নাম হল। দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের নাম হল দৌ + অব বা দোয়াব। 

সংস্কৃতে স্বচ্ছ জলের নদীকে চোখের সঙ্গে তুলনা করার রীতি আছে এবং এভাবেই 
কপোতাক্ষ বা ময়ূরাক্ষী নদীর নাম এসেছে। শ্রীকরা আমুদরিয়া নদীকে বলত অক্সাস (0%5)। 
বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সংস্কৃত অক্ষি (চোখ) থেকেই এই অক্সাস শব্দ এসেছে। এবং 


|| ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সভ্যতারও জননী || ১৪৫ 


এটাও বুঝাতে অসুবিধা হয় না যে সংস্কৃত অম (প্রবল) ধারা থেকে আমুদরিয়া এবং শ্রীধারা 
থেকে সিরদরিয়া এসেছে। ইরোয়োপের নদীগুলির মধ্যে দানিউব অন্যতম। এর উপত্যকায় 
সম্ভবত ধান চাষ হত। তাই দেবধান্য + অব বা শুধু ধান্য + অব থেকেই হয়তো দানিউব নদীর 
নাম হয়েছে। অন্য মতে দেধান (জোয়ার) + অব থেকেও দানিউব নাম সম্ভভ। সেই রকম 
যুগোন্নাভিয়ার নেরা 1৪) নদী সংস্কৃত নীর থেকে, চেকোন্লোভাকিয়ার বাহ নদী সংস্কৃত বহ 
থেকে, পোল্যান্ডের ওদ্রা (09৫18) নদী সং্কৃত আর্র থেকে এবং সাইবেরিয়ার উদা নদী সংস্কৃত 
উদক থেকে এসেছে। ডাঃ অশোক বাগচী মহাশয় তার “587901.8701৬009711১151০91 
৬০০৪০৪1-” গ্রচ্থে এরকম ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। 

পাকিস্তানে, করাচীর কাছে রয়েছে মগর তালাও (বো কুমীরের হ্রদ) এবং সেখানকার 
অধিবাসীদের বলা হত মগরি। এই মগরি-ই শ্রীসে গিয়ে হয়ে গেল মেগারিস 0০58175)। 
এরাই শ্রীসে মেগারিস শহরের পত্তন করেন। ভাবতে অবাক লাগে যে, আজ যা ধর্মান্ধ 
পীঠস্থান এথেন্স নগরী । আরব সাগর থেকে ৯৪২ মাইল: উত্তরে রয়েছে ছোট্র দুর্গ শহর 
আটক। এরাই শ্রীসে তাদের বসতির নাম দিয়েছিল আটকস্থান। কালে এই আটকস্থান হল 
আটকথান এবং আটকথান থেকে এথেন্স। পাকিস্তানের হায়দরাবাদ শহরের লাগোয়া রয়েছে 
আর একটি ছোট্ট শহর, নাম থাট্টরা। এই €078118)-র লোকেরাই শ্রীসে গিয়ে যে বসতি 
স্থাপন করল, থাট্টা থেকে ক্রমে তা বদল হয়ে গেল আনিকা (/01০৪)। 

গ্রীসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের নাম ছিল স্পার্টা। সকেলরই জানা আছে যে, 
যুদ্ধবিদ্যায় এর অধিবাসীরা খুব পারদর্শী ছিল। তাই তাদের স্পর্ধাও ছিল অপরিসীম। বর্তমান 
লেখকের অনুমান, সংস্কৃত স্পর্ধা থেকেই ওই শহরের নাম হয়েছিল স্পার্টা। 

অযোধ্যার প্রকৃত উচ্চারণ হল অয়োধ্যা বা অয়োধ। এই অয়োধ্যার লোকেরা শ্রীসে গিয়ে 
হয়ে গেলেন অয়োধান এবং অয়োধান থেকে অয়োনান (0017187)। এই অয়োনান থেকে 

, দক্ষিণ গ্রীসের দ্বীপগুলোর নাম হল আয়োনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ 00711191875) এবং তৎসংলগ্ন 

সমুদ্রের নাম হল অয়োনিয়ান সমুদ্র 00181 5০৪)। পান্ডবদের নামানুসারে শ্রীসে পর্বতের 
নাম হয়েছে পিন্ডাস (১117443) পর্বত, যে থেসালী প্রদেশের মধ্যে কোণাকুনিভাবে অবস্থান 
করছে। এই পিন্ডাস পর্বতের পশ্চিমে গিয়ে বসতি করেছিল অশ্বারোহণে পটু এক ভারতীয় 
জাতি শ্রীসে তারা পরিচিত হল শক্তিশালী অশ্ব (5583) 1 জাতি হিসাবে । এবং এদের 
দলপতিকে বলা হত অশ্বপাস (45৬21983) । সংস্কৃতে ঘোড়ার আর এক নাম “হয়' এবং এই 
“হয়” থেকে তাদের আর একটি হল হিয়ানিয়ান (715917180)। কালে এই হিয়ানিয়ান হল 
ইয়ানিয়ান এবং শেষ পর্যন্ত ইয়ানিয়ান হয়ে গেল আয়োনিয়ান। 

গ্রীসে একটি ভারতীয় বসতির নাম ছিল লুঘমন (.1£1/018) বা ল্যাকমন (0.801101)। 
পল্ডিতদের বিশ্বাস, শ্রীরামচন্দ্রের ভাই লক্ষণের নাম থেকেই এই নাম এসেছে। রামের বড় 


নিপ্র-স.(১)-১০ 


১৪৬ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


ছেলের নাম লব এবং লবের বংশধররা শ্রীসে গিয়ে হয়ে গেলেন গণ-লব (0878 1.০) বা 
গণ লোবা (0817৪ 1,0৪)। কালে এই গণ-লোবা হল কান-লোবাই (0878-1,0511)। 
অযোধ্যার নাম থেকে নিকটবর্তী পর্বতের নাম হল ওউদ (08৫০) পর্বত, কালে যা হয়ে গেল 
ওইতা (018) পর্বত। 

আগেই বলা হয়েছে অযোধ্যার লোকেরা থেসালী প্রদেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল। 
কিন্তু প্রশ্ন হল, থেসালী নামটা কোথা থেকে এসেছে? পক্ডিতদের বিশ্বাস শ্রীসের ওই অঞ্চলে 
শালি ধানের চাষ হত। সেই থেকে ওই অঞ্চলের নাম হল, দেশ-শালি এবং এই দেশ-শালি 
€955-5811) কালে হয়ে গেল টিস-শালি (193-5811)। 

যাই হোক, শ্রীসে রামের বংশধররা ক্রমে হয়ে গেল অযোধ্যার রামের কূল বা (0411 
810-7২91) যা কালক্রমে হয়ে গেল কলিদরোমোস (0811-19-701703)। পন্ডিতেরা মনে 
করেন যে, এখান থেকেই তাদের একটি শাখা ইতালীতে গিয়ে রোম নগরীর পত্তন করে এবং 
অপর একটি শাকা চলে যায় দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে। 

শ্রীরাম ও তার বংশধররা ছিলেন সূর্য বংশীয় ক্ষত্রিয় এবং এঁরাই সিরিয়া ও ইরাকে (তৎকালীন 
মেসোপটেমিয়া) গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সূর্যের এক নাম অর্ক। পশ্চিমে গিয়ে অর্ক 
হয়ে গেল অরক, যেমন করে উত্তর ভারতে ধর্ম ধরম ও কর্ম করম হয়েছে । এই অরক 
থেকেই আজকের ইরাক শব্দ এসেছে। সূর্য শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ হল সূর্য্য 4158) বা 
সৃূরিয়। কালে এই সূরিয় হল সরিয়া এবং শেষ পর্যস্ত আজকের সিরিয়া (378)। 

হিমালয়ের এক নাম অদ্রি এবং এই অদ্রি থেকেই নীলাদ্রি (নীল + অদ্রি) শব্দ এসেছে। 
গ্রীসে এই অদ্রি হয়ে গেল ওথ্ি বা ওড্রি (0%/5 ০ ০) এবং এই অদ্রি থেকেই শ্রীস ও 
ইতালীর মধ্যবর্তী সমুদ্রের নাম হয়ে গেল আডরিয়াটিক সাগর ($৫118616 98৪)। পন্ডিতদের 
বিশ্বাস যে, যারা এই নামকরণ করেছিল তারা হিমালয়ের তরাই অঞ্ধ্ল থেকে শ্রীসে গিয়েছিল 
এবং হিমালয়ের অদ্রি থেকে তারা তাদের বসতির নাম দিয়েছিল অদ্রিউসমন ($,07091707)। 
তৃতীয় পান্ডব অর্জনের অনেক নাম ছিল, যার মধ্যে একটি হল ফাল্দুনী। এই ফান্দুনী গ্রীসে 
হয়ে গেল ফাল্গুনাস 021191800115)। পান্ডবদের যে বংশধররা গ্রীসে বসতি স্থাপন করেছিলেন, 
তারা তাদের সেই উপনিবেশের নাম দিয়েছিলেন ফাল্দুনিয়া 0%141800118)। থেসালি প্রদেশের 
পেলাগোনিয়া 0০61850718) শহর সেই ফাল্গুনিয়ার স্মৃতি বহন করে চলেছে | 

অর্জুনের আর এক নাম ছিল অজেয়, কারণ তিনি কোন যুদ্ধে পরাস্ত হননি। গ্রীসে এই 
অজেয় হয়ে গেল আযাজেয়াস। এই অজেয় থেকে অর্জুনের বংশধরদের নাম হয়ে গেল সেই 
আইগাইয়াস (4189103)। এঁরা শ্রীসের পূর্ব উপকূলে বসবাস করতেন। কালক্রমে এই 
আইগাইয়াস বা আইগাইয়ান থেকে, অথবা মতান্তরে আযাজেয়াস বা আযাজেয়ান থেকে, শ্রীস 
ও তুরস্কের মধ্যবর্তী সমুদ্রের নাম হল আ্যাজাইয়ান সমুদ্র (98৪18. 5০৪), যাঁর বর্তমান 
নাম আযাজেয়ান সাগর বা (১5218 9৪৪)। 


|| ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সভ্যতারও জননী।। ১৪৭ 


আফগানিস্তানের বর্তমান রাজধানীর নাম কাবুল। পক্ডিতদের মতে গোপাল থেকে এই 
কাবুল শব্দ এসেছে শ্রীকৃষ্ণের বংশধর যদু বংশের লোকেরাই এই নগর পত্তন করেছিল বলে 
তারা মনে করেন। এরাই গ্রীসে গিয়ে পরিচিত হলেন গোপালিনী (0০981101) নামে, যা 
কালক্রমে হয়ে গেল সেফালিনি (09018111)। তেমনি মহাভারতের কর্ণ (18115 বা 
€্রা৪)-এর বংশধররা শ্রীসে গিয়ে হয়ে গেল আকর্ণানিয়া /০৪০75118)। এবং যে দ্বীপে 
তারা বসতি করেছিল তার নাম হয় গেল কর্ণের দ্বীপ বা (08780 151৩)। 
ডিকশানারিতে আমাজন (/১18201) নামে একটি শব্দ আছে যার সাধারণ অর্থ হল, 
পুরুষের স্বভাব বিশিষ্ট নারী। অনেকে আবার অর্থ করে স্তন বিহীন নারী শ্রীসের গল্প গাথায় 
এই আমাজনদের উল্লেখ আছে। আমাজনদের দ্বারা গঠিত সেনাবহিনী এবং তাদের দ্বারা 
শাসিত রাজ্যের উল্লেখ আছে। কোথা থেকে এই আমাজন শব্দ এসেছে? পন্ডিতদের বিশ্বাস, 
শিবের পত্বী উমা থেকেই এই আমাজন শব্দ এসেছে। উমাসুৎ হল উমার পুত্র। শ্রীসে এই 
উমাসুৎ হয়ে গেল উমাসুন ([]7189907)। তাই উমার কন্যা হয়ে গেল উমাসুনা 
(00178500108) । এই উমাসুনা থেকে আমাজন (/,018201) এসেছে। এখানে এটাও বলে 
রাখা উচিত হবে যে শ্রীসে উমাসুৎ (0)785001) বা উমাসুনু 0071859070০) বলতে 
কার্তিককে বোঝায়। তেমনি অমিসেনাস (/১0159105) বলতে উমার সেনা বোঝায়। 
প্রাচীন কালে যারা শ্রীসে.গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল তাদের বলা হয় পেলাসগিয়ান 
(১91858187)। অনেক সময় আক্রমণকারী এবং উপনিবেশ স্থাপনকারী বর্বর জাতিকেও 
পেলাসগিয়ান বলা হয়ে থাকে। পন্ডিতদের মতে পেলারগস (৯141205) থেকেই পেলাসগিয়ান 
শব্দ এসেছে। পেলারগস শব্দের বিভিন্ন অর্থ হয় প্রথমত, পেলারগস শব্দের অর্থ সমুদ্র। 
তাই অনেকে মনে করেন যে, শ্রীসে বসতি স্থাপনকারী ওই সমস্ত লোকেরা সমুদ্রপথে গ্রীসে 
এসেছিল, তাই তাদের নাম হয়েছে পেলাসগিয়ান। অন্য মতানুসারে পেলো (9০1০) বলতে 
বোঝায় চাষবাস এবং অরগস (/51805) বলতে বোঝায় জমি । তাই মতাস্তরে পেলাসগনিয়ান 
শব্দের অর্থ হল, জমি চাষকারী বা কৃষিভিত্তিক সমাজের লোক। তৃতীয় এক মতানুসারে বলা 
হয় যে, আদি কালে বিহারের নাম ছিল পলাশ (পলিমাটি)। গ্রীসে এই পলাশ হয়ে গেল 
পেলাস এবং এই পেলাস থেকেই পেলাসগিয়ান শব্দ এসেছে। এই মত মেনে নিলে বলতে 
হয়, বর্তমান বিহার থেকেই প্রথম ভারতীয়রা শ্রীসে যেতে শুরু করেছিল। . 
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এককালে প্রধানত ভারতীয়রাইবিভিন্ন 
দলে উপদলে শ্রীসে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল কেন তারা নিজের দেশ ছেড়ে 
বিদেশের মাটিতে পাড়ি দিয়েছিল? এবং কতদিন পূর্বে ঘটেছিল সেই সব ঘটনা? এই প্রশ্নের 
উত্তর খোঁজার আগে উত্তর খুঁজতে হবে, অদূর অতীতে, ১৭শ, ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীতে 
বৃটেনের লোকেরা সুদূর অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া, কানাডা বা আজকের 


১৪৮ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সন্কলন।। 


স্থাপন করতে পেরেছিল, সেই জায়গাতেই ইংরেজরা গিয়ে বসতি করেছিল। 

ভারতের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ছিল অনেকটা সেই রকম। সেই সমস্ত ভারত ছিল শিক্ষা 
দীক্ষা ও সভ্যতায় সর্বাপেক্ষা অগ্রসর দেশ। এই পৃথিবীর একমাত্র সভ্যদেশ বললেও কোন 
অততযুক্তি হয় না। তাই সামরিক, আর্থিক ও বৌদ্ধিক দিক দিয়ে ভারতের সমকক্ষ কেউ ছিল না। 
কাজেই পৃথিবীর যে কোন দেশকে সামরিক শক্তিতে জয় করে সেখানে প্রভুত্ব বিস্তার করা বা 
উপনিবেশ স্থাপন করা ভারতের পক্ষে কোন কঠিন কাজ ছিল না। ভারত থেকে কোন এক 
জনগোষ্ঠী কোথাও গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করলে ভারতের অন্যান্য অঞ্হলের মানুষরাও সেখানে 
গিয়ে বসতি স্থাপন করত। এইভাবেই ভারতীয়দের উপনিবেশ বিশ্বের সমস্ত দেশে বিস্তৃত ছিল। 
সেই সময় যিনি ভারতে রাজচক্রবর্তী সম্রাট হতেন, তিনি সমগ্র বিশ্বেরই সম্রাট হতেন। 
দেশে ন্ন্তুমণ খুব বেড়েযায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যেসব ক্ষত্রিয়রা কৌরবদের হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, 
যুদ্ধের শেষে সেই সব পরাজিত ক্ষত্রিয়রা এত ধিকৃত ও নিন্দিত হতেন যে তারা দেশ ছেড়ে 
বিদেশে পাড়ি দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন। বলতে দ্বিধা নেই যে, সেইসব পরাজিত 
ক্ষত্রিয়রা কৃষ্ণ নিন্দুক অসুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় নিরুপণের ব্যাপারে 
একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, ওই সময় শনি রোহিনী নক্ষত্রে এবং বৃহস্পতি রেবতী নক্ষত্রে 
সন তারিখ হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। গ্রহ নক্ষত্রের এইসব অবস্থান এবং সেই সঙ্গে শনি 
ও বৃহস্পতির উপরিউক্ত অবস্থান যুক্ত করে আমেরিকার ন্যাশনাল এ্যান্ড স্পেস 
আযডমিনিস্ট্রেশন (/5/) কমপিউটারের সাহায্যে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় নির্ণয় করা 
চেষ্টা করছে। ব/৩-র বিজ্ঞানীদের মতে ১৫০টি সম্তাব্য সময়ের মধ্যে ্রীঃ পৃঃ ৩০৬৭ 
বছরটিই সঠিক। বর্তমান কলিষুগ শুরু হয়েছিল শ্বীঃ পৃঃ ৩১০২ সালে। তাই বলা চলে যে, 
কলিযুগ শুরু হবার ৩৫ বছর পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তাই বলতে হয় যে, 
আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর আগে অনেক বেশি সংখ্যক ভারতীয় প্রীস তথা অন্যান্য দেশের 
উপনিবেশশুলিতে যায় এবং বসতি করতে থাকে। 

অন্য এক মতে বলা হয়ে থাকে যে, রাজা অজাতশক্রর সময় থেকে হিন্দু ও বৌদ্ধদের 
মধ্যে ভীষণ এক সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় এবং পরাজিত ও নির্যাতিত বৌদ্ধরা দলে দলে 
দেশত্যাগ করতে থাকে। কিন্তু এইমত গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত, হিন্দুরা কোন কালে বৌদ্ধদের 
ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়েছিল, এই মত কতখানি বিশ্বাসযোগ্য সে ব্যাপারে 
এঁতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। দ্বিতীয়ত, বুদ্ধের জন্ম প্রায় শ্রীঃ পৃঃ ৫০০ সালে। 
ক্যান্টনে রক্ষিত বৌদ্ধ প্রন্থাদির মতানুসারে শ্বীঃ পৃঃ ৪৮৬ সালে বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করেন। 


|| ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সভ্যতারও জননী || ১৪৯ 


উপরস্ত অশোকের শাসনকালের প্রায় ১০০ বছর আগে আলেকজান্ডারের ভারত অভিযান 
সংঘটিত হয়। সুতরাং অজাতশক্রর রাজত্বকালের প্রায় ২৫০ বছর আগেই ভারতের 
আলোকসুন্দর আলেকজান্দার হয়ে গিয়ছেন। এবং এই পরিবর্তন হতেও দু তিন হাজার 
বছরের প্রয়োজন হয়েছিল। তাই প্রথমোক্ত মতই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক 
এবং সেই অনুসারে বলা সঙ্গত হবে যে, প্রায় ৫০০০ বছর আগে বেশি সংখ্যক ভারতীয়রা 
গ্রীসে যেতে শুরু করে। তখন এই পৃথিবীতে বুদ্ধাদেবের আবির্ভাব হয়নি। তাই যে সব ভারতীয় 
ক্ষত্রিয়রা সেই সময় গ্রীসে গিয়েছিলেন, তারা অবশ্যই হিন্দু ছিলেন এবং হিন্দু সংস্কৃতিকেই 
সঙ্গে করে গ্রীসে নিয়ে গিয়েছিলেন। 

শ্রীসৈর আরেক নাম হেলেন (7111976) বা হেলাদের দেশ (1.1 ০11101185)। কোথায় 
থেকে এসেছে এই হেলা (76118)? বর্তমান পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে রয়েছে হেলা 
(7৩18) পর্বত, যা ৬৭০ পৃঃ থেকে ৬৮ পৃঃ দ্রাঘিমা পর্যস্ত বিস্তৃত। উত্তরে এই হেলা পর্বত 
যুক্ত হয়েছে আফিগানিস্তানের তোবা (০৮৪) পর্বতের উচ্চতা ১১,০০০ থেকে ১২,০০০ 
ফুট। দক্ষিণে এই হেলা পর্বত আরব সাগর পর্যস্ত চলে গিয়েছে এবং মোঞ্জে অন্তরীপ 
(086 ০1140112০) নামে সাগরে মিশেছে। পল্ডিতরা মনে করেন যে, ভারত থেকে যে সব 
জনগোষ্ঠী শ্রীসে দিয়েছিল, তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম গিয়েছিল এই হেলা পর্বত ও তৎসংলগ্ন 
অঞ্চলের মানুষরা । এবং শ্রীক সভ্যতার উন্মেষ ও তার সমৃদ্ধির ব্যাপারে এই হেলাদের দান 
ছিল অপরিসীম। এই কারণেই শ্রীক সভ্যতার অন্য নাম হেলেনিক সভ্যতা বা হেলাদের 
সভ্যতা । এদের দলপতিদের বলা হত হেলাইন (4761817)। এই হেলারা সম্ভবত সূর্যের 
উপাসক ছিল, তাই হেলাদের উপাস্য হিসেবে সূর্যের গ্রীক নাম হয়ে গেল হেলিয়স বা হিলিয়স 
(761195)। এবং এদের বসতির নাম হল হেলাদেশ বা হেলাডেস বা হেলাডোস (716118003)। 

শ্রীসের একটি বিখ্যাত নগরীর নাম কোরিম্থ (০০1101))। কোথা থেকে এই কোরিস্থ শব্দ 
এসেছে? পক্ডিতদের মতে সিন্ধুনদের মোহনার কাছে বাস করত এক সওদাগর জাতি। ব্যবসা 
বাণিজ্যের কাজে তারা পাড়ি দিত দূর দূরান্ত। পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরপেরিয়ে তারা 
পৌঁছে গিয়েছিল ওমান, মিশর, আবিসিনিয়া ও শ্রীস। সেই সঙ্গে সঙ্গে এই সব দূর দেশে গৌঁছে 
দিয়েছিল হিন্দু সংস্কৃতিক অমৃত ধারা। সিন্ধুনদকে গৌরবা্ধিত করতে তারা আগে একটা আবুশব্দ 
যোগ করে বলত আবুসিন্ধু। কালে এই আবুসিন্ধু হয়ে গেল আবুসিন্‌ এবং তাদের উপনিবেশের 
নাম হয়ে গেল আবুসিনিয়া যা শেষ পর্যস্ত আবিসিনিয়া। তারা মোহনাকে বলত কোরি (0০07)। 
সেই থেকে সিন্ধুনদের মোহনার নাম হল কোরি-ইন্ডাস (0০9%-110105)। কালে এই কোরি-ইন্ডাস 
বা কোর-ইন্ডাস থেকে শ্রীসে তাদের বসতির নাম হয়ে গেল কোরিম্থাস (001110)05) এবং 
শেষপর্যস্ত এই কেরিস্থাস থেকে কোরিস্থ (001%701)। এদের মধ্যে যারা পারস্যে গিয়ে বসতি 
করেছল তারাই পরশুরামের পরশু কেঠার) থেকে তাদের বসতির নাম দিয়েছিল পারস্য। 


১৫০ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


এদের মধ্যে যারা আজকের ইরাক বা তৎকালীন মেসোপটেমিয়ায় গিয়েছিল তারা সেখানকার 
নদীর নাম দিয়েছিল ইউ-ভারত-এস্‌ (28-3118180-95) এবং এই চ0-310918-95 থেকেই 
আজকের চ৪-01/81৩5 বা ইউফ্রেটিস নাম এসেছে। অর্থাৎ, ভারত রূপান্তরিত হয়ে ফ্ল্যাট 
(%/) হয়ে গিয়েছে। শ্রীসেও এই ভারত শব্দ নানা ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। ভারত দেশ 
থেকে হল থেস-প্রোটিয়া 01)০-চ10018)। ভারতীয় শব্দ হল ব্রটাই (9109611/81700911) 
বা প্রোটিয়ান (2700%)। স্থানাস্তরে ভারতীয় রুপান্তরিত হয়ে হল প্র্ট্যানিস (78021019)। 
এথেল্স নগরে তা হল শ্রিটানিস (7753) বা প্রাইটাংকা 0/০18108) বা প্রাহিটানিয়া 
(0168) বা প্রিয়ানিয়াম 0১150017০0)। প্রধানত পান্ডবদের বংশধররাই এথেন্স শাসন 
করত এবং এদের নাম প্রোটিয়ানস (101581)5)। 

পার্বতী বা উমার নাম থেকে যে আমাজন শব্দ এসেছে, তাআগেইবলা হয়েছে। স্বভাবতই 
প্রশ্ন জাগবে, দেবাদিদেব মহাদেবেরকি খবর? কৈলাশ পর্বত হল শিবের বাসস্থান। এই কৈলাশকে 
অনুসরণ করে গ্রীসের পৌরাণিক গল্প গাথায় স্বর্গের নাম হল কৈলন (০1107) এবং রোমান 
স্বর্গের নাম কেলাম (06০1011)। শিবের এক নাম হর এবং গ্রীসে গিয়ে এই হর হলেন হারো 
(ন81০)। পত্ডিতরা মনে করেন যে, এই হারো থেকেই শ্রীক হেরস (76103) এবং ইংরাজী 
হিরো ও হুর্রা 07071) শব্দ এসেছে। খণ্ডহর বলতে বোঝায় শিবের দেশ এবং এই খন্ডহর 
থেকে পুর্ব থেসালিতে একটি শহরের নাম হয়েছে কন্ড-হারোই (1807-178101)। 

শিবের পুত্র কার্তিকের নামে যে আজকের স্থ্যান্ডিনেভিয়াএসেছে, তা আগেই বলা হয়েছে। 
কার্তিকের নামে আফগানিস্তানে কার্কেতচা (514510109) নামে একটি পর্বত আছে। কার্তিকের 
নাম শ্রীসের একটি পর্বতের নাম হয়েছে কার্কেতিয়াস (90.9645)। সংস্কৃতে ময়ূরের এক 
নাম বহাঁ এবং এই বহাঁ থেকে শ্রীসে ময়ূরের নাম হয়েছে বারহাই 031781)। ময়ূর যে 
কার্তিকর বাহন তা সকলেরই জানা আছে। কার্কেতিয়াস পর্বতের পূর্বে ছিল কার্তিকের অনুগামীর 
বসতি। বারহাই বা ময়ুরকে অনুসরণ করে তাদের রাজ্যকে বলা হত বারহাইনিয়া (8071788719) 
অথবা পারহাইবিয়া 0১০178118)। এবং তাদের দলপতিদের বলা হত বারহাইপেয়ি 
(8০7781099)। শ্রীসের সর্ব ছড়িয়ে অছে কাশ্মীরের ছায়া। তাই পন্ডিতদের অনুমান যে, 
কাশ্মীর থেকে অনেক বেশি সংখ্যক ভারতীয় শ্রীসে পাড়ি দিয়েছিল। কাশ্মীর ছিল কাশপ্য 
মুনির দেশ। তহি গ্রীসে এই কাশম্মীরীদের নাম হয়ে গেল কাশ্যাপী ও কাসিওপী (085510)821), 
যার অর্থ কশ্যপ পুত্র। আমাদের মধ্যে হয়তো অনেকেরই জানা নেই যে কশ্যপ মুনির নাম 
থেকেই কাশ্মীর শব্দ এসেছে । অনেকের মতে কশ্যপপুর থেকে এবং অন্য মতেকাশ্যপমার 
কেশ্যপের বাসস্থান) থেকে কাশ্মীর শব্দ এসেছে। গ্রাপ দেশ কশ্যপমূনি হয়ে গেলেন কাশ্যপস 
(85581958 01085581985) এই এই সূত্র ধরেই কাশ্মীরীরা হয়ে গেল কশ্যপপুত্র ক্যাসিওপী। 
কলহনের রাজতরঙ্গিনী অনুসারে শ্ত্রীঃ পৃঃ ২৪৪৮ সাল নাগাদ কাশ্মীরীরা বেশি সংখ্যায় গ্রীসে 


|| ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সভ্যতারও জননী || ১৫১ 


পাড়ি দিতে শুরু করে । ভারতীয় মতে কশ্যপমুনি ছিলেন প্রজাপতি ব্রহ্মার পৌত্র এবং তিনি 
কম্মীরে তপস্যা করেন। কাশ্মীরের মানুষের মধ্যে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেমন তাদের 
গায়ের রং ফর্সা, পুরুষদের দীর্ঘ সবল শরীর এবং মেয়েদের লাবণ্যময় সুন্দর মুখশ্রী। গ্রীসের 
কাব্যগাথায় শ্রীক নারী ও পুরুষের যে সব বর্ণনা আছে তার সঙ্গে কাশ্মীরীদের খুবই মিল। তাই 
অনেকে মনে করেন যে, কাশ্মীরী রমণীদের অনুসরণ করেই কবি হোমার তার ইলিয়াড ও 
ওডিসী কাব্যে রাণী হেলেনের রূপ এঁকেছেন। 

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, আর্ধ নামে কোন জাতি বাইরে থেকে 
ভারতে এসেছিল, এই তত্ব সর্বৈব মিথ্যা। বরং এটাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতের সংস্কৃত 
ভাবী হিন্দুরাই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে বা উপনিবেশ তৈরি 
করেছে। এবং সংস্কৃত ভাষা থেকেই ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা নামে পরিচিত ভাষাগুলি উৎপন্ন 
হয়েছে। পক্ডিতদের মতে এই সব ভাষাগুলির মধ্যে সংস্কৃতে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী ভাষা হল 
হাঙ্গেরীয় লোকদের ভাষা । তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন যে, ইয়োরোপের লোকরা যেসব 
ভাষায় কথা বলে, তা বিকৃত সংস্কৃত মাত্র। | 

এ ব্যাপারেও আরও দু একটি কথা বলা প্রয়োজন। সাহেবদের মতে, যে আর্ধজাতি 
ভারতে এসেছিল তাদের গায়ের রঙ ছিল ফর্সা এবং নাক ছিল টিকালো। কিন্তু রামায়ণ ও 
মহাভারত বলছে, ভগবানের অবতার কৃষ্ণ বা রাম, কেউই ফর্সা ছিলেন না। দেবাদিদেব 
মহাদেবও ফর্সা ছিলেন না। জগজ্জননী মা কালীও ফর্সা নন্‌। মহাভারতে নারীদের মধ্যে যিনি 
সর্বাপেক্ষা সুন্দরী, সেই দ্রৌপদীও ফর্সা ছিলেন না। সেই কারণে তার আর এক নাম ছিল 
কৃষ্ণা । সুতরাং সাহেবদের বিচারে এঁরা সকলেই ছিলেন অনার্য এবং এর থেকে হাস্যকর আর 
কি হতে পারে । জার্মানদের বিচারে আর্ধরা শুধু ফর্সহি ছিল না, তাদের চোখের রঙ ছিল নীল। 
সেই নিরিখে বিচার করতে গেলে বলতে হয় যে, একজন ভারতীয়ও আর্য নয়। সুতরাং 
বলতে হয় যে,আর্য নামে কোন জাতি কোনদিন বাইরে থেকে ভারতে আসেনি। ভারত 
থেকেই সংক্কৃত ভাষী হিন্দুরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং স্থানীয় জলবায়ুর 
প্রভাবে, বিশেষ করে ইংয়ারোপে বসবাসকারী ভারতীয়রা ধীরে ধীরে (সাহেবদের মত) ফর্সা 
হয়ে যায়। এ ব্যাপারে বর্তমান আমেরিকায় বসবাসকারী আফ্রিকার নিগ্রোদের দৃষ্টান্ত দেওয়া 
চলে। বিগত ২০০-৩০০ বছরে শীত প্রধান আমেরিকার জলবায়ুর প্রভাবে তাদের গায়ের 
রঙ আফ্রিকার নিশ্রোদের চাইতে অনেক ফর্সা হয়ে গিয়েছে। 

এ ব্যাপারে আরও দু একটি কথা বলে এই প্রবেন্ধর সমাপ্তি ঘটানো সঙ্গত হবে। এক 
কালে ভারতীয় হিন্দুরাই যে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় ইনকা, আজতেক, মায়া ইত্যাদি 
সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, তা আজ এক স্বীকৃত সত্য। যে ময়দানবইন্ডপরস্থে সম্রাট যুধিষ্ঠিরের 
রাজপ্রাসাদ বানিয়ে দিয়েছিলেন, পক্ডিতদের বিশ্বাস যে, তিনি মায়া সভ্যতার লোক ছিলেন। 


১৫২ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


তখনকার দিনের সাইবেরিয়ার বেরিং প্রণালী অতিক্রম করে আলাঙ্কা হয়ে আমেরিকায় যাওয়া 
ছিল বহুল ব্যবহৃত স্থলপথ। শীতকালে বরফ হয়ে যাবার জন্য বেরিং প্রণালী হেঁটে পার 
হওয়া যেত। তা ছাড়া জলপথেও যাতায়াত চলত । এ ব্যাপারে উৎসাহী পাঠক ডঃ বলরাম. 
চক্রবর্তী ভোরতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের প্রাক্তন সভাপতি) মহাশয়ের 
প্রণীত, তিনখন্ডে প্রকাশিত “179 117019175 210 0116 4১151171215" গ্রন্থ দেখতে পারেন। 

উপন্উিক্ত তথ্যাদি থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সভ্যতারও জননী । 
সুতরাং প্রশ্ন থেকে যায় যে, ভারতীয় হিন্দুরা, ত্যাগের মধ্য দিয়ে মোক্ষলাভ করা যাদের চরম 
লক্ষ্য, তারা কেমন করে পাশ্চাত্যেরইন্দ্িয়পরায়ণ বর্তমান ভোগ সর্ব সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন। 
এব্যাপারে আগেই বলা হয়েছে যে, বিশেষ করে কংস ও জরাসন্ধপ্রকৃতির ক্ষত্রিয়রাই ওই সব 
দেশে গিয়ে বসতি করেছিল। এবং তারা ওই সব দেশের অসভ্য মূল অধিবাসীদের ক্রীতদাসে 
রকম মানবিক বা নাগরিক অধিকার ছিল না। সমাজের ৭৬ থেকে ৮০ শতাংশ মানুষ ছিল 
ক্রীতদাস এবং বাকী ২০ থেকে ২৫ শতাংশ স্বাধীন নাগরিকরাই সকল প্রকার আর্থিক, রাজনৈতিক 
ও নাগরিক অধিকার ভোগ করত। আর এরাই ছিল ভারত থেকে আগত প্রধানত ভোগসর্বস্ব 
ও পরপীড়নকারী অসুর প্রকৃতির ক্ষত্রিয়। এরাই ধীরে ধীরে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চার 
পুরুষার্থ থেকে মোক্ষ ও ধর্মকে বাদ দিয়ে শুধু অর্থ ও কামের ওপর ভিত্তিকরে আজকের 
পাশ্চাত্য সভ্যতার সূচনা করল। তবে পরিণাম যাই হোক, সুসভ্য ভারতীয়রাই যে এক কালে 
সারা বিশ্বে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল তা কম গৌরবের 
কথা নয়। সুসভ্য ভারতীয়দের সঙ্গে তৎকালীন বিশ্বের অন্যান্য মানুষদের তফাৎ বোঝাতে 
বলতে হয় তারা ছিল আজকের আন্দামান নিবাসী জারোয়া জাতির লোকদের মত। ভারতীয়রা 
তাদের ওপর প্রভূত্ব করেছে বটে, তবে 'কৃষ্বস্ত বিশ্বমার্যম্‌' মন্ত্রের দ্বারা চালিত হয়ে সভ্যতার 
আলোক তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। তাদের সভ্য মানুষের রূপাস্তরিত করেছে। তাই এ 
ব্যাপারে প্রতিটি ভারতীয়র গর্বিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। 

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, “আমি নিজেকে হিন্দু বলিয়া পচিয় দিতে গর্ব বোধ করি”। 
“গার্ব করে বল আমি হিন্দু”। উপরিউক্ত প্রনন্ধটি পাঠ করে যদি একজন হিন্দুর মনেও সেই 
গর্ব ভাব জাগরিত হয়, তা হলেই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সার্থক বলে মনে করবো। 

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ বন্ধুবর ডাঃ ওরুপাদ শান্ডিল্য মহাশয় বতর্মান লেখককে দু খানা এছ 
উপহার দিয়েছিলেন । একখানা হল £. ০০০৭ লিখিত দৃষ্রাপ্য এছ 41010 0৩ 06202 
এবং অন্যখানা হল ডাঃ অশোক বাগচীর লেখা “59517 44 1৫০4%% 4৫221291 
7০০%১/০।' প্রধানত এই দুইগএ্স্ে প্রা্ড তথ্যাদি থেকেই এই প্রবন্ধ লেখা হয়েছে) 


হিন্দু অর্থনীতির গোড়ার কথা 


যিনিই ধৈর্যসহকারে ভারতের ইতিহাস পাঠ করেছেন তিনিই একথা স্বীকার করতে বাধ্য 
হবেন যে, এ যেন যুগপৎ এক মিলনাস্তক এবং বিয়োগাস্তক নাটকের সুদীর্ঘ কাহিনী। এ 
কাহিনী যেমন পাঠককে কখনও আনন্দাশ্র মোচন করতে বাধ্য করে। তেমনি আবার কখনও 
গভীর শোক সাগরে নিমজ্জিত করে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পকলায় ভারতের 
চরম উৎকর্ষের ইতিহাস পড়তে যেমন গর্বের বুক ফুলে ওঠে, তেমনি বার বার বিদেশী 
আক্রমণকারীদের দ্বারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবার কাহিনী পড়তেও চোখ অশ্রুসিক্ত না হয়ে 
পারে না। তক্ষশীলা, নালন্দা ও বিক্রমশীলার মত পৃথিবীর আদিমতম বিশ্বব্যিদাপয়গুলিতে 
জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উৎ্কর্ষের ইতিহাস যেমন নিজেকে ভারতবাসী হিসাবে গর্ব অনুভব 
করতে বাধ্য করে, তেমনি বিদেশী মুসলমান আক্রমণকারীদের দ্বারা সেই সবজ্ঞানের পীঠস্থানের 
নির্মম ধ্বংসের ও অমূল্য ্রস্থাগার সমূহের ভস্মীভূত হবার কাহিনী হৃদয়কে এতখানিই বেদনাতুর 
করে তোলে। বয়ন, ধাতব প্রভৃতি যে সমস্ত অতুলনীয় শিল্পকর্মের বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারা 
ভারত এককালে সমৃদ্ধির শিখরে আরোহন করেছিল, বিদেশী বৃটিশ শাসকদের দ্বারা সেই সব 
শিল্পের নির্মম ধবংসের ইতিহাস পাঠককে শোকাশ্র মোচন করতে বাধ্য না করে পারে না। যে 
সমস্ত অমূল্য স্থাপত্য ও ভাষ্বর্ষের মধ্য দিয়ে ভারতের শিল্পী তার অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর 
রেখে গিয়েছিল, সুলতান মামুদ ও অন্যান্য বর্বর মুসলমান আক্রমণকারীদের দ্বারা তার নির্মম 
ধ্বংসের ইতিহাস পাঠককে শোকে বিহ্বল না করে পারে না। 

কিন্তু এই সব বর্বর বিদেশী আক্রমণকারীদের দ্বারা ধ্বংসের কাহিনী বিবৃত করা বর্তমান 
অতীতকাল থেকে শুরু করে, এতবার এত রকম বিদেশী আক্রমণকারীদের দ্বারা আক্রাস্ত 
হল, লুষ্ঠিতহল ও পরাধীন হল। খৃষ্টের জন্মের ৫০০ বছর আগে পারস্যের সম্রাট দরায়ুস 
থেকে শুরু করে শ্রীক, শক, হন, পাঠান, মোগল প্রভৃতি কত জাতি যে কতবার ভারতর 
আক্রমণ করেছে তার কোন ইয়ন্তা নেই। একটা ধনীর বাড়ীতেই যেমন ডাকাতি হয়, তেমনি 
একটা সমৃদ্ধশালী দেশই বিদেশী আক্রমণকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এর প্রমাণ-স্বরূপ বলা 
যায় যে শুষ্ক মরুর দেশ আরব আজ পর্যস্ত কোন বিদেশীর দ্বারা আক্রান্ত হয় নি। ভারতের 
সমৃদ্ধির দ্বারা প্রলোভিত হয়ে ভারতে আসার সমুদ্রপথ আবিষ্কার করার জন্যই মধ্যযুগের 


১৫৪ | নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


ইয়োরোপীয় বণিকেরা সমুদ্র যাত্রা করেছিল। ভারতে আসার সমুদ্রপথ আবিষ্কার করতে 
গিয়েই কলম্বাস আমেরিকায় গিয়ে উপস্থিত হয়। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভাঙ্কো ডা গামা ভারতে 
আসার পথ আবিষ্কার করলে পর ইয়োরোপের সব দেশে সাজ সাজ রব পড়ে যায় এবং 
১৬০০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, ১৬০২ সালে ডাচ ও ১৬৬৪ সালে ফরাসী 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। 

এই সমস্ত ঘটনা নিঃসন্দেহে এটাই প্রমাণ করে যে, ভারত এককাল পৃথিবীর মধ্যে 
-সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল। কেমন ছিল সেই সমৃদ্ধি? ৬৪৩ সালে সম্রাট হর্ষবর্ধন তার 
রাজ্যভিষেকের ৩০তম বার্ষিকী উদযাপনের সময় প্রয়াগের মেলায় যে দানধ্যান করেন বিদেশী 
চীনা পর্যটক হিউ এন সাও তা তীর ভ্রমণকাহিনীতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তা থেকে জানা 
যায় যে, চতুর্থ দিনে সম্রাট হর্ষ দশ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রত্যেককে ১০০ স্বর্ণ খণ্ড, একটি 
মুক্তো, একখানা কাপড়, মনোরম খাদ্য দ্রব্য ইত্যাদি দান করেন। এরপর কুঁড়ি দিন ধরে 
অসংখ্য ব্রান্মাণকে তিনি প্রচুর ধনরত্ব দান করেন । তারপর দশদিন ধরে দূরদেশ থেকে আগত 
বহুভিক্ষীর্থীকে তিনি ধনরত্ব দান করেন। এই মেলার কয়েক বছর আগে সম্রাট হর্ষ কনৌজে 
এক ধর্ম মহাসভার আয়োজন করেন এবং তাতে ৪০০০ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, ৩০০০ ব্রা্গাণ ও 
জৈন সাধু নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এ উপলক্ষে হর্ষ নিজের সমান উচ্চতা বিশিষ্ট এক সোনার 
বুদ্ধ মূর্তি নির্মাণ করেন বুদ্ধ মুর্তি সহ হর্ষ যখন পথে শোভাযাত্রায় বের হতেন তখন পথের 
দুদিকে সোনা, রূপা ও মুক্তা ছড়ানো হত। সেই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে উপরিউক্ত 
প্রয়াগের মেলা হর্ষের জীবনের ৬ষ্ঠ মেলা ছিল, এবং এর আগের আরও পাঁচটি মেলায় তিনি 
অনুরূপ দানধ্যান করেছিলেন। 

মৌর্য আমলে শ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকেও তৎকালীন ভারতের সমৃদ্ধির 
একটা স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। পাটলীপুত্র নগরীকে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগরী এবং পাটলীপুত্রের 
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে চীনা পর্যটক ফা হিয়েনের বিবরণ থেকেও ভারতের বৈভব ও 
সমৃদ্ধির অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। গজনীর সুলতান মামুদ একাই ১৭ বার ভারত আক্রমণ ও 
লুষ্ঠন করে। ১০২৬ খৃস্টাব্দে সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করে শুরু নগরকোট থেকেই সে ৭ লক্ষ 
্বর্ণমুদ্রা, ২০০ মন অশোধিত সোনা, ৭০০ মন সোনা ও রূপার বাট, ২০০০ মন অশোধিত 
রূপা এবং ২০ মন মুক্তা, প্রবাল, হীরা, চুলী ইত্যাদি নিয়ে যায়। ১৭৩৯ সালে পারস্যের সম্রাট 
নাদির শাহ্‌ দিল্লী লুণ্ঠন করে কোহিনুর হীরা ও বিখ্যাত ময়ুর সিংহাসন সহ নগদ ১৫ কোটি টাকা, 
প্রচুর পরিমাণ হীরা জহরৎ, ৩০০ হাতি, ১০ হাজার ঘোড়া ও ১০ হাজার উট নিয়ে যায়। এর 
কয়েক বছর পরে, ১৭৫৭ সালে, আহম্মদশাহ আদবালী দিল্লী ও পাঞ্জাব লুঠ করে প্রচুর পরিমাণে 
ধনরত্র, সোনা রূপা আফগানিস্তানে নিয়েযায়। 


|| হিন্দু অর্থনীতির গোড়ার কথা | ১৫৫ 


সকলেই স্বীকার করবেন যে একটা সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নিয়ম শৃঙ্খলা ছাড়া এ রকম একটা 
বৈভবশালী সমাজ গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। বর্তমানে পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত আমাদের 
দেশের পণ্ডিতরা হয়তো এই মত স্বীকার করতে রাজী হবেন না। কারণ তাদের শেখানো 
হয়েছে যে ইয়োরোপের পণ্ডিতরাই বর্তমান অর্থনীতি নামক শাস্ত্রের জনক। প্রাচীন শ্রীসের 
পণ্ডিতদের মতামতের উপর ভিত্তি করেই বর্তমান অর্থনীতি শাস্ত্র গড়ে উঠেছে। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতদের একাট অহমিকা আছে এই যে, তীরা কিছুতেই স্বীকার করতে রাজী নন যে গ্রীক বা 
হেলেনিক সভ্যতার আগে কোন মানব সমাজ সুসভ্য ছিল। বর্তমান জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, 
চিকিৎসাবিদ্যা, সব কিছুর মূলই তারা শ্রীক পুঁথির মধ্যে খোজ করেন এবং তার আগে যেতে 
কিছুতেই রাজী হন না। এদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের 
মধ্যেও এই রকম একটা মানসিকতা গড়ে উঠেছে। 

এই দিক থেকে বিচার করতে গেলে বিগত ৭০০ বছরের মুসলীম পরাধীনতা আমাদের 
যত না ক্ষতি করেছে, তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি করেছে বিগত ২০০ বছরের ইংরাজ 
পরাধীনতা। ৭০০ বছর ভারত শাসন করে মুসলমানরা মাত্র ১১ শতাংশ ভারতবসীকেই 
বলপূর্বক ধর্মাস্তরিত করে মুসলমান করতে পেরেছিল এবং এ ১১ শতাংশ মানুষকেই তারা 
ভারতীয় ভাবধারার প্রতি বিমুখ করে আরব্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করতে পেরেছিল। 
পক্ষান্তরে বৃটিশ তাদের ২০০ বছরের রাজত্বকালের মধ্যে ভারতের সমুদায় শিক্ষিত শ্রেণীর 
মনে সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে তুলতে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে 
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। সাধারণতঃ এ ব্যাপারটা 
আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় কারণ মুসলমানদের পদ্ধতি ছিল স্কুল, কিন্তু বৃটিশের পদ্ধতি ছিল 
অনেক সুক্ষ্ন। মুসলমানরা মন্দির ভেঙেছে, পাঠাগার জ্বালিয়েছে, মানুষকে বলপ্রয়োগ দ্বারা 
মুসলমান বানিয়েছে। কিন্তু বূটিশ একটাও মন্দির ভাঙে নি, কোন প্রাচীন শ্রন্থও ভস্মীভূত 
করে নি। ঘুষ নিয়ে কিছু লোককে খৃষ্টান বানিয়েছে বটে, তবে মুসলমানদের মত পাশব বল 
প্রয়োগ করে নি। অত্যন্ত সুচতুরভাবে তারা ভারতের জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকেই আঘাত 
করেছে এবংদুর্বল করেছে। এই কাজটা তারা করেছে প্রথমতঃ আর্য, অনার্য, দ্রারিড় ইত্যাদি 
তত্তবের আমদানী করে ভারতবাসীর জাতীয় এক্যে ফাটল ধরিয়ে এবং দ্বিতীয়তঃ আর্যরা 
বহিরাগত এই তত্ত্বের প্রচার করে। দিনের পর দিন ক্রমাগত এই মিথ্যা বলে বলে তারা 
ভারতবাসীর মনে এই সমস্ত তত্ব এমনভাবে প্রোথিত করে দিয়েছে যে, আজও একজন 
শিক্ষিত ভারতবাসীর সামনে যুক্তি প্রমাণ উপস্থিত করলেও তারা স্বীকার করতে রাজী হন না 
যে সাহেবরা ভুল কথা বলতে পারে। 

উপরস্ত ইয়োরোপায় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে বিগত ২০০ বছরের মধ্যে তারা 
ভারতে মূল সংস্কৃতিকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে। আমাদের ভাবতে শিখিয়েছে যে, পৃথিবীতে 


১৫৬ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


যাকিছু ভাল, যা কিছু জ্ঞানের, সাহেবরাই তার সৃষ্টিকর্তা। আমাদের প্রাচীন শ্রন্থসমূহের যা 
কিছু লেখা অছে তা সবই কুসংস্কারে পরিপূর্ণ এবং জঞ্জালের মতই পরিত্যাজ্য । আমাদের 
ইলিয়াড ও ওডিশী ইত্যাদি। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আমাদের দেশের নব্য পপ্ডিতরা পাশ্চাত্য 
সম্বান্ধে খুব অল্পই জানেন এবং নিজের দেশ সম্বন্ধে জানেন আরও কম। তাই তাদের যদি বলা 
হয় যে, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্, জ্যামিতি, পাটাগণিত ইত্যাদি মত ভারতবর্ষের মানুষরাই 
অর্থনীতি নামক শাস্ত্রের আদি গুরু, তা হলে তারা হয়তো হেসেই অস্থির হবেন। কারণ কোন 
সাহেব আজ পর্যস্ত এ রকম মন্তব্য করেনি। আর সাহেবরা স্বীকৃতি না দিলে কোন কিছুকে 
গ্রহণ করতে আমাদের খুবই অসুবিধা । সাহেবরা রবীন্দ্রনাথকে স্বীকৃতি দিলে আমরা বুঝতে 
পারলাম রবীন্দ্রনাথ বড় কবি। সাহেবরা স্বীকৃতি দেওয়াতে আমরা বুঝতে পারলাম সত্যজিৎ 
রায় ভাল চিত্র পরিচালক। সর্বোপরি সাহেবরা স্বীকৃতি দেওয়াতেই আমরা জানতে পারলাম 
যে বিবেকানন্দ একজন সত্যিকার জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। . 
কিছুদিন আগে কলেজের এক বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে পড়ার টেবিলে এম্‌ 
জি বোকারে মহাশয়ের “হিন্দু ইকনমিক্স” পরস্থখানা দেখে এরকম মস্তব্যই করেছিল।উপহাসের 
সুরে বলল, “তোমরা এত দিন বেদ, পুরাণের মধ্যে গ্ারোপ্পেন, রকেট ইত্যাদি আবিষ্কার 
করেছ; এখন বুঝি ইকনমিক্সও খুজে পেয়েছে” এরা কিছুতেই মানতে রাজী নয় যে, প্রাচীন 
ভারতে অর্থনীতি নামে একটি জ্ঞানের শাখা ছিল। এদের ধারণা সেই সময় লোকসংখ্যা খুবই 
কম ছিল এবং সেই তুলনায় উর্বর কৃষিজমির প্রাচুর্য ও অপর্যাপ্ত কৃষিপণ্যের উৎপাদনই ভারতকে 
বৈভবশালী করেছিল। কিন্তু এ কথা যুক্তিতে টেকে না। আজ আমেরিকায় জনসংখ্যার তুলনায় 
কৃষিজমির প্রাচুর্য রয়েছে! কিন্তু তাদের ভ্রান্ত অর্থনীতির তত্ত সেখানে অপর্যাপ্ত কৃষির উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করছে। কাজেই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভারতে এমন কিছু 
অর্থনৈতিক নিয়ম কানুন মেনে চলা হত যা অপযাপ্তি কৃষি ফলনের পক্ষে বাঁধার সৃষ্টি করেনি। 
প্রকৃতপক্ষে গণিত, পদার্থবিদ্যা বা রাসায়নবিদ্যার মত অর্থনীতির শাস্ত্র একটা শুদ্ধ বিজ্ঞান 
নয়। অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে সমাজব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল একটি শাস্ত্র । তাই পুঁজিবাদী বা 
ক্যাপিটালিস্ট দেশের অর্থনীতিএবং মাক্সীয় সমাজতান্ত্রিক দেশের অর্থনীতি এক নয়। পুঁজিবাদী 
দেশ হলেও অমেরিকা ও ইয়োরোপের দেশগুলোর অর্থনীতি এক নয়। এমন কি অনেক সময় 
একই দেশের এক পন্ডিতের লেখা গ্রন্থের সঙ্গে আরেক পন্ডিতের লেখা গ্রহ্থের মিল পাওয়া 
যায় না। বাস্তবিকপক্ষে আদিম মানব সমাজ যখন বনে বনে ঘুরে ফলমূল আহরণ করে কিংবা 
জন্তু জানোয়ার শিকার করে প্রাণ ধারণ করত, তখন কোন অর্থনীতি ছিল না। ক্রমে মনুষ্য 
সমাজ জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকল সমাজের বিভিন্ন বর্গের লোক বিভিন্ন পেশায় 
নিযুক্ত হল এবং এক পেশায় নিযুক্ত লোকের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত সামন্ত্রী অন্য পেশায় 


|| হিন্দু অর্থনীতির গোড়ার কথা ।। ১৫৭ 


নিযুক্ত লোকের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। এর থেকে শুরু হল পণ্যের বিনিময় এবং তখনই 
অর্থনীতি নামক শাস্ত্রের উদ্তব হল। কাজেই এই পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে কি কি নিয়ম নীতি 
অনুসরণ করা হবে তার উপর অর্থনীতি শাস্ত্র সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হতে বাধ্য । এই বিনিময়ের 
ব্যাপারে সব সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়, তাই তাদের অর্থনীতি শান্ত্রও বিভিন্ন। 

দৃঢ়ভাবে শ্রেণী বিভক্ত পাশ্চাত্য সমাজে এই বিনিময় প্রথা এমনভাবে নির্ধারিত হল 
যাতে মুষ্টিমেয় কিছু প্রভাবশালী লোকেরাই তাতে লাভবান হয়। বাদবাকী অধিক সংখ” 
নিন্নবর্গের লোক দারিদ্রের শিকার হোক বা না খেতে পেয়ে মারা যাক, তাতে কিছু যায় আসে 
না। কাজেই সেই সমাজের এ মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী শ্রেণীর লোকেরা যে অর্থনৈতিক তত্ত্ব 
খাড়া করল তাতে শুধু তাদেরই স্বার্থই রক্ষিত হল। সমগ্র সমাজের পক্ষে তা কল্যাণকামী 
হতে পারল না। পক্ষান্তরে প্রাটীন ভারতে অর্থনীতির যে সমস্ত মূল নীতি গৃহীত হয়েছিল তা 
মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কল্যাণের জন্য নয়, বরং সমাজের সকল বর্গের মানুষের সর্বাঙ্গীন 
কল্যাণের জন্য। তাই ভারতীয় বা হিন্দু অর্থনীতির মূল সিদ্ধান্তগুলি শুনলে পাশ্চাত্যের 
অর্থনীতিবিদরা কানে আঙুল দেন, ভয়ে শিউরে ওঠেন। কারণ এ সব সিদ্ধান্তকে মান্যতা 
দিয়ে মুষ্টিমেয়ের ভোগসুখের ব্যবস্থাকারী যে একদেশদর্শী অর্থনীতির তত্ব তারা এত পরিশ্রম 
করে গড়ে তুলেছেন, তা মুহূর্তে ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে জেনোফেন (৪৩০-৩৫৫ খ্রীঃ পুঃ), এ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২৩ 
স্বীঃ পুঃ) এবং প্ল্যাটোই (৪২৮-৩৪৮ শ্বীঃ পৃঃ) হলেন অর্থনীতির আদি গুরু। যদিও সভ্যতার 
ইতিহাসে ভারতের হিন্দু সভ্যতা ও চীনা সভ্যতা হেলেনিক সভ্যতা থেকেও প্রাচীন, তবুও 
তারা সেদিকে দৃষ্টি ফেরাতে রাজী নন। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে পাশ্চাত্য প্ডিতদের এ 
সমস্ত গবেষণা লব জ্ঞান নিরপেক্ষ তো নয়ই, বরং চূড়ান্তভাবে এক পেশে। সব থেকে 
আশ্চর্যের ব্যাপার হল, ভারতের ক্ষত্রিয়রায় গ্রীসে গিয়ে শ্রীক সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। 

যে এ্যারিস্টটল ও প্ল্টাটোকে আজকের পশ্চিমী অর্থনীতির পন্ডিতরা তাদের গুরু বলে 
অর্থনৈতিক মতবাদ প্রচার করেছিলেন? তা ছিল ভয়ঙ্কর ক্রীতদাস প্রথার সমাজ। গ্রীস ও 
রোমের তৎকালীন সমাজ সরাসরি দুটো শ্রেণীতে ভাগ হয়ে গিয়েছিল, যার ২৫ শতাংশ ছিল 
স্বাধীন নাগরিক এবং বাদবাকী ৭৫ শতাংশ ছিল ক্রীতদাস। তৎকালীন ইয়োরোপের বড় বড় হাটে 
রোজ প্রায় ১০ হাজার ক্রীতদাস বেচাকেনা হত। শৃষ্থলিত এসব হতভাগ্যদের স্বাধীনভাবে 
জীবনাপন করার কোন অধিকার তো ছিলই না বরং পশুর চেয়েও জঘন্য জীবন যাপন করতে 
তাদের বাধ্য করা হত। ক্রীতদাসদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে ? এ ব্যাপারে ক্যাটোর মত 
হল, তাদের খাবার কাজের উপর নির্ভর করবে__বছরের যে সে সময় কৃষিকাজ শ্রমসাধ্য তখন 
খাদ্যের বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং কম খাটুনীর সময় বরাদ্দ কমিয়ে দিতে হবে। তা ছাড়া বাগান 


১৫৮ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


ও ক্ষেতের মালিকদের তিনি পরামর্শ দিচ্ছেন যে, বৃদ্ধ গরু, বলদ, ঘোড়া ও পুরাণো লোহা 
লকড়ের সঙ্গে বয়স্ক ও রুগ্ন ক্রীতদাসদের বেচে দিতে হবে। সমুদ্রে ঝড়ের মধ্যে পড়লে জাহাজ 
হান্কা করার জন্য খোড়াকে আগে জলে ফেলতে হবে না ক্রীতদাসকে আগে জলে ফেলতে হবে, 
এ ব্যাপারে সিসেরোর মত হল, ক্রীতদাসদেরই আগে জলে ফেলা উচিত। সিসেরো, পিত্তার, 
খেতে দিয়ে মেরে ফেলতে হবে। এই সব লেখকরা রোমের ক্রীতদাসীদের পরামর্শ দিচ্ছেন যে, 
তারা যেন স্বাধীন রোমান যুবকদের ইচ্ছানুসারে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করে। গ্রীসের স্বাধীন 
নাগরিকদেরও গ্ল্যাটো দুই ভাঙ্গে ভাগ করেছেন। যারা সিনেটের সদস্য বা উচ্চপদে আসীন, তারা 
হল সমাজের শ্রেষ্ঠ বা সোনার মানুষ । এর নীচে আছে জমির মালিক, ব্যবসায়ী ইত্যাদি, যারা হল 
রূপার মানুষ। আর বাদবাকী ক্রীতদাসরা সবাই হল লোহার মানুষ 

কাজেই বুঝতে অসুবিদা হবার কথা নয় যে, এই সমাজের পন্ডিত ও দার্শনিকরা যে সব 
অর্থনৈতিক নিয়মকানুন আমদানী করলে তাতে এ ২৫ শতাংশ স্বাধীন নাগরিকদের স্বার্থরক্ষার 
কথাই থাকবে। এই কারণেই তাদের অর্থনৈতিক তত্ব বলছে যে বৃদ্ধ দাসদের পুরানো 
লোহালকড়ের মতই নীলামে বেচে দিতে হবে এবং দুর্ভিক্ষের সময় না খেতে দিয়ে মেরে 
ফেলতে হবে । মালিকদের মত ক্রীতদাসরা যাতে ভালভাবে খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে সেই 
রকম একটা অর্থনৈতিক তত্ব খাড়া করা এঁ দার্শনিকদের পক্ষে ছিল নিতাস্তই অসম্ভব। খুব 
বেশীদিন আগের কথা নয়, মাত্র দু'শ বছর আগে আমেরিকায় যে ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল 
এবং “আংকল্টমস্‌ কেবিন” গ্রন্থের বর্ণনা আছে তা থেকে পাঠক কিছুটা আঁচ করতে পারবেন 
তৎকালীন শ্রীস ও রোমের ক্রীতদাস প্রথা কতটা অমানবিক ও বীভৎস ছিল। 

ইয়োরোপের পল্ডিতদের একটা ঝৌক আছে এই যে, তারা ইয়োরোপের সেই নিষ্ঠুর ও 
ভয়ঙ্কর ক্রীতদাস প্রথাকে বিশ্বজনীন বলে চালাতে চেষ্টা করেন। এটাকে নিজেদের পাপ 
অন্যের ঘাড়ে চালিয়ে কিছুটা হাক্কা হবার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। ইয়োরোপীয় 
ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত আমাদের দেশের কিছু কিছুস্বল্স শিক্ষিত পক্ভিত আছেন যারা মনে করেন 
যে ইয়োরোপের মত বীভৎস ক্রীতদাস প্রথার সমাজ এককালে ভারতেও বিদ্যমান ছিল। 
বিশেষ করে বিশ্লাবের একমাত্র ঠিকাদার মার্স সাহেবকে অনুসরণকারী তথাকথিত প্রগতিশীল 
পণ্ডিতদের মধ্যে এই ঝৌকটা মারাত্মকভাবে বর্তমান। কারণ মার্স সাহেব তার এতিহাসিক 
বস্তুবাদের তত্ত্বে ঘোষণা করে গেছেন যে মনুষ্য সমাজ আদিম সমাজতন্ত্র ক্রীতদাসপ্রথা ও 
সামস্তপ্রথার পথ পেরিয়ে আজকের পুঁজিবাদী সমাজে উন্নীত হয়েছে। মাক্সীয় কোরাণের সে 
বাণী কখনও ভ্রান্ত হতে পারে না। তাই আমাদের প্রগতিশীল পণ্তিতরা কানে হাত না দিয়েই 
চিলের পিছনে ছুটতে শুরু করলেন এবং ভারতের শৃদ্রদের মধ্যে ইয়োরোপের ক্রীতদাসকে 
আবিষ্কার করে “ইউরেকা ইউরেকা” বলে চীৎকার করতে শুরু করে দিলেন। 


|| হিন্দু অর্থনীতির গোড়ার কথা || ১৫৯ 


খশ্থেদের আমলে যে কোন জাতিভেদ ছিল না, বহু ঝকে তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে (৪18৪২।১, 
৭1৬৪।২,৭1৮৯।১, ৮1১১৬. ৯।১১২।১,৯।১১২।৩, ১০1৯০।১২ ইত্যাদি।)। অষ্টম 
মণ্ডলের ৪৬1৩২ খকে আছে, “শতং দাসে বিন্ুথে...মদস্তি দেবগোপাং।।৮ এবং শ্রী রমেশচন্দ্ 
দত্ত তার অনুবাদ করেছেন, “আমি বিপ্র ও গো অশ্বের রক্ষক বন্বথ নামক দাসের নিকট শত 
গো ও অশ্ব গ্রহণ করলাম” কিন্তু ক্রীতদাস প্রথার ধ্যান ধারণার উদ্বুদ্ধ এক সাহেব (১10? 
২০0) বলছেন যে, এ ক্লোকে “দাসে”র জায়গায় “দাসান্” হবে এবং প্রকৃত অর্থ হবে, 
“আমি একশত দীস গ্রহণ করলাম।” এর থেকে বোঝা যায় যে, খণ্থেদের যুগে ভারতে 
ক্রীতদাস প্রথার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে ইয়োরোপের পণ্ডিতরা কত উৎসুক। ঠিক একই কারণে 
এই সব পণ্তিতরা মেগাস্থিনিসকে যাচ্ছেতাই বলে গালিগালাজ করেন, কারণ তার অপরাধ 
তিনি তার বিবরণীতে লিখে গেছেন যে ভারতে ক্রীতদাস প্রথা নেই। এই প্রসঙ্গে আরও 
একটা কথা হল, এই সমস্ত পণ্তিতরা সংস্কৃত “দাস” শব্দের অর্থ ক্রীতদাস করতে 
চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত দাস শব্দের দ্বারা একজন সাধারণ গৃহভৃত্যকেও বোঝায়। 

মনুসংহিতা থেকে তৎকালীন ভারতীয় সমাসজের যে চিত্র পাওয়া তাতে দেখা যায় যে 
শৃদ্রমাত্রকে দাস্য কর্মের উপযুক্ত বলা হয়েছে ৮1৪১২, ৪১৩) কিন্তু শৃদ্রমাত্রই দাস একথা 
বলা হয় নি। এবং এ দাস যে গৃহভৃত্য তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন বলা হয় “ব্রাহ্মণ শুত্রের 
কর্মানুসারে তার বেতন ধার্য করবেন” (১০।১২৪)। দাস্য বৃত্তি ছাড়াও দশম অধ্যায়ে শুদ্রের 
জন্য অন্যান্য স্বাধীন বৃত্তির কথা বলা হয়েছে এবং বিশেষ করে হস্তশিল্প, কারুশিল্প ইত্যাদি 
কাজ শুধু শুদ্রের জন্যই নির্ধারিত করা হয়েছে (১০1৯৯, ১০০)। এ ছাড়া 81২১৪-২২০), 
(৪1২৫৩), (৯1১৩৮) ইত্যাদি শ্লোকেও শুত্রের স্বাধীন পেশার কথা বলা হয়েছে। জীবিকা 
নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনেক সময় বৈশ্য ও শুদ্রকে সমান গণ্য করা হয়েছে ত৩ে।২৩) ব্রাহ্মণের 
গৃহে শুদ্র অতিথি হয়ে উপস্থিত হলে তাকেও যত্ব করে ভোজন করাতে বলা হয়েছে (৩।১১২)। 
শ্রাছে ব্রান্মাণ ভোজনের উচ্ছিষ্ট দাসদের দিয়ে খাওয়াতে বলা হয়েছে ৩।২৪৬)কিন্তব বলা 
হয়েছে যে সেই উচ্ছিষ্ট শূদ্রদের দিয়ে খাওয়ালে নরকে যেতে হবে (৩।২৪৯)। এই দুটো 
শ্লোক থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় শূদ্রমাত্রই দাস ছিল না। ইয়োরোপের ক্রীতদাস 
ছিল গৃহপালিত পশুর সমান। মালিক তার উপর যে কোন শারীরিক নির্যাতন তো চালাতে 
পারতই, এমন কি হত্যা করলেও কারও কাছে জবাবদীহি করার ব্যাপার ছিল না। পক্ষান্তরে 
মনু বলছেন যে শৃদ্রহত্যা করলে ব্রন্মহত্যার প্রায়শ্চিত্য ছয় মাস করতে হবে (১১।১৩১)। 
শুধু তাই নয়, কোন উচ্চবর্ণের লোক যদি কোন শুদ্রকে গালি দেয় তবে তার শাস্তির বিধানও 
মনুসংহিতায় রয়েছে (৮1২২৯) ব্রান্মণকেও বলা হয়েছে বৃদ্ধ, বয়োজ্ঞেষ্ঠ শুদ্রকে সম্মান 
প্রদর্শন করতে (২।১৩৭)। উপরস্ত মনু বলছেন: যে, শুত্রের প্রাণ রক্ষার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য 


১৬০ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


দিলেও তাতে কোন পাপ হয় না (৮।২১০)। রোমান দার্শনিকরা যেখানে স্বাধীন রোমান 
মনু সেখানে বলছেন যে উচ্চবর্ণের কোন ব্যক্তি যদি রক্ষাযুক্ত শৃদ্রা স্ত্রীতে গমন করে তবে 
তার সহস্র পণ দন্ড হবে ৮৮1৩৮৩)। সে কালে মানুষ কেনা বেচা চলত কারণ মনু বলছেন যে, 
ব্রাহ্মণ মানুষ কেনা বেচা করলে পতিত হবে (১০।৮৬)। তবে ইয়োরোপের মত ক্রীতদাসের 
হাটে হাজার হাজার শৃঙখলিত ক্রীতদাস কেনাবেচার ঘটনার প্রমাণ কোন ভারতীয় শাস্ত্র গ্রহ্থেই 
পাওয়া যায় না। 

দাসী বা দাসপত্বীতে শৃদ্রের যে পুত্র হয় এ পুত্র শূদ্রপিতার অনুজ্ঞামতে তার ওঁরসপুত্রের 
তুল্যভাগী হইবে (৯।১৭৯)৮, এই শ্লোক থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শৃদ্রেরও দাসদাসী ছিল বা 
থাকা সম্ভব ছিল। “বৈশ্যের অভাবে (ক্রাক্মণ) শুদ্রগৃহ হইতে ইচ্ছামত দুই বা তিনটি যজ্জরীয় 
দ্রব্য গ্রহণ করিবে ১১।১৩)৮। “যদি পশুযাগ ও সোমযাগ না হইয়া থাকে তবে তদোদ্দেশ্যে 
শুদ্র হইতেও ধন গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ বৎসরাস্তে বৈশ্যানরী ইষ্টি করিবেন (১১।২৭)৮। উপরিউক্ত 
শ্লোকগুলি অকাট্যভাবে স্বাধীন ও বিত্তশালী শূত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে। প্রকৃতপক্ষে শুদ্ররাই 
তস্তববায়, শিল্পী, কর্মকার, স্বর্ণকার, লৌহব্যবসায়ী, রজক, মতসজীবি, বাঁশের শিল্পী, চর্মকার, 
শৌত্তিক (সুরা ব্যবসায়ী), শস্ত্রবিক্রয়ী ইত্যাদি বৃত্তি গ্রহণ করতো (৪1২১৪-২২০)। অনেক 
সময় কৃষি কাজ, গোপালন ইত্যাদি বৈস্যবৃত্তিও শূদ্ররা গ্রহণ করতো €৪1২৫৩) এবং এই 
কারণেই শূদ্রকে বৈশ্যের সমান মনে করা হত (৩।১৩)। ঝশ্বেদের একটি মাত্র শ্লোকে 
€(১০।৯০।১২) বলা হয়েছে যে ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রান্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে 
বৈশ্য ও পদদ্বয় থেকে শৃদ্রের উৎপত্তি হয়েছে। বেশীর ভাগ পণ্ডিতই উপরিউক্ত ঝকটিকে 
পরবত্তীকালের প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন কারণ খশ্থেদের অন্যান্য ঝকের সঙ্গে এর ভাষাগত 
অমিল রয়েছে। তা ছাড়া যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতাতেও (৩/ ১১) এই বক্তব্য রয়েছে। 
মনুসংহিতার (১1৩১) শ্লোকেও এই কথা আছে। অনেক পক্ডিত এই মত পোষণ করেন যে, 
শূদ্রকে হীন প্রমাণিত করা এই শ্লোকের অর্থ নয়। সমস্ত প্রাণী যেমন তার পায়ের উপর ভর' 
করে দীড়িয়ে থাকে তেমনি শূদ্রের শ্রমের উপরই এই সমাজ দাঁড়িয়ে আছে। এটা বোঝাবার 
জন্যই পদদ্বয় থেকে শৃদ্রের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। এই দিক দিয়ে বিচার করলে প্রাচীন 
শান্ত্রকাররা শৃদ্রদের জন্য অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্ধারণ করে গিয়েছেন। 

বেদপাঠে শৃদ্রের অধিকার স্বীকৃত হয় নি এমন কি শুদ্রের উপস্থিতিতে দ্বিজাতিকে বেদপাঠ 
করতেও নিষেধ করা হয়েছে (81৯৯)। কিন্তু শূদ্র গুরু ও শুদ্র শিষ্যের উল্লেখ থেকে (৩।১৫৬) 
মনে হয় এ বিধান কঠোরভাবে মান্য করা হত না। এর প্রমাণ মেলে যখন বলা হয় যে শাস্ত্র 
জ্ঞান সমন্বিত শূদ্র ও শাস্ত্র জ্ঞানরহিত ব্রাহ্মণ দুইই সমান (১০।৭৩)। উপরস্ত্, “অনুপযুক্ত 
্রাহ্মণকে রাজা তার ধর্মপ্রবক্তারূপে ব্রতী করিতে পারেন, পরস্তু সর্বশুণািত, ধার্মিক ব্যবহারজ্ঞ 


|| হিন্দু অর্থনীতির গোড়ার কথা ।। ১৬১ 


শুদ্রকে এ পদে নিয়োগ করিতে পারেন না। যে রাজার শাসনে শৃদ্র ন্যায়ান্যায় বিচার করে সেই 
রাজার রাজ্য শীঘ্রই পক্কে পতিত গাভীর ন্যায় অবসন্ন হয় (৮1২০,২১)৮, প্রমাণ করে যে 
ধার্মিক, বিদ্বান, এমন কি রাজার অমাত্য পদে নিযুক্ত হবার মত শৃদ্রও তৎকালীন সমাজে 
বিরল ছিল না। এ প্রসঙ্গে মহাত্মা বিদূরের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। শূদ্রা দাসীর পুত্র 
হওয়া সত্তেও তিনি বিদ্বান, ন্যায় নীতিজ্ঞ ও ধর্মশাত্রের সুপন্ডিত বলে সকলের শ্রদ্ধাভাজন 
ছিলেন। মহাভারতে শৃদ্ররাজার কন্যা সত্যবতীর সঙ্গে শাস্তনুর বিবাহ, স্বাধীন শূদ্র রাজাদের 
সসৈন্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগদান, স্বাধীন শূদ্ররাজার অস্তিত্ব স্বীকার করে । রাজসূয় যজ্ঞের 
সময় সম্রাট যুধিষ্ঠির কর্তৃক সম্মানীয় শৃদ্রদের নিমন্ত্রণ পাঠানো আর যাই প্রমাণ করুক, শৃদ্রমাত্রই 
যে শৃষ্থলিত ক্রীতদাস ছিল তা প্রমাণ করে না। 
মনুসংহিতায় সাত রকম দাসের বর্ণনা আছে (৮1৪১৫) এবং এরা হল, (১) “ধবজাহত” 
বাযুদ্ধে জয় করে যাদের দাসে পরিণত করা হয়েছে। যেহেতু যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়দেরই পেশা ছিল 
তাই বিশেষ করে ক্ষত্রিয়রাই এ ধরনের দাসে পরিণত হত। (২) “ভক্তদাস” বা শুধু খেতে 
পাবার বিনিময়ে যারা দাসত্ব করে। কৌটাল্যের অর্থশাস্ত্রে এদের “উদরদাস” বলা হয়েছে। 
(৩)“গৃহজ” অর্থাৎ বাড়ীতে কাজ করছে এমন কোন দাসীর গর্ভে যে সন্তান সস্ততি জন্মায় 
তারা। অর্থশাস্ত্রে এদের “গৃহজাত” আখ্যা দেওয়া হয়েছে? এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে মনুর মতে 
দাসরা হল অধন, অর্থাৎ তারা কোন ধন পাবার যোগ্য নয়। এই হিসাবে দাসীর গর্ভের 
সন্তানের মালিক দাসী নয়, তার মনিব ৮৮1৪১৬)। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে বলা হচ্ছে যে দাসের 
আত্মীয় স্বজনরাই তার সম্পত্তির মালিক হবে। তবে তাদের অবর্তমানে মনিব এ সম্পত্তির 
মালিক হবে (৩।১৩।২২)€৪) “ক্রীতদাস” বা অর্থের বিনিময়ে যাকে কেনা হয়েছে। (৫) 
“পৈতৃক" বা বংশানুক্রমে যারা দাসত্ব করে । (৬) “দগুদাস” বা অপরাধের শাস্তি হিসাবে যারা 
দাসত্ব করে কিংবা নির্ধারিত অর্থ দণ্ড দিতে না পারার জন্য যারা দাসত্বে বাধ্য হয়। অর্থশাস্ত্রে 
পৈতৃক, দদ্রিম, ক্রীতদাস ও দন্ডদাস ছাড়াও আর এক রকম দাসের কথা বলা হয়েছে। এদেরকে 
হত। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে মনুসংহিতার যুগে উপরোক্ত সাত রকম দাসের মধ্যে একমাত্র 
ক্রীতদাসরাই ইয়োরোপের ““ল্লেভ” এর পর্যায়ে পড়ে। উপরস্তু তৎকালীন ইয়োরোপীয় সমাজ 
যেমন ক্রীতদাস ও স্বাধীন নাগরিক, এইদুই শ্রেণীতে ভাগ হয়ে গিয়েছিল, ভারতে তা একেবারেই 
অনুপস্থিত। তৎকালীন ভারতীয় সমাজে ্রান্মণ ও নব ত্রিয়ের স্থান ছিল সকলের উপরে, তারপর 
যথাক্রমে বৈশ্য, স্বাধীন শৃদ্র ও সকলের নীচে দাসশুদ্রের স্থান। উপরস্ত যারা বেদের ক্রিয়াকর্মে 
বিশ্বাস করত না তাদের দস্যু নামে অইভহিত করা হত (১০৪৫) এবং এদের স্থান ছিল 
সমাজের বাইরে অর্থাৎ দাসশুদ্রদের থেকেও নীচে। এবং একথা আগেই বলা হয়েছে যে, 
এসব দাসরা বেশীরভাগই ছিল গৃহভূত্য। সব থেকে বড় কথা হল শ্রীস ও রোমের ক্রীতদাস 


নিপ্রস(১)-১১ 


১৬২ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


প্রথার সমাজে যে নির্লজ্জ স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা ও হানাহানির মাধ্যমে যে পশুত্বের চিত্র 
পাওয়া যায়, ইয়োরোপের পন্ডিতরা (সেই সঙ্গে আমাদেরও কিছু কিছু পন্ডিত) অনেক পরিশ্রম 
করে, অনেক পুঁথিপত্র ঘাটাঘাটি করেও, ভারতে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেন নি, বৃথাই 
গলদ্ঘর্ম হয়েছেন। 

ভারতের শূদ্রদের মধ্যে যারা ইয়োরোপের ক্রীতদাসের খোজ করেন, কৌটিল্যের অর্থশাস্্ 
তাদের কাছে এক নির্মম আঘাত। এ প্রস্থের তৃতীয় অধিকরণের ১৩শ শ্রকরণের প্রথম ২৫টি 
সূত্রে দাসদের বিষয় আলোচিত হয়েছে। সেখানে (সূত্র নং ৪) অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা 
হয়েছে যে, কোন অবস্থাতেই কোন আর্য দাসত্ববৃত্তি করতে পারবে না। এখানে বলা প্রয়োজন 
যে শৃদ্ররা তো আর্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত বর্টেই, এমনকি প্রতিলোম বিবাহের ফলে উচ্চবর্ণের 
স্ত্রীর গর্ভে শুদ্রের যে চণ্ডাল ইত্যাদি হীন বর্ণের সন্তান জন্মায় তারাও আর্য। অর্থশাস্ত্রের যুগে 
কৃষিকার্যের প্রায় সবটাই শূদ্রদেরই করতে দেখা যায়। কাজেই ধরে নেওয়া চলে যে, এরা 
ছিল না। সরকারী খামারে অথবা খনিতে কর্মরত স্বাধীন কর্মকারের সাথে কিছু দণ্ডদাসের 
উল্লেখ পাওয়া যায় (২।২৪।২)। এদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। কারণ তা হলে স্বাধীন 
কর্মকারের প্রয়োজন হত না। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হল, কর্মরত এই দাসরা স্বাধীন কর্মকারের 
মতই মাসে সোওয়া পণ হিসাবে বেতন পেত (২।২৪।২৮)। কৌটিল্য আরও বলছেন যে, 
কেউ যদি দাস ব্যতীত কোন নাবালক আর্যকে বিক্রী করে বা অন্নের জন্য উেদরদাস হিসাবে) 
বন্ধক রাখে তার শুত্রের ক্ষেত্রে ১২ পণ, বৈশ্যের ক্ষেত্রে তার দ্বিশুণ, ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে তার 
তিন গুণ এবং ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে তার চারগুণ দণ্ড হবে (৩।১২।১)। 

কৌটিল্যের মতে একমাত্র শ্লেচ্ছরাই দাস হবার উপযুক্ত এবং তারা যদি তাদের সস্তান 
সম্ততিকে দাস হিসাবে বিক্রী করে কিংবা বন্ধক রাখে তাহলে তা দণ্ডনীয় হবে না(৩1১৩।৩)। 
'ইয়োরোপীয় ক্রীতদাস প্রথার বররতা ও নৃশংসতা সর্বজন বিদিত। কিন্তু এ ব্যাপারে অর্থশীস্ত্ 
বলছে যে, বন্ধকী কোন দাসকে (আহিতককে) খেতে না দিলে, বা তাকে দিয়ে অনিচ্ছাসত্েও 
শব ও মলমৃত্রাদি বহন করাল, কিংবা কোন দাসীকে কোন পুরুষের সঙ্গে একত্রে স্নান করতে 
বাধ্য করলে, তাদের অসম্মান করলে, অমানুষিক শাস্তি দিলে তাদের মুক্তি দিতে হবে 
€(৩।১৩1৯)। আমরা আগে দেখেছি যে, রোষান লেখকরা ক্রীতদাসীদের উপদেশ দিচ্ছেন 
 যে,তারা যেন রোমান যুবকদের যৌন কামনা চরিতার্থ করতে সাহায্য করে। পক্ষান্তরে অর্থশাস্ত্ 
বলছে যে, কোন ব্যক্তি কোন অনিচ্ছুক দাসীর প্রতি অগ্রসর হলে তার অধম সাহস দত্ত হবে 
€(৩।১৩।১১)। কেউ যদি কোন গর্ভরতী দাসীকে বিক্রী করে বা বন্ধক রাকে বা উপযুক্ত 
পরিমাণ খাদ্য না দেয়, যাতে তার নিজেরও গর্ভস্থ শিশুরপুষ্টি হতে পারে, তা হলে তারও 
অধম সাহস দণ্ড হবে (৩।১৩1২০)। মনিব যদি কোন দাসীর দ্বারা সন্তান লাভ করে তবে 


|| হিন্দু অর্থনীতির গোড়ার কথা ।। ১৬৩ 


সেই দাসী ও সম্তানকে মুক্ত করে দিতে হবে (৩।১৩।২৪)। উপরোক্ত সূত্রগুলি থেকে এটাই 
প্রমাণ হয় যে, যুগ যুগ ধরে ভারতের হিন্দু সমাজ নারীজাতিকে মাতৃজাতি বলেই সম্মান 
করেছে। পক্ষান্তরে ইয়োরোপীয় সমাজ তাকে ভোগের সামগ্রী বলেই ভেবে রেখেছে এবং 
আজও তাই ভাবে। 

মেগাস্থিনিস যখন ভারতে আসেন তখন তার নিজের দেশ গ্রীসে বর্বর ক্রীতদাস প্রথা 
চলছিল। কিন্তু ভারতীয় সমাজে সে বর্বরতা দেখতে না পেয়ে তিনি তার ভ্রমণ কাহিনীতে 
লিখলেন যে, ভারতে একজনও দাস নেই। তিনি আরও লিখলেন যে, নিজের দেশবাসীদের 
প্রতি অমানবিক আচরণেরতো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এমন কি ভারতীয়রা বিদেশীদের 
প্রতিও দাসের মত ব্যবহার করে না। মেগাস্থিনিসের এই সব মন্তব্য স্বভাবতই অনেক পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতকে যার পর নাই হতাস ও মনঃক্ষুপ্ন করেছে। যাই হোক, ইয়োরোপের ক্রীতদাসকে 
ভারতে আবিষ্কার করতে না পেরে কালিয়ানভ, সুলিকিন, ওল্ডেনবার্গ ইত্যাদি পণ্ডিতরা বলছেন 
যে, মেগাস্থিনিস খন ভারতে আসেন তখন ভারতে ক্রীতদাস প্রথার অবসান হয়ে সামস্ততান্ত্রিক 
ব্যবস্থা শুরু হয়ে গেছে। এই মন্তব্য থেকে তারা বোঝাতে চান যে, মেগাস্থিনিসের আগেকার 
আমলে ভারতে ক্রীদসা প্রথা ছিল। কিন্তু কবে ছিল? এ ব্যাপারে এই সব পণ্ডিতরা নীরব। 
আমরা আগেই দেখেছি, ভারতের প্রাচীনতম শ্রস্থাবলী থেকে এর স্বপক্ষে একটা প্রমানও 
হাজির করা যায় না। এ ব্যাপারে ব্রেলর (31619০7) ইত্যাদি পণ্ডিতরা নিজেরাই স্বীকার 
করেছেন যে, ভারতে যাদের “দাস” বলা হত তাদের কোন মতেই গ্রীসের “হেলট” এর 
সমান বলা যায় না। ভারতীয় পণ্ডিত শ্রীকোসান্বী,যিনি ভারতীয় সংক্কৃতি ও এঁতিহ্যকে মাক্সীয় 
ঢঙ-এ সাজাবার অনেক চেষ্টা করেছেন, অবশেষে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে,ইয়োরোপের 
মত নৃশংস দাসপ্রথা ভারতে ছিল না। এ ব্যাপারে আরও একটা কথা হল, ইয়োরোপের মত 
অমানবিক ও বর্বর সামস্তপ্রথাও ভারতে কোনদিন ছিল না। সে সময়কার ইয়োরোপে সামস্তপ্রভু 
(লর্ড, ম্যানর ইত্যাদি) রা ভূমিদাসদের উপর যে অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাত, ভারতে তাও 
একেবারেই অনুপস্থিত। ভারতের বৈশ্য ও শৃদ্রদের একত্রে স্বাধীনভাবে কৃষিকাজ করতে দেখে 
রাশিয়ার মাক্সীয় পণ্ডিত বাইকভ মন্তব্য করেন যে, ভারতের সামস্ত প্রথা ঠিক ইয়োরোপের 
মত একইরকম ছিল, এ কথা বলা চলে না। 

কাজেই ইয়োরোপের বর্বর ক্রীতদাস প্রথার এতিহ্যের উত্তরসূরী আজকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা 
যখন দেখেন যে, মনু বলছেন, প্রভু তার দাসদের নিজের ছায়ার মত মনে করবেন (81১৮৫) 
এবং কখনই তাদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হবেন না (৪1১৮০), কিংবা কৌটিল্য বলছেন যে, 
কোন আর্কে দাস হিসাবে কেনাবেচা করলে, ক্রেতা বিক্রেতার সাথে সাথে এ ঘটনার সাক্ষীদেরও 
অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে (৩।১৩।২), তখন তাদের খুবই গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে 
খগ্থেদের ঝষি যখন ১০০ গৃহভূত্য কামনা করে অগ্রিদেবতার কাছে প্রার্থনা করেন, “শতং দাস 
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অতি শ্রজঃ”(৮1৫৩৬1৩), তারা লাফিয়ে উঠে বলেন ভারতে ক্রীতদাস প্রথা ছিল। ইয়োরোপের 
মত নির্লজ্জ স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা ও হানাহানি ভারতের ইতিহাসে খুঁজে না পেয়ে 
রবীন্দ্রনাথ তার স্বদেশ গ্রন্থে লিখছেন, “ভারতবর্ষ বিশৃঙ্খলাকেও সম্বন্ধ বন্ধনে বাধিবার চেষ্টা 
করিয়াছে। যেখানে পার্থক্য আছে সেখানে পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া, সংযত 
করিয়া তবে তাহাকে এঁক্য দান করা সম্ভব হইয়াছে।” 
ইতিহাসের পাঠক্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু ইয়োরোপীয় ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণ 
আছে। মানবজাতির আদিমতম ভাষা সংস্কৃত আজও তাই জীবন্ত, গ্রীক বা ল্যাটিনের মত 
প্রাণহীন হয়ে যায়নি। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রী মহাদেবন (08100151 7101085০ 
০0610419, ৬০1-]) লিখছেন, “ভারতের ধর্ম ও দর্শনের মধ্যেই ভারতের সাংস্কৃতিক এতিহ্যকে 
খুঁজে পাওয়া যাবে; সেই ধর্মবিশ্বাস ও দর্শনের ভিত্তি হল বেদ এবং উপনিষদ । এই সুপ্রাচীন 
গ্রস্থরাজীই অনাদিকাল থেকে ভারতয়ী সংস্কৃতির পথ নির্দেশ করে বলেছে এবং বলতে বাধা 
নেই যে, এই মৃহান পথ অনুসরণ করেই ভারতীয় সভ্যতা সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং 
সক্ষম হয় নি। সেই ঘোর তমসার দিনেও মহান ভারতীয় সভ্যতার ক্ষীণ দীপাশিখাটি নির্বাপিত 
হয়ে যায় নি। কারণ যে আধ্যাত্মিকতার গভীরে ভারতের মর্মমূল প্রোথিত রয়েছে ভারত তা 
থেকে কখনও নিজেকে মুক্ত বা বিচ্ছিন করতে চায়নি বা করে নি।” কালের ঝড় জল উপেক্ষা 
করে ভারতের হিন্দু সভ্যতা আজও অচলায়তনের মতই টিকে আছে তার কারণ বেদ ও 
উপনিষদের খষিরা দেশ ও কালের গন্ডীর মধ্যে তাদের শিক্ষাকে আবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা 
করেন নি। দেশকাল জয়ী যে শাশ্বত সত্যকে তারা উপলব্ধি করেছিলেন, সেই পথকেই তারা 
জাতির জন্য নির্দেশ করে গেছেন। ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র গণ্তীর দ্বারা অথবা আপাত সুখকর কোন 
মোহের দ্বারা চালিত হয়ে তারা নিজেরাও ব্চ্যিত হন নি, জাতিকেও বিচ্যুত হতে দেন নি। 
সমাজের প্রতিটি মানুষই দার্শনিক নয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে অর্থ ও কামের দ্বারা 
চালিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এই পবিত্র দেশের জল, মাটি ও বাতাসে এমন কিছু 
বিশেষত্ব আছে যে, এদেশের অতি সাধারণ অশিক্ষিত মানুষও শুধু অর্থ ও কামের দ্বারা 
চালিত হওয়াকে পশুত্বের সমান মনে করে। এটা তারা উপলব্ধি করে যে ন্যায় নীতি, মানবিকতা 
বা ধর্মই সকলের অবলম্বন হওয়া উচিত। এই পুণ্যভূমির অতি সাধারণের মধ্যেও এরকম 
একটা ক্ষীণ ধারণা আছে যে, অর্থ ও কামের মাধ্যমে জাগতিক ভোগসুখই জীবনের অস্তিম 
লক্ষ্য নয়, ঈশ্বরের সানিধ্য লাভ বা মোক্ষই এই পার্থিব জীবনের চরম উদ্দেশ্য । কারণ যুগ যুগ 


|। হিন্দু অর্থনীতির গোড়ার কথা ।। ১৬৫ 


ধরে বহু মহামানব, ঝষি এই পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করে বার বার এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। 
তারা বলে গেছেন যে, ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্িয়-সুখ আসল সুখ নয়, ত্যাগের মধ্যেই প্রকৃত সুখ 
রয়েছে। যেআধ্যাত্মবিক উপলব্ধি পাশ্চাত্যের তথাকথিত মহা মহা পণ্ডিতদের মধ্যেও নিতান্তই 
বিরল, সেই উপলব্ধি ভারতবর্ষের কোটি কোটি নিরক্ষর, নিরন্ন জনসাধারণের মধ্যেও বিদ্যমান 
কারণ এদেশের ঝষিরা তাদের শিক্ষা দিয়েছেন, “যেনাহং নামৃতাস্যাম্‌ কিমহং তেন কৃর্যাম্‌”, 
“ভূমৈব সুখম্‌ নাল্লে সুখমস্তি” বা “যানি অনবদ্যানি কর্মানি, তানি সেবিতব্যানি নইতরানি”। 
তাদের সে শিক্ষা শুধু একটা বিশেষ মানবগোষ্ঠীর জন্য ছিল না, ছিল সমগ্র মানব জাতির 
জন্য। তাই একমাত্র এদেশের ঝষিই সমগ্র মানবজাতিকে ঈশ্বরের পৰিব্রপুত্র বলে সম্বোধন 
করে বলতে পেরেছিলেন, “শূশ্বস্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ” এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ 
কামনা করে বলতে পেরেছিলেন, “সর্বে সুখিনঃ সন্ত, সর্বে সন্ত নিরাময়াঃ, তারা একথা 
বলেন নি যে, শুধু ভারতের হিন্দুরাই সুখী হোক। এ জন্যই বিখ্যাত ইংরাজ পণ্ডিত হ্যাভেল 
মন্তব্য করেছেন, “ভারতের এই নিরক্ষর জনসাধারণ এমন কি আধুনিক ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিক 
ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যেকার একটা ব্যবসার জিনিস হত, তা হলে আমার নিশ্চিত মত, 
ইংল্যান্ড আমদানী পণ্যের দ্বারাই লাভবান হত”। এর একমাত্র কারণ হল এই যে, বশিষ্ট, 
বিশ্বামিত্র, যাজ্ঞবন্ক্য বা উদ্দালকের মত ঝষিদের, দেশকালজরী শাম্বত বাণীর দ্বারাই বিগত 
হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয়রা সমাজ পরিচালিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে 
শরীপ্রফুল্প কুমার ঘোষ মহাশয় লিখছেন, “এই উদারতা ও মহত্বই হিন্দু সভ্যতার বিশেষত্ব। 
প্রতি রক্তবিন্দুতে সম্ভ্রীবিত হোক।” 

এই মহত্ব ও উদার ধর্মমত ও সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ বলেই তা এমন ঝষি 
বালককে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছে যে সসাগরা পৃথিবীর প্রভুত্ব ও সমস্ত ভোগ সুখের 
থেকেও আত্মজ্ঞানলাভকে শ্রেষ্ঠ বলে বেছে নিয়েছে। ধর্মকে সমাজও ব্যক্তি জীবনের অবলম্বন 
ও মোক্ষ, কৈবল্য বা নির্বানকে এই পার্থিব জীবনের চরম লক্ষ্য বলে বিশ্বাস করে এসেছে 
বলেই একমাত্র এই ভারতের খষিরাই অর্থ ও কামকে শুষ্ক তৃণের মতই পরিত্যাগ করতে 
পেরেছেন। এই বিশ্বাসের মধ্যেই ভারতীয় সভ্যতার প্রাণ লুকিয়ে আছে। এই বিশ্বাসই ভারতীয় 
সভ্যতাকে বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতা থেকে পৃথক করেছে। এই কারণেই একমাত্র ভারতের 
মানুষই একজন সর্বত্যাগী ঝষিকে তাদের পূর্বপুরুষ বলে ঘোষণা করতে গর্ব বোধ করে। এই 
কারণেই শুধু একজন ভারতীয় রাজকুমারই সমস্ত ভৌগেশ্বর্য ত্যাগ করে মোক্ষ লাভার্থে 
সন্ন্যাসী হতে পেরেছেন। কেবল একজন ভারতীয় রাজাই বলতে পেরেছেন, “জন্ম থেকে 
মৃত্যু পর্যস্ত আমার সমস্ত অর্জিত পুণ্য নিষ্ষল হবে যদি আমি প্রজাপীড়ন করি।” একমাত্র 
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একজন ভারতীয় সম্াটই কোন যুদ্ধ বা রক্তপাত না করে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি 
হয়েছেন। একমাত্র এই ভারতের মৃত্তিকাই রত্বাকরের মত দস্যুক বাল্মীকিতে পরিণত করেছে। 
এই ভারতের জলবায়ুই এমন ক্ষুরধার মেধার জন্ম দিতে পেরেছে যা নয় বছরের নিতান্ত 
বালক বয়সেই সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করে মোক্ষ লাভার্থে সন্ন্যাসী হয়েছে। একমাত্র 
ভারতবর্ষের কবিই কালজরী এমন মহাকাব্যের সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন, যার নায়ক ধর্ম 
রক্ষার্থে রাজ্যপাট ত্যাগ করে হাসিমুখে বসবাস স্বীকার করে নিয়েছে। সেইসঙ্গে এমন ধর্মপ্রাণ 
অনুজের সৃষ্টি করতে পেরেছেন যে বিনা আয়াসে রাজ্যপাট করায়ত্ব জেনেও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 
ভৃত্যের মত প্রজাপালন করেছে। ৫এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, যদি এ অনুজ গুপ্তঘাতক লাগিয়ে 
হত।) এই কারণেই একমাত্র ভারতবর্ষের মাটিতেই সেই জগতগ্নারী ভক্তিতত্ব জন্মলাভ 
করেছে, যা আজ শোকতাপে জর্জরিত ও ক্রাস্ত হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ বিশ্ববাসীর মনে 
শাস্তিবারি বর্ষণ করছে। 

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, উত্র ভোগ লালসা, লোভ, 
ঘৃণা, অত্যাচার, নিপীড়ন ও স্বার্থের নির্লজ্জ হানাহানির দ্বারাই এত দিন ইয়োরোপীয় সমাজ 
পরিচালিত হয়ে এসেছে এবং আজও হচ্ছে। এই কারণে সেই সমাজে যে অর্থনীতির তত্ব 
জন্ম নিয়েছে তা সর্বসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে নি। মুষ্টিমেয় কিছু লোকের 
ভোগলালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই সেই তত্্ ব্যবহৃত হয়েছে এবং বর্তমানেও ব্যবহৃত 
হচ্ছে। পক্ষান্তরে উদার ধর্ম বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সমাজ চিরকাল পরিচালিত 
হয়ে এসেছে উদার সমাজ নীতির দ্বারা । এই কারণে ভারতীয় সমাজে অর্থনীতির যে সমস্ত 
কল্যাণের জন্যই তা গৃহীত হয়েছিল। সর্বোপরি, সর্বসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর অর্থনীতি 
গ্রহণ করার ফলেই ভারত এক সময় বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সম্পদ ও বিত্রশালী দেশ হতে পেরেছিল। 


বিগত ২০০১ সালের জানুয়ারী মাসে, কলিকাতা বিশ্বব্যিদালয়ের আলিপুর ক্যাম্পাসে, 
ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সেই সম্মেলনের সমাপ্তি 
অধিবেশনে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ডঃ অমত্ত্য সেন সমাগত প্রতিনিধিদের 
বললেন যে, রামায়ণ ও মহাভারতের কোন এঁতিহাসিক মূল্য নেই। ওই মহাকাব্যদুটি শুধু 
পৌরাণিক গল্প ও কবির কল্পনা মাত্র। তিনি আরও বললেন যে, রাম এবং কৃষ্ণ, দুটি চরিত্রই 
কাল্পনিক এবং তাদের কোন বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না। 

গান্ধীজী গীতার ওপর দু-খানা রচনা লিখেছেন, অনাসক্তিযোগ ও গীতাবোধ। 
অনাসক্তিযোগ-এর ভূমিকায় তিনি লিখছেন, “সাধারণত মহাভারতকে এতিহাসিক গ্রস্থ হিসাবে 
গণ্য করা হইয়া থাকে। কিন্তু আমার মতে উহারা ধর্মগ্রন্থ মাত্র। তথাপিও তুমি যদি তাহাদের 
এঁতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করিতে থাক তাহা হইলে আমি বলিব যে, তাহারা হইল 
আত্মার ইতিহাস। বিগত হাজার হাজার বৎসর পূর্বে কি ঘটিয়াছিল, সেই ইতিহাস উহাতে 
নাই। পক্ষান্তরে তোমার আমার অন্তঃকরণে প্রতিদিন যাহা ঘটিতেছে, উহাতে তাহাই বর্ণনা 
করা হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি লিখছেন, “গীতা-রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিমান বিশুদ্ধ 
ও পবিত্র জ্ঞান, তবে কাল্পনিক। ইহার দ্বারা অবতারত্ব অস্বীকার করা হইতেছে না। শুধু মাত্র 
বলা হইতেছে যে তিনি কাল্পনিক'। 

এটা বুঝতে অসুবিধা হবার নয় যে, অর্মত্য সেন ও গান্ধীর মত ব্যক্তিদের ভারতীয় 
ইতিহাস সমন্ন্ধে উপরিউক্ত ধ্যান-ধারণা মূলে রয়েছে ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের 
পল্ডিতদের অবধারণা। পাশ্চাত্যের পল্ডিতদের প্রায় সকলেই বিশ্বাস করেন যে, ভারতীয়রা 
ইতিহাসকে যার পর নাই অবহেলা করেছে এবং তারা ইতিহাস বলে যা দাবী করেন সে গুলো 
অলীক গল্পকাহিনী (750)0198)) মাত্র। এই ধারণা দ্বারা চালিত হয়েই পাশ্চাত্যের পন্ডিত 
শ্রী এম উইন্টারনিৎস তার [71900 011170121। [100180016 গ্রন্থে লিখেছেন, “1315001% 
19 0189 ৮4021590011) [700101 1105180016. [1 13, 11) 900 10017-951506101. 1175 10181 
1901 01101510118] 591159 19 50 011919019715010 (80016 ৮1015 ০0756 ০0 
981151110116518106 19 1811501190 ঠ% 1)6 ০০০ -_অর্থাৎ ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে 


১৭০ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


ইতিহাস একটি অতিশয় দুর্বল স্থান এবং বাস্তবিক পক্ষে তার অস্তিত্বই নেই বাস্তবিক পক্ষে, 
ইতিহাস চেতনার এই অভাব সংস্কৃত সাহিত্যকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছে। 

এ ব্যাপারে মস্তব্য করতে গিয়ে বিশিষ্ট জার্মান পন্ডিত ম্যাক্স মূলার তার 131501% ০? 
/51101510 9811910101105180015 গ্রন্থে লিখছেন, “০ ৮0170610780 817801017 1145 
[11018 ০8150 50 11019 0011719101”, অর্থাৎ, এটা অতিশয় বিস্ময়ের ব্যাপার নয় কি যে, 
ভারতের মত একটি দেশ ইতিহাসের ব্যাপারে এত উদাসীন থেকেছে। আর এক পাশ্চাত্য 
পন্ডিত মেজর উইলফোর্ড এ ব্যাপারে বলেন, “৬10।15081 10171510190) 17117005 
108৬০ 00106 16811 17011)170 0010 101718995 ি0থা। ৮1101) 50106 07101191778 
9০08531017911) ৮০ ০1৪০6০৫+, অর্থাৎ ইতিহাসের ব্যাপারে, কিছু গালগল্প ছাড়া হিন্দুরা 
আর কিছুই করেনি, যার থেকে কখনো কখনো কিছু সত্য উদ্ধার করা চলে। রামায়ণ, মহাভারত 
ও পুরাণাদিকে এই সব পন্ডিতরা এঁতিহাসিক গ্রন্থ বলে স্বীকার করতে নারাজ কারণ, এ সব 
্রস্থাদিতে বর্ণিত ঘটনাবলীর সঙ্গে কোন সন তারিখ দেওয়া হয়নি। 

কিন্তু এই দেশের মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে 
বর্ণিত ঘটনাবলি কখনোই কবির অলীক কল্পনা নয়। পক্ষান্তরে, এ সব গ্রন্থে রয়েছে ভারতবর্ষের 
মানুষ বা হিন্দু জাতির ইতিহাস। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে চেন্নাই-এর সরস্বতী নদী 
গবেষণা সংস্থার কর্ণধার ডঃ এস কল্যাণরমণ বলেন যে, রামায়ণ ও মহাভারত যে হিন্দু 
জাতির ইতিহাস তার দু-রকমের প্রমাণ আছে। প্রথম প্রমাণ হল, এই দেশে যুগ যুগ ধরে 
চলে আসা পরম্পরা এবং দ্বিতীয় প্রমাণ হল জ্যোতিষ বা ওই সব গ্রন্থে বর্ণিত আকাশে গ্রহ 
নক্ষত্রের অবস্থান। ডঃ কল্যাণরমণের মত হল, গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানের ওই সব বর্ণনাকে বলা 
চলে স্বগীয় শিলালিপি। 

সেই সুদূর অতীত থেকে কত পরম্পরা (৮৪107) যে এই দেশে চলে আসছে তা বলে 
শেষ করার উপায় নেই। এই দেশের মানুষ বিশ্বাস করে যে, রামনবমীর দিন অযোধ্যায় শ্রীরাম 
এবং জন্মাষ্টমীর দিন মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারা আরও বিশ্বাস করেন যে, 
গীতাজযস্তীর দিন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল এবং ভীম্মাষ্টমীর দিন পিতামহীস্ম দেহত্যাগ 
করেছিলেন। নবমীর দিন রাবণ ও তার রাক্ষস বাহিনীকে পরাস্ত করে পর দিন শ্রী রাম বিজয় 
উৎসবপালন করেছিলেন, তাই আজও এই দেশের মানুষ ওই দিনটিকে বিজয়া দশমী হিসাবে 
পালন করে আসছে। তারা বিশ্বাস করে যে, ১৪ বছর বনবাসে কাটাবার পর দীপাবলীর দিন 
শ্রীরাম অযোধ্যায ফিরে আসেন এবং সেই আনন্দে অযোধ্যাবাসীরা তাদের ঘরবাড়ী আলো 
দিয়ে সাজিয়েছিল। সেই পরম্পরাকে অনুসরণ করে আজও এই দেশের মানুষ দীপাবলীর 
আনন্দ উৎসব করে ও আলো দিয়ে ঘরবাড়ী সাজায়। 

আরও কত বিচিত্র পরম্পরা যে এই দেশে চলে আসছে, কে তার খবর রাখে । এটা খুবই 
বিস্ময়ের ব্যাপার যে, পশ্চিম গাড়োয়ালে, বর্তমান উত্তরাঞ্চল রাজ্যে, প্রতি বছর দুর্যোধন 


|| কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল নির্ণয়।। ১৭১ 


উৎসব পালিত হয়। সেইঅঞ্চলে দুর্যোধনের নামে একটা মন্দির আছে যেখানে রোজ দুর্যোধনের 
বিগ্রত পুঁজিত হয়। এতিহাসিকদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, এক কালে এ অঞ্চলের 
ছিল বারানবৎ নগরী, যেখানে জতুগৃহ তৈরি করে দুর্যোধন পান্ডবদের জীবস্ত পুড়িয়ে মারার 
চক্রান্ত করেছিল। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এই দেশের হিন্দুরা আজও শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে 
পিতামহ ভীম্মের উদ্দেশ্যে তর্পন করে, জল দেয়। এই সব পরম্পরা একত্র করলে সেই 
তালিকা যে বিশাল লম্বা হবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।কিস্তু এই ব্যাপারে যেটা সব থেকে 
মহত্বপূর্ণ তা হল, এইসব ঘটনা শুধু কবির কল্পনা হত তবে তা এতদিন ধরে টিকে থাকতে 
পারতো না। 

আগেই বলা হয়েছে যে, পাশ্চাত্য পন্ডিতরা বিশেষ করে রামায়ণ ও মহাভারতকে 
এঁতিহাসিক গ্রন্থের মর্যাদা দিতে নারাজ কারণ তাদের মতে এ সব গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাবলীর 
কোন সন তারিখ দেওয়া হয়নি। এই সব পন্ডিতদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাদের দেশের 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনুপ্রাণিত অমর্ত্য সেনের মত অর্ধশিক্ষিত পন্ডিতের দল বলতে শুঁরু করেন, 
তাই তো, মহাভারতের কোথাও তো বলা হয়নি যে কোন সালের কোন মাসের কত তারিখে 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, অথবা কোন্‌ সালের কোন্‌ মাসের কত তারিখে কপান্ডবা 
বনবাসে গিয়েছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, মহাভারতের সব ঘটনারই সন 
তারিখ দেওয়া আছে, কিন্তু যে ভাবে তা দেওয়া আছে তা পাশ্চাত্যের পর্ডিতদের বোধগম্য 
নয়। আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানের মধ্য দিয়ে সন তারিখ দেওয়া আছে। তা ছাড়া অন্যান্য 
নৈস্বর্গিত ঘটনা, যেমন সূর্য বা ন্দ্রগ্রহণ, আকাশে কোন ধূমকেতুর আবির্ভাব, অথবা উক্ধাবৃষ্টির 
মত অতি বিরল ঘটনার মধ্য দিয়েও বর্ণিত ঘটনাবলীর সন তারিখ দেওয়া হয়েছে। পাঠকের 
বোঝার সুবিধার্থে নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল। 

মহাভারতের উদ্যোগপর্বে বলা হচ্ছে যে, যুদ্ধের ঠিক আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শেষ বারের 
মত শাস্তি প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুর যাত্রা করেন। মহাভারতের বর্ণনা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ কার্তিক 
মাস যাত্রা করেন এবং যেদিন তিনি রওনা দেন সেদিন চন্দ্র রেবতী নক্ষত্রে অবস্থান করছিল। 
পথে তিনি বৃকস্থল নামে এক স্থানে বিশ্রাম নেন এবং চন্দ্র সেদিন ভরণী নক্ষত্রে ছিল। যে দিন 
দুর্যোধন সমস্ত শাস্তি প্রস্তাব নাকচ করে যুদ্ধ অবশ্যস্তাবী করে তুলল, চন্দ্র সেদিন পুষ্যা নক্ষত্রে 
ছিল। যে দিন শ্রীকৃষ্ণ কর্ণের সাথে হস্তিনাপুর ত্যাগ করলেন, চন্দ্র সেদিন উত্তর ফাধনী নক্ষত্রের 
নিকটবর্তী ছিল। শ্রীকৃষ্ণকে বিদায় জানাতে কর্ণ তার সঙ্গে বেশ খানিকটা পথ আসেন এবং সেই 
সময় কর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করেন। এই সব 
বলার সময় কর্ণ আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, গ্রহ নক্ষত্রের উক্ত অবস্থান খুবই অমঙ্গলজনক এবং 
তা বহু লোকক্ষয় ও ব্যাপক রক্তপাতের ইঙ্গিত দেয়। পক্ডিতদের মতে মহাভারতের এই সব 
বর্ণনা এতই সুস্পষ্ট যে পড়লে মনে হয় কেউ যেন নিজের চোখে দেখে তা বর্ণনা করেছেন। 


১৭২ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


এটাও হয়তো অনেকেরই জানা আছে যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় শ্রীবলরাম তীর্থ যাত্রায় 
বেরিয়েছিলেন এবং সরস্বতী তীরবর্তী সমস্ত তীর্থস্থান ভ্রমণ করেছিলেন । মহাভারতে তার 
এই তীর্থ যাত্রার বিস্তারিত বিবরণ আছে এবং কোন দিন চন্দ্র কোথায় ছিল তা বিশেষভাবে 
বলা আছে। যেমন, যেদিন বলরাম তীর্থযাত্রা শুরু করেন সেদিন চন্দ্র পুষ্যা নক্ষত্রে ছিল এবং 
যেদিন তিনি তীর্থযাত্রা সমাপ্ত করেন সেদিন চন্দ্র শ্রবণা নক্ষত্রে ছিল। এর থেকে অনুমান করা 
চলে যে তীর্থযাত্রা সমাপ্ত করতে শ্রীবলরামের কত দিন লেগেছিল এবং যুদ্ধের কোন দিন 
বলরাম কোথায় কোথায় ছিলেন। 

মহাভারত আরও বলছে যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঠিক আগে জ্ঞেষ্ঠা নক্ষত্রে একটি সূর্য গ্রহণ 
ও কৃত্তিকা নক্ষত্রে একটি চন্দ্র গ্রহণ হয়েছিল। সেখানে আরও বলা আছে যে, মাঘ মাসের 
শুরা অষ্টমীর দিন পুষ্যা নক্ষত্রে একটি ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়েছিল। সেই দিনেই ভীম্ম 
দেহত্যাগ করেন। সেদিন চন্দ্র রোহিণী নক্ষত্রে ছিল এবং সেটা ছিল সূর্যের উত্তরায়ণের প্রথম 
দিন। যেদিন ভীমের পুত্র ঘটোৎকচ মারা যায় সেদিন সারারাত্রি যুদ্ধ হয়েছিল এবং রাত দুটোর 
সময় যখন চন্দ্রোদয় হচ্ছিল তখন ঘটোৎ্কচের মৃত্যু হয়। মহাভারতে আর একটি অত্যন্ত 
বিরল নৈসর্গিক ঘটনার উল্লেখ আছে এবং বলা হচ্ছে যে, এক চান্দ্র মাসের মধ্যে তিনটি গ্রহণ 
হয়েছিল, যার মধ্যে একটি ছিল সূর্য গ্রহণ এবং বাকি দুটো ছিল চন্দ্র গ্রহণ। 

এই দেশে আরও একটি বহুল প্রচলিত বিশ্বাস বিদ্যমান আছে, তা হল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, 
বর্তমান কলিযুগের আরম্ত, সম্রাট যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক এবং শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ সমসাময়িক 
ঘটনা। বিখ্যাত জ্যোতিরিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ আর্যভট্টও এটা বিশ্বাস করতেন এবং তার 
যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বেকার ঘটনাবলী নির্দেশ করতেই তিনি ওই শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। 
বিগত ১৯৯১ সালে হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ডি অভয়ঙ্কর ও ডঃ বল্পভ 
বলেন যে, শ্বীস্টপূর্ব ৩১০৪ সালের *ই ফেব্রুয়ারী বর্তমান কলিযুগ শুরু হয়েছিল। কিন্তু 
বর্তমানে ভারতীয় ও পাশ্চাত্যের পন্ডিতেরা এ ব্যাপারে একমত হন যে, শবীস্টপূর্ব ৩১০২ 
সালের ১৭ই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী মধ্যরাত্রে বর্তমান কলিযুগ শুরু হয়েছিল। কাজেই আনুমানিক 
ভাবে বলা যায় যে, আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল। 

বর্তমানে মানুষ এক অদ্ভূত যন্ত্র আবিষ্কার করেছে, যার নাম কমপিউটার। যদিও যন্ত্রটি 
বুদ্ধিহীন, কিন্তু অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে যে কোন রকমের অঙ্ক করতে সক্ষম। এই যন্ত্রের 
সাহায্যে আজ বিজ্ঞানীরা অতীতের যে কোন ঘটনার কাল নির্ণয় অত্যস্ত দ্রুত গতিতে, অবিশ্বাস্য 
সূন্ষ্নতার সঙ্গে করতে সক্ষম হচ্ছেন । আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান কমপিউটারকে বুঝিয়ে 
দিলে সে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বলে দিতে সক্ষম হচ্ছে যে, কত দিন আগে আকাশে এই 
ঘটনা ঘটেছিল । অবশ্য এই কাজের জন্য বিজ্ঞানীদের উপযুক্ত সফটোয়্যার বানাতে হয়েছে, 


|| কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল নির্ণয় ১৭৩ 


যার মধ্যে কয়েকটার নাম হল €১) প্ল্যানেটারিয়াম, (২) একলিপটিক, (৩) লোডস্টার ও ৫8) 
পথ্যাঙ্গ সফটোয়্যার। 

গত ২০০৩ সালের ৫ই ও ৬ই জানুয়ারী, কর্ণাটক রাজ্ঞের বাঙ্গালোর শহরে দু দিন ব্যাপী 
একটি আলোচনা সভা (5০111791) অনুষ্ঠিত হয়, যার আলোচ্য বিষয় ছিল “11 10816 ০? 
12119018150 ভাঙা 38560 00. 45501070011081 10808 [05116 1218116121101) 
9০0%216”, অর্থাৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্যাদিকে ভিত্তি করে প্ল্যানেটারিয়াম সফটোয়্যার-এর 
সাহায্যে মহাভারত যুদ্ধের কাল নির্ণয়। অনেক প্রথিতযশা বিজ্ঞানী এই আলোচনায় অংশ 
গ্রহণ করেন এবং গবেষণাপত্র পাঠ করেন, যেমন (১) আমেরিকা নাসা 094)-র বিজ্ঞানী 
ডঃ এস বালকৃষ্ণ, (২) আমেরিকার মেমফিস বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ডঃ বি 
এন নরহরি আচার, (৩) বাঙ্গালোরের []90-র 0111 18/519611£ বিভাগের অধ্যাপক 
ডঃ আর এন আয়েঙ্গার এবং (৪) চেন্নাই-এর সরস্বতী নদী গবেষণা সংস্থার কর্ণধার ডঃ এস 
কল্যাণরমণ প্রমুখ। বিজ্ঞানীরা সকলেইস্বীকার করেন যে, গ্রহ নক্ষত্রের যে সব বিবরণ মহাভারতে 
আছে তার একটি বর্ণনার সঙ্গে অন্য আরেকটি বর্ণনার কোন বিরোধ নেই। 

ডঃ বালকৃষ্ণ মহাভারতে বর্ণিত প্রহণগুলোর ওপর কাজ করেছেন, যার মধ্যে সূর্য গ্রহণ ও 
চন্দ্র গ্রহণ দুই-ইস্থান পেয়েছে। এই কাজের জন্য তিনি ব্যবহার করেছেন লোডস্টার সফটোয়্যার। 
সাধারণভাবে এক শতাব্দী বা ১০০ বছরের মধ্যে ২৪০টি সূর্যগ্রহণ ও ১৫০টি চন্দ্প্রহণ হয়ে 
থাকে। ডঃ বালকৃষ্ণননের হিসাব অনুসারে বিগত ৩৩০০ স্রীঃ পূর্বাব্দ থেকে ৭০ খ্রীঃ পুর্বাব্দের 
মধ্যে প্রায় ৬০০০টি সূর্য গ্রহণ ৪০০০টি চন্দ্র গ্রহণ হয়েছে। তবে এর মধ্যে যে গুলো ভারত 
থেকে, বা আরও বিশেষ ভাবে কুরুক্ষেত্র থেকে দৃশ্য ছিল শুধু সেইগুলোই ডঃ বালকৃষ্ণন 
অধ্যয়ন ও আলোচনা করেছেন। এই গ্রহণগুলোর মধ্যে ৬৭২ টি ছিল যুগ্মগ্রহণ, অর্থাৎ একটি 
সূর্য গ্রহণ ও একটি চন্দ্র গ্রহণ। এই গ্রহণগুলোকে যুগ্ম বলে কারণ কোন পূর্ণিমায় চন্দ্র গ্রহণ 
হলে তার পরবর্তী অমাবস্যায় সূর্য গ্রহণ অথবা অমাবস্যায় সূর্য গ্রহণ হলে তার পরের পূর্ণিমায় 
চদ্র গ্রহণ হয়ে থাকে। 

মহাভারতের ৮ জায়গায় সূর্য গ্রহণের উল্লেখ আছে। এর মধ্যে প্রথম সূর্য গ্রহণটির 
উল্লেখ অছে সভাপর্বে। দ্বিতীয় সূর্য গ্রহণটির উল্লেখ আছে উদ্যোগপর্বে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
হস্তিনাপুর থেকে ফেরার সময় কর্ণ এই গ্রহণটির প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। 
তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ সূর্য গ্রহণটি ঘটে শল্যপর্বে এবং এই প্রহণটির আগে ও পরে একটি করে 
চঞ্ গ্রহণ হয়, অর্থাৎ এক চান্দ্র মাসের মধ্যে তিনটি গ্রহণ হয়। অনেকে মনে করেন যে, এই 
গ্রহণটি ছিল পূর্ণপ্রাস সূর্য গ্রহণ এবং যুদ্ধের ১৩শ দিনে এই গ্রহণটি হয়েছিল এবং একেই 
“শ্রীকৃষ্ণ তার সুদর্শন চক্র দিয়ে সূর্যকে ঢেকে ফেললেন এই রূপকের মাধ্যমে মহাভারতে 
বলা হয়েছে। 


১৭৪ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


মহাকাব্য মহাভারতে আরও কিছু কিছু বিষয় আছে যা অনেকেরই জানা নেই। প্রথমেই 
বলা দরকার যে, ১ লক্ষ শ্লোকের যে মহাভারত আমরা দেখি তা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের 
লেখা নয়। ব্যাসদেব প্রথমে মাত্র ৮,৮০০ শ্লোকের এক গ্রন্থ রচনা করেন এবং তখন তার নাম 
ছিল জয়। তারপর খবি বৈশম্পায়ন তাকে বাড়িয়ে ২৪,০০০ শ্লোকের গ্রন্থে পরিণত করেন 
এবং তখন তার নাম হয় ভারত। এর পর লোমহর্ষণ নামক সারথী (সুত)-এর পুত্র সৌতি 
তাকে ১ লক্ষ শ্লোকের এক বিশাল গ্রন্থে পরিণত করেন এবং তখন তার নাম হয় মহাভারত। 

আগেই বলা হয়েছে যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমসাময়িক সময়ে একই চান্দ্র মাসের মধ্যে 
৩টি গ্রহণ, দুটি চন্দ্র ও একটি সূর্য গ্রহণের মত একটি বিরল ঘটনা ঘটেছিল। মহাভারতের 
বর্ণনা অনুসারে প্রথম চন্দ্র গ্রহণটি ১৩ দিন পরে সূর্য গ্রহণ হয়েছিল। লোডস্টার সফটোয়্যারের 
সাহায্যে ডঃ বালকৃষ্ণ যে ৬৭২টি জোড়া গ্রহণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন তার মধ্যে মাত্র ২৭ 
জোড়া গ্রহণের মধ্যে তিনি সময়ের ব্যবধান ১৪ দিনের কম দেখতে পান। তীর মতে, মহাভারতে 
বর্ণিত জোড়া গ্রহণ ঘটেছিল শ্রীঃ পুঃ ২৫৫৯ সালে। কিন্তু ডঃ কল্যাণরমণের মতে, এ বিরল 
ঘটনাটি ঘটেছিল খ্রীঃ পৃঃ ৩০৬৭ সালে। তার মত হল, প্রথম চন্দ্র প্রহণটি ঘটেছিল ৩০৬৭ 
্রীঃ পূর্বাব্দের ২৯শে সেস্টেম্বর তারিখে কৃত্তিকা নক্ষত্রে এবং পরবর্তী সূর্য গ্রহণটি ঘটেছিল 
১৪ই অক্টোবর জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে। 

এই বিষয়ের আর এক গবেষক ডঃ পি ভি হোলে মহাভারতে বর্ণিত গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানের 
মধ্যে ৬টি বর্ণনাকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ৩১৪৩ 
্রীঃ পূর্বাব্দের ১৩ই নভেম্বর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। কিন্তু ডঃ কে এস রাঘবন ও ডঃ 
জি এস সম্পৎ আয়েঙ্গার মহাভারতের প্রদত্ত তথ্যাদিকে প্লানেটারিয়াম সফটোয়্যারের সাহায্যে 
বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বর্তমান প্রেগরিয়ান কালপঞ্জীর ৩০৬৭ শ্বীঃ 
পূর্বাব্দে ২২শে নভেম্বর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। আমেরিকার মেমফিস বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক ডঃ নরহরি আচারও এ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ডাঃ এস কল্যাণরমণও ডঃ 
নরহরি আচার ও ডঃ রাঘবনের সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে মেনে নেন এবং সেই হিসাবে 
মহাভারতের আরও কিছু ঘটনার তারিখ নির্ণয় করেন। যেমন, 

১। শ্বীঃ পৃঃ ৩০৬৭ সালের ২৬শে সেস্টেম্বর রেবতী নক্ষত্রে শ্রীকৃষ্ণেও তার সর্বশেষ 
শাস্তি প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং ২৮শে সেপ্টেম্বর তিনি হস্তিনাপুরে 
উপনীত হন। এ দিন চন্দ্র ভরণী নক্ষত্রে ছিল। 

২।এ বছরেই ২৯শে সেপ্টেম্বর কৃত্তিকা নক্ষত্রে পূর্ণিমা হয়েছিল এবং সেদিন চন্দ্র গ্রহণ , 
হয়েছিল। 

৩।এ বছরেই ১৪ই অক্টোবর জ্ঞেষ্ঠা নক্ষত্রে সূর্য গ্রহণ হয়েছিল। 

৪। এ বছরেই ১লা নভেম্বর শ্রীবলরাম তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করেন, এবং ১২ই ডিসেম্বর 
তীর্থযাত্রা সমাপ্ত করেন। 


[| কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল নির্ণয় || ১৭৫ 


৫। পরের বছর, ৩০৬৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দের ১৩ই জানুয়ারী, সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু হয়। 

৬। ৩০৬৬ শ্বীঃ পূরাব্দের ১৭ই জানুয়ারী ভীম্ম দেহত্যাগ করেন। 

৭৩০৬৬ শ্বীঃ পূর্বাব্দের অক্টোবর মাসে আকাশে ধূমকেতু মহাঘোরার আবির্ভাব হয়। 

যাই হোক, উপরিউক্ত আলোচনা সভার কর্তৃপক্ষ ২২শে নভেম্বর, ৩০৬৭ শ্ীঃ পুঃ 
তারিখটিকেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরু হবার সঠিক তারিখ বলে ঘোষণা করে। কিন্তু এই অভিমত 
ঠিক হলে মেনে নিতে হয় যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দ্বাপর যুগে হয়নি এবং বর্তমান কলিযুগের 
৩৫তম বছরে এই যুদ্ধ হয়েছিল। এতে কোন অসুবিধা নেই, কারণ মহাভারতেও বলা হয়েছে 
যে, দ্বাপর ও কলির সন্ধিকালেই ওই যুদ্ধ হয়েছিল। গত বছর, অর্থাৎ গত ২০০৪ সালে 
জ্যোতিবী অরুণ কুমার বনসল কমপিউটারের সাহায্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তারিখ নির্ণয় 
করেন। তার মতে ্ীঃ পৃঃ ৩২২৮ সালের ২১শে জুলাই শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। এই মত 
মেনে নিলে বলতে হয় যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল ১৬১ বছর। 
প্রাথমিক দৃষ্টিতে এটা অনেকের কাছে অস্বাভাবিক মনে হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। কারণ 
হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে মানুষের বয়স সত্যযুগে ৪০০ বছর, ক্রেতাযুগে ৩০০ বছর, দ্বাপরে 
২০০ বছর এবং কলিতে ১০০ বছর। 

বাস্তবিকপক্ষে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় কৌরব ও পান্ডব, উভয় পক্ষের বেশিরভাগ 
মহারঘীরবয়সই ১০০ বছরের বেশি ছিল। প্রবন্ধ শেষ করার আগে আরও একটা কথা বলা 
প্রয়োজন। বিশ্ববিখ্যাত প্রত্বতত্তববিদ ডঃ এস আর রাও এর দ্বারা দ্বারকায় আরব সাগরের নীচে 
প্রাচীন দ্বারকা নগরীর আবিষ্কার প্রমাণ করছে যে মহাভারতের কাহিনী কোন কবির কল্পনা নয়, 
বাস্তব সত্য এবং শ্রীকৃষ্ণ একটি এতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, কোন কাল্পনিক চরিত্র নন। 


আরব সাগরের নীচে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা নগরীর আবিষ্কার 


বর্তমান খন্ডিত ভারতের মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে পশ্চিম প্রান্তে গুজরাট 
রাজ্য আর গুজরাট রাজ্যের অস্তর্গত সৌরাষট্র, যা একটা ওল্টানো আমের মত শোভা পাচ্ছে। 
এই সৌরাষ্ট্রের একদম পশ্চিম প্রান্তে, ওল্টানো আমটার ডগায়, গোমতী নদীর তীরে রয়েছে 
দ্বারকা। আজ এই দ্বারকা জামনগর জেলার তথা তালুকের অন্তর্গত একটি ছোট্ট শহর, যার 
লোক সংখ্যা মাত্র কুড়ি হাজার । আজকের ছ্বারকা জায়গাটা ছোট হলে কি হবে, গৌরব ও 
মহিমায় তা অনেক বড়। এই দ্বারকা হরিদ্ার, পুরী, গয়া, কাশী বা প্রয়াগের মতই হিন্দুর এক 
পবিত্র তীর্থস্থান। দ্বারকায় আছে অনেক মন্দির, যার মধ্যে দ্বারকাধীশ মন্দির, দেবকীজীর 
মন্দির, পুরুষোত্তমজীর মন্দির ও প্রদ্যুন্নজীর মন্দির বিখ্যাত। সব থেকে বড় কথা হল, এই 
দেশের হিন্দু সমাজ বিশ্বাস করে যে, আজকের এই ছ্বারকাই দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতিষ্ঠিত দ্বারকা। 

মহাভারত, ভাগবৎ পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, হরিবংশ ইত্যাদি গ্রন্থ বলছে যে, শ্রীকৃষ্ণ তার 
এরপর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরামকে সঙ্গে করে মথুরাতেই বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু এই সব 
ঘটনা কংসের শ্বশুর মগধের রাজা জরাসন্ধকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করে তুলল এবং কৃষ্ণকে শিক্ষা 
দেবার জন্য সে বার বার মথুরা আক্রমণ করতে থাকে। যাই হোক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার 
কুটবুদ্ধি, সমর কৌশল ও সাহসের দ্বারা প্রতিবারই তার প্রবল প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে 
সমর্থ হন। 

ঠিক এই সময়ে বিখুদ্র নামে এক প্রবীণ যাদব শ্রীকৃষ্ণকে যাদবদের নিয়ে সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত 
অতিশয় দুর্গম স্থান কুশস্থলীতে গিয়ে শান্তিতে বসবাস করার পরামর্শ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তার 
এই প্রস্তাব মেনে নিলেন এবংতার ক্লান্ত সেনাবাহিনীকে সঙ্গে করে সেই কুশস্থলীতে গেলেন 
এবং সেখানে একটি নগর স্থাপন করে যাদবদের সঙ্গে বসবাস করতে লাগলেন । সেই কুশস্থলীর 
বর্তমান নাম বেট দ্বারকা, যা দ্বারকার শ্রায় ৩০ কিমি উত্তরে অবস্থিত। এখানে লক্ষ্য করার 
বিষয় হল, কুশস্থলীকে দুর্গম স্থান বলা হয়েছে। ব্যাপারটা পাঠকের কাছে একটু বেখাপ্পা 
লাগতে পারে, কারণ কুসস্থুলীর অবস্থান সমুদ্রের পাড়ে । সেখানে না আছে কোন পাহাড় বা 


।। আরব সাগরের নীচে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা নগরীর আবিষ্কার ।। ১৭৭ 


পর্বত। কিন্তু দ্বারা কুশস্থলী অঞ্চলের স্থানীয় মানচিত্র দেখলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।ওই 
মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে ওই অঞ্চলটা সাতটি ছোট ছোট দ্বীপে বিভক্ত সেপ্ত দ্বীপা) এবং 
প্রত্যেকটি দ্বীপ সমুদ্রের খাড়ি দ্বারা অন্য দ্বীপ থেকে বিভক্ত। তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, 
এ রকম একটি অঞ্চলে সামরিক অভিযান চালানো খুবই কঠিন কাজ, আর সেই কারণেই 
বিখুদ্র একে দুর্গম অঞ্চল বলে বর্ণনা করেছেন। 

যাই হোক, ক্রমে ক্রমে সেই কুশস্থলী নগর একটি ব্যস্ত বন্দরে পরিণত হল। ফলে ধীরে 
ধীরে বহু সংখ্যক যাদব সেখানে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করল এবং কুশস্থলী নগরে তাদের 
স্থান সঙ্কুলন করা কঠিন হয়ে পড়ল। তখন শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য যাদবদের সঙ্গে পরামর্শ করে 
দ্বারকায় আরও একটি বৃহৎ নগরী স্থাপন করে পরিকল্পনা করলেন, যার দৈর্ঘ হবে ৯ যোজন 
এবং প্রস্থ ৬ যোজন। হরিবংশ বলছে, এই সময় দেখা গেল দ্বারকার উপকূলে মনুষ্যবাসের 
উপযুক্ত যে স্থান আছে তাতে অত বড় আকারের শহর স্থাপন করা যাবে না। তাই স্থির হল 
যে, সমুদ্রের ভিতরে 'াঁচিল দিয়ে কিছু জমি পুনরুদ্ধার করে দ্বারকা নগরী স্থাপন করা হবে। 
কাজেই পরিকল্পনা অনুসারে দ্বারকায় প্রাকার বেষ্টিত এক বিশাল নগরী তৈরি হল, যাতে 
থাকল প্রশস্ত রাস্তা, ভূমিনুস্থ পয়ঃপ্রণালী, সুরম্য অট্টালিকা, দুর্ভেদ্য দুর্গ, নগরবাসীদের মিলন 
ক্ষেত্র এবং অন্যান্য সকল রকমের নাগরিক সুযোগ সুবিধা দ্বারকার আর এক নাম ছিল 
বারিদুর্গ। এখানে বারি অর্থ জল। তাই বারিদুর্গ বলতে বোঝায় পরিখা বেষ্টিত ও জল দ্বারা 
সুরক্ষিত নগর। 

মহাভারতের সভাপর্বে, দ্বারকা মহাত্যু অধ্যায়ে দ্বারকা নগরীর বিশদ বর্ণনা আছে। সম্রাট 
যুধিষ্ঠিরের রাজসুয় যজ্ঞে গঙ্গাপুত্র ভীম্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রপুজন দ্বারা সম্মানিত করেন 
এবং অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার গুণকীর্তন করেন। দ্বারকার এই গুণকীর্তনই মহাভারতের 
দ্বারকা মহাত্ম অধ্যায় স্থান পেয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, অতি উচ্চ মানের কারিগরির 
সাহায্যে দ্বারকা নগরী নির্মাণ করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বহু জায়গা থেকে বহু রকমের দুর্লভ 
গাছপালা আনিয়ে তার দ্বারা দ্বারকার শোভা বর্ধন করেছেন। বহু জায়গা থেকে বহু রকেমর 
মাহ এনে দ্বারকায় জলাশয়গুলোতে ছেড়েছেন। দ্বারকার চতুর্দিকে যে পরিখা রয়েছে, তাতে 
'শাভা পাচ্ছে পুস্পিত কমল। সেখানে খেলা করছে বহু প্রজাতির সুন্দর সুন্দর মাছ। দ্বারকা 
(গামতী নদীর তীরে অবস্থিত। বন্দর নগরী দ্বারকা যে গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত, তা 
হরিবংশ গ্রন্থেও বলা হয়েছে। হরিবংশে আরও বলা হহেচ্ছ যে, গোমতী নদীর মোহনায় 
রয1হ দ্বারকা বন্দর। সেখানে রয়েছে জাহাজ বাঁধার জন্য ৬টি পাথরের ঘাট। আর তার 
লাগোয়া রয়েছে পাথর নির্মিত ৬টি গুদাম ঘর। 

কিন্তু বর্তমান দ্বারকা কোন দিক দিয়েই এর সমকক্ষ নয়। প্রথমত আজকের দ্বারকা একটি 
ছোট শহর এবং সেখানে না আছে কোন বন্দর, না আছে পরিখা বেষ্টির কোন দুর্গ। তাই 


নিপ্রস(১)-১২ 


১৭৮ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


আজকের মার্কস ও মেকলেপস্থ্ী এতিহাসিকদের মত হল, মহাভারত ও অন্যান্য গ্রন্থে যে 
দ্বারকার কথা বলা হয়েছে তার কোন বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না। উপর্ত্র এ সকল গ্রন্থে কৃষ্ণ 
নামে যার কথা বলা হয়েছে তিনি একটি কাল্পনিক চরিত্র মাত্র। কৃষ্ণ চরিত্র শুধু মাত্র কবির 
কল্পনা । তিনি মহাভারত মহাকাব্যের নায়ক মাত্র। বাস্তব কৃষ্ণ বলে কেউ ছিলেন না। 

এটা আগে বলা হয়েছে যে, গত ২০০১ সালের জানুয়ারী মাসে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আলিপুর ক্যাম্পাসে ইন্ডিয়ান হিস্টরি কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সেই 
অধিবেশানের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে নোবেল পুরস্কার বিজেতা বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ শ্রীঅর্মত্য 
সেন মহাশয় সমাগত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য করে বললেন যে, রামায়ণ ও মহাভারতের কোন 
এঁতিহাসিক মূল্য নেই। এইদুই মহাকাব্য শুধুই কবির কল্পনা (2০95 পি০)। তিনি 
আরও বললেন যে রাম এবং কৃষ্ণ, এঁদের কেউই এঁতিহাসিক চরিত্র নন। এঁরা দুজনেই 
কাল্পনিক (7790)1081)। 

এটাও আগে বলা হয়েছে যে, গান্ধীজী গীতার ওপরদুখানা রচনা লিখেছেন, অনাসক্তিযোগ 
ও গীতাবোধ। শেষোক্ত রচনার মুখবন্ধে তিনি লিখছেন, “061791811%1৬180780181813 15 
(81617 19 96 81719010281 ৮4011580617 [09 01011010175 16191709150. | ০811101 38% 
[1191 [91795217907 1751911901791519 816 10150601108] ৮5011. 1179৮ 81৩ 91101)19 
161161085 ৮/0115. ৬170 815 50111 11011116010 11621 (1)€]া) 89 11150011081 ৮0119, 1 
91000101611 (11617 0181 0165 81610001018 00076101560 01075 961 (40778). 
176৮ 40 1501 ০0101811। ৮/1181 11801051760 07090581105 ০1 %981 85০0. 017 0) 
০০112101769 1 (1167 606001019 01৮/178019 1810101111)6 (0085 11) 2/1500017 
অর্থাৎ, “রামায়ণ ও মহাভারতকে সাধারণত ইতিহাস গ্রন্থ বলিয়া মান্য করা হয়ে থাকে কিন্তু 
আমার মতে তা সত্য নয়। আমি বলতে পারি না যে, রামায়ণ ও মহাভারত ইতিহাস গ্রন্থ। 
এরা শুধু ধর্মগ্রন্থ মাত্র। এ সব সত্যেও যারা এ দুই গ্রস্থকে ইতিহাস প্রস্থ হিসাবে মান্যতা দিতে 
আগ্রহী, আমি তাদের বলবো যে এরা হল আত্মার ইতিহাস। হাজার হাজার বছর আগে কি 
ঘটেছিল তা ওতে নেই। বরং তোমার আমার মনের মধ্যে রোজ যা ঘটছে, তাই এ দুই গ্রন্থে 
ভৌতিক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে ।” শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, 
“11191007806 0102 15 0076 60900101017 01 0019 8110 ৫1৬117610710৮519059, 001 
৬/11010001001851115 2175 01751021 65019001706- 73% 11119 019 /১5801 861191179 15101 
60160 ৪1811, 90 0115 5814 0781175 15 1050119817, অর্থ, “গীতার কৃষ্ণ হলেন 
মূর্তিমন্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান, কিন্তু বাস্তব অস্তিত্ব বিহীন। এর দ্বারা কৃষ্ণের অবতারত্বকে অস্বীকার 
করা হচ্ছে না, শুধু বলা হচ্ছে তিনি কাল্পনিক।” এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, কৃষ্ণ অবতার 
কিন্তু কাল্গনিক, এই সিদ্ধান্ত স্ববিরোধী । হিন্দু শাস্ত্র অনুসারৈ চৈতন্যময় সত্ত্বা পরম ব্রহ্ম নর 
রূপ ধারণ করে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হলে তাকে অবতার বলা হয়। তাই অবতার কখনও 
অবাস্তব বা কাল্পনিক হতে পারে না। 


|| আরব সাগরের নীচে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা নগরীস আবিফার|। ১৭৯ 


যাই হোক, এই দেশের কোটি কোটি হিন্দু বিশ্বাস করে যে, আজকের ছ্বারকাই ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত দ্বারকা। মহাভারত, হরিবংশ স্নদপুরাণ ইত্যাদি হিন্দু শাস্ত্রীয় গ্রস্থাদি বলছে 
যে, শ্রীকৃষ্ণ নির্মিত দ্বারকার বেশিরভাগটাই সমুদ্রে ডুবে গিয়েছে। যেটুকুঅংশ বাকি ছিল সেটাই 
আজকের দ্বারকা। তা ছাড়া শ্রীচৈতন্য, মীরাবাঈ, তুলসীদাস, মধবাচার্য ইত্যাদি ধমীয়ি ব্যক্তিগণ 
স্বীকার করে গিয়েছেন যে, আজকের দ্বারকাই দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত দ্বারকা। 


কিভাবে শুরু হল ছ্বারকায় প্রত্মতাত্ত্িক অনুসন্ধান 

যারাই কোন দিন দ্বাকরায় বেড়াতে গিয়েছেন, তারাই লক্ষ্য করেছেন যে সমুদ্রের মধ্যে 
ধিশাপ বিশাল পাথরের দেয়াল, যা ভাটার সময় ভেসে ওঠে অর জোয়ারের সময় ডুবে যায়। 
তা ছাড়া বেট দ্বারকার ৩ কিমি বিস্তৃত সমুদ্র উপকূলে ইতঃস্তত বিছানো রয়েছে শত শত টন 
প্লাবিশ, যা দেখলেই মনে হয় এক কালে সেখানে ছিল ঘন মনুষ্য বসতি। তাদের বাড়ি ঘর 
(যন কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভেঙে গিয়েছে আর সেই সব ধ্বংসাবশেষ সমুদ্রের পারে ছড়ানো 
প্লয়েছে। বেট দ্বারকার সমুদ্র উপকূলের এই দৃশ্য আকর্ষণ করেছিল পুনার ডেকান কলেজের 
একটি দলকে । গত ১৯৬৩ সালে ডেকান কলেজের এঁ দলটি সর্বপ্রথম বেট দ্বারকায়প্রত্বতাত্তিক 
অনুসন্ধান শুরু করে। 

সেই সময় ভারতে সামুদ্রিক-প্রত্ুতত্ব বা 7181176 81০1186019£-র কোন সুযোগ সুবিধা 
ছিল না। তাই সমুদ্রের নীচে কোন রকম অনুসন্ধান চালানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবুও 
তারা সমুদ্রের মধ্যে কত দূর পর্যস্ত মনুষ্য বসবাস ছিল তা অনুমান করার চেষ্টা করেন। দলটি 
প্রায় দু বছর ধরে তাদের অনুসন্ধান চালায় এবং ১৯৬৬ সালে তাদের কাজের একটি রিপোর্ট 
প্রস্তুত করে। এই সময় বিশ্ববিখ্যাত প্রত্ুতত্ববিদ ডঃ এস আর রাও দ্বারকার ব্যপারে উৎসাহিত 
হন। এ সময় তিনি ছিলেন গোয়ার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওশ্যানোগ্রাফি বা টবা10-র 
সামুগ্রিক প্রতুতত্ব বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। ইতি মধ্যে ডঃ রাও বেশ কয়েকটি স্থানে 
হ্াক্সাণী আমলের অনেক প্রত্বতাত্তিক নিদর্শন ও গুজরাটে বন্দর নগরী লোথাল আবিষ্কার 
করে বিখাও হয়েছেন। যাই হোক, ডঃ রাও দ্বারকায় অনুসন্ধান চালানোর জন্য মনস্থির করলেন। 

কিগ্ত অসুবিধা ছিল বিস্তর না ছিল প্রশিক্ষিত লোকজন, না ছিল প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা 
উপযুকঞ্জ পরিকাঠামো। বিজ্ঞানীদের দ্বারা স্বীকৃত একটি সামুদ্রিক প্রত্বুতাত্তিক অনুসন্ধান চালাতে 
গেলে ধু রকমের প্রশিক্ষিত লোকজনের প্রয়োজন, যেমন ৫১) প্রত্বতাত্তিক 
(8101189016%15(5), (২) এতিহাসিক, (৩) সমুদ্রবিদ (9০০৪/19£1817575), (৪) ভূতত্ববিদ 
(£৩০/০%1519), €৫) ডুবুরী, €৬) জলের নীচে ফটো তোলার লোক (017061-5/8061 
[1910£18011৩15) এবং (৭) ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগর ((5০1/101815)। সেই সঙ্গে 
দরকার বহু রকমের যন্ত্রপাতি, যেমন (ক) জলের নীচে ফটো তোলার ক্যামেরা, খে) ডুবুরীদের 


১৮০ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন। 


জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডার ও এয়ার কল্প্রেসর, গগ) ডুবুরীদের অন্যান্য সরঞ্জাম, ঘ) জলে; 
নীচে ফটো তোলার ভিডিও ক্যামেরা, €ঙ) বায়োয়েন্সি কম্পেনসেটর (০৭০১৪০। 
০01179917581079), চে) ম্যাগনেটো মিটার (77885101761515) এবং ছে) থিওডোলাইট 
সেকট্যান্ট (019০০1165 811 9০%191) ইত্যাদি জরিপের যন্ত্র। 

বিগত বিংশ শতাব্দীর কয়েকটি সফল ও বিখ্যাত সামুদ্রিক প্রত্রতান্তিক অনুসন্ধানের কথ 
বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় গভীর সমুদ্রে ডুবে যাওয়া টাইটানিক জাহাজ খুঁজে পাওয়া; 
কথা। তারপরেই বলতে হয় জামাইকার অদূরে, এককালে ভূমিকম্পের ফলে ডুবে যাওয় 
পোর্ট রয়াল শহর আবিষ্কারের কথা ।অর তার পরেই বলতে হয় তুরষ্ক উপকূলে, গেলিডোনিয় 
অন্তরীপের কাছে, অতি প্রাচীন কালে ডুবে যাওয়া মেরি রোজ নামের জাহাজ অবিষ্কারে; 
কথা। বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে; এ রকম একটি অনুসন্ধান চালাবার জন্য উপযুত্ত 
লোকজন ও যন্ত্রপাতি জোগার করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন নিট 


অপ্রত্যাশিত সূত্র থেকে অযাচিত সাহায্য 

ইউনির্ভাসিটি গ্র্যান্টস কমিশন (000)-এর তৎকালীন ভাইস চেয়ারম্যান এবং ইন্ডিয়া? 
ন্যাশনাল সাইন্স আযাকাডেমি 0াব5/,) এর কোষাধ্যক্ষ ডঃ বি আর রাও ১৯৮০ সালে দ্বারকা: 
আসেন এবং দ্বারকাধীশ মন্দিরের কাছে ডঃ এস আর রাও-এর টীমের কাজকর্ম প্রত্যন্গ 
করেন। ডঃ বি আর রাও ডঃ এস আর রাও-এর সঙ্গে দেখা করে তাদের কাজকর্মের ব্যাপারে 
খোঁজ খবর নেন। ডাঃ এস আর রাও তার অসুবিধার কথা জানালে তিনি তাকে এ ব্যাপারে 
একটা প্রজেক্ট তৈরি করতে বলেন এবং সেই প্রজেক্টটা আই এন এস এ (1ঘ54)-র প্রেসিডেন 
ডঃ রামলিঙ্গ স্বামী-র কাছে জমা দিতে বললেন। ডঃ রামলিঙ্গ প্রজেক্টটা আই এন এন 
সেক্রেটারী প্রোঃ এ পি মিত্রকে দিলেন। ডঃ মিত্র একটি কমিটি তৈরি করে তার ওপর দায়িঘ 
দিলেন তা খতিয়ে দেখতে । কমিটি প্রজেক্টুটির সব দিক বিচার বিবেচনা করে প্রথম দু বছরে; 
কাজের জন্য ৮০,০০০ টাকা মঞ্জুর করল। 

অন্য দিক থেকে এগিয়ে এলেন গোয়ার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওশ্যানগ্রাফি (খা 0) 
তৎকালীন ডিরেক্টার ডাঃ এস জেড কাসিম। ডঃ কাসিম পরিকাঠামোর দিক দিয়ে যতট 
সম্ভবসাহায্য করার প্রতিশ্রতি দিলেন। সামুদ্রিক প্রত্ুতত্তের কাজে প্রথমেই দরকার একি 
জাহাজ বা ভাল নৌযান। দ্বারকার সমুদ্র অগভীর বলে এন আইও-র নিজস্ব জাহাজ অনুপযুন্ত 
বিবেচিত হল। ঠিক হল এ অঞ্চলের জেলেরা যে সব ট্রলার ব্যবহার করে তা থেকে গোর্ট 
দুই ট্রলার ভাড়া করে কাজ চালানো হবে। ইতিমধ্যে ডঃ কাসিম অবসর গ্রহণ করায় ডঃ বরদ 
চরণ তীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। নতুন ডিরেক্টার ডঃ রা 
রাখলেন এবং আরো প্রতিশ্রুতি দিলেন। 


|| আরব সাগরের নীচে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা নগরীর আবিষ্কার।। ১৮১ 


্রত্বতত্ববিদ শ্রী পি গুড়িদার ছিলেন এন আই ও-র একজন কর্মী। কিন্তু দ্বারকার প্রজেক্টের 
সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য তিনি ডুবুরী ও জলের নীচে ফটোশ্রাফির কাজও শিখে নিলেন । এর পর 
আরও ৪ জন প্রত্বতত্তববিদ টামে যোগ দিলেন এবং শ্রী গুডিদারের ওপর দায়িত্ব পড়ল 
টামকে নেতৃত্ব দেবার। প্রথম দিকে টামের নিজস্ব কোন ডুবুরী ছিল না, অন্য একটা ডুবুরী 
কোম্পানী থেকে ২ জন ডুবুরী ভাড়া করে কাজ চালানো হত। কিন্তু তারা ফটো তোলার কাজ 
জানতো না বলে অসুবিধা হত। তাই ১৯৮২-৮৩ সাল পর্যস্ত ভাল ফটো তোলা সম্ভব 
হয়নি। পরে ফটোগ্রাফার ভাড়া করে কাজ চালানো হতে থাকলো । এই সময় আরও একজন 
করিৎকর্মা লোক টামের সঙ্গে যুক্ত হলেন। তার নাম ছিল শ্রী শ্রীনিবাস বান্দোদকর | ডুবুরীর 
কাজ, জলের নীচে ফটো তোলার কাজ এবং জলযান সংক্রান্ত অন্য অনেক কাজ স্ীনিবাসের 
জানা ছিল। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে একটা ভাল টীম তৈরি হল, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
ছিলেন (১) প্রত্বতত্ত্ববিদ পি গুডিদার ও কে রাজন, €২) ভূরাসায়নিক ই ভি গল্গাধরণ, (৩) 
ভূতত্ববিদ শ্রীমতী শীলা ব্রিপাঠী ও শ্রী এ এস গৌর, এবং €8) ডুবুরী, ছবি আঁকার শিল্পী, 
ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনীয়ার ও ফটোগ্রাফার হিসাবে সর্বশ্রী শ্রীনিবাস বান্দোদকার, কে সুন্দরেশ, 
ইউ এস শীর্ষৎ, শেখ আলি, ওয়াই ডি শর্মা এবং শ্রীমতী মানবী ঠাকর। 

আগেই বলা হয়েছে যে, সমুদ্রের নীচে স্থান নির্ণয়ের জন্য প্রথম দিকে থিওডোলাইট ও 
(সক্সট্যান্ট-এর মত জরিপের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছিল। পরে এই কাজের জন্য আরও 
নিখুঁত ও উন্নত মানের যন্ত্র গ্লোবাল পসিশন ফিক্সিং সিস্টেম (075) ব্যবহৃত হতে থাকল 
এবং বিশেষ করে এইকাজের জন্যই এক জন দক্ষ ইলেকট্রনিক ইঙ্জিনীয়ারের প্রয়োজন হয়ে 
পড়ল। এখানে বলে রাখা উচিত হবে যে, উপরিউক্ত জি পি এফ এস আকাশের উপগ্রহের 
সাঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে কাজ করে থাকে । এই সময় মেরিন আর্কিওলজি সেন্টার 0৬/.০) 
জলের নীচে ফটো তোলার জন্য একটি উন্নত মানের (0997৮২7%) ক্যামেরা দিয়ে সাহায্য 
কল। এদিকে এন আই ও (৭10) সাহায্য করল রবারের একটি নৌকো (যা বাতাস দিয়ে 
ফোলানো যায় এবং বাতাস বের করে গুটিয়ে ফেলা যায়) এবং জলের নীচে চলাচলের যোগ্য 
একটি ধুঁটার দিয়ে। অপর দিকে ডুবুরীদেরজন্য যোগার করা হল উন্নত মানের যন্ত্রপাতি 
(১৫1101)/5 874 9701), ৪৫০.) যার সাহায্যে তারা ৩০ থেকে ৫০ মিনিট এক নাগাড়ে 
জলেন নীচে কাজ করতে সমর্থ হলেন। 

এই ভাবে লোকজন ও যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত হয়ে ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে বেট 
দ্বার়কাযা প্রথম অভিযান চালানো হল। এই প্রথম অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তীরের 
ছড়ানো রাধিশ সমুদ্রের কতটা ভিতর পর্যন্ত বিস্তৃত তা অনুসন্ধান করে অতীতে মনুষ্য বসবাস 
কতটা অঞ্চলে বিস্তারলাভ করেছিল তা নির্ধারণ করা। এর পর ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর 
মাসে দ্বারকায় অনুসন্ধানের কাজ শুরু করা হয়। এই দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় মোট ১৪টি অভিযান 


১৮২ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সন্কলন।। 


চালানো হয়, ৩টি বেট দ্বারকায় এবং ১১টি দ্বারকায়। রঘুবীর ও ফতে সয়াই নামে দুটো মাছ 
ধরার ট্রলার এই কাজে ব্যবহার করা হয়। 

আগেই বলা হয়েছে যে, দ্বারকার সমুদ্র খুবই অগভীর এবং সেই কারণে মাছ ধরার 
ট্রলারও সেখানে তীরে ভিরানো সম্ভব ছিল না। কাছাকাছির মধ্যে প্রায় ১০ কিমি দূরে রুপেণ 
নামক স্থানে ট্রলার ভিরানোর মত জেটি ছিল। অন্য দিকে ট্রলারগুলো ছিল নিকট বর্তী ওখা 
নামক মাছ ধরার বন্দরের, তাই রাত্রে সেগুলো ওখায় চলে যেত। ডঃ রাও.ও তার দলবলের 
জন্য রুূপেনে থাকার জায়গা করা হল ট্রলার দুটো আগের দিন রাত্রে ওখা থেকে রওণা দিয়ে 
ভোরের দিকে রূপেনে পৌঁছাত এবং সেখান থেকে সবাই কে সঙ্গে করে দ্বারকায় পৌঁছাত। 
সকাল বেলা অনুসন্ধানের কাজ শুরু হত এবং চলত বিকাল ৪টা পর্যস্ত। 

দ্বিতীয় অভিযানের সময় দ্বারকার মোটামুটি ৪টি জায়গায় কাজ চলে। উপকূলের ৪টি 
মন্দিরের বরাবরই এই ৪টি স্থান ঠিক করা হয় যেমন সমুদ্র নারায়ণ মন্দিরের বরাবর ১ নং 
স্থান, দ্বারকাধীশ মন্দিরের বরাবর ২ নং স্থান ইত্যাদি। সমুদ্রের ভিতরে ১০০ মিটার পর্যস্ত 
অনুসন্ধান চালিয়ে ১ নং স্থানে কোন প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় না, কিন্তু ২০০ মিটার 
দূরে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। সেইরকম ২ নংস্থানেও ১০০ মিটার পর্যস্ত কিছু পাওয়া যায় 
না,কিন্তু ২০০ মিটার দূরে পাওয়া যায়। ভাটার সময় অনেক নিদর্শন ডাঙা থেকেই কুরাণো 
সম্ভব হয়। কিন্তু জোয়ারের সময় ডুবুরকীর সাহায্য নিতে হয়। 

দ্বারকায় সমুদ্রের নীচে জমি ছিল খুবই কর্দমাক্ত, তাই জলও ছিল ঘোলা । এখানে বলা 
দরকার যে, সমুদ্রের নীচে জমি সাধারণত বালিযুক্ত হয়। কিন্তু এক কালে মানুষের বসবাস 
ছিল, এমন কোন জায়গা জলে তলিয়ে গেলে সেখানে সমুদ্রের নীচের জমি হয় কর্দমাক্ত। 
কাজেই সেখানে জলও হয় কর্দমাক্ত বা ঘোলা । সেই কারণে ভাটার সময় জল অত্যধিক 
ঘোলা থাকার জন্য জলের নীচে ছবি তোলা সম্ভব হত না। তীর থেকে ২০০ মিটার দূরে 
জোয়ারের সময় জলের গভীরতা হত প্রায় ৫ মিটার। সেই সময় জল কিছুটা পরিষ্কার 
থাকতো বলে ছবি তোলা সম্ভব হত। অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে, কাদাযুক্ত মাটি ও ঘোলা 
জল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত হাতের কাজ করা শখ ইত্যাদি অভ্রান্ত ভাবে প্রমাণ করে যে, 
এককালে সেখানে মানুষের বসবাস ছিল। 

তীর থেকে ৪০০ ও ৫০০ মিটার দূরে জোয়ারের সময় জলের গভীরতা হত ৮ থেকে ৯ 
মিটার এবং ট্রলারের সাহায্যে এ পর্যস্ত অনুসন্ধানের কাজ চালানো হয়। সেখানে জলও 
অপেক্ষাকৃত অনেক কম ঘোলা হবার ফলে ভাল ছবি তোলাও সম্ভব হয়। ৬০০ মিটার দূরে 
ডুবুরীরা জলের নীচে একটি বিশাল পাথরের প্রাচীর আবিষ্কার করে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও 
অনেক ধ্বংসাবশেষও আবিষ্কার করে। এই ভাবে, ১৯৮৩ থেকে শুরু করে ১৯৯২ সালের 
মধ্যে দ্বারকায় মোট ১২টি অভিযান চালানো হয় এবং নীচের সারণীতে তা দেখানো হল। 


|| আরব সাগরের নীচে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা নগরীর আবিষ্কার ১৮৩ 


সারণী-১ 

্রত্নতাত্বিক অভিযান তারিখ 

প্রথম সামুদ্রিক প্রত্বতাত্বিক অভিযান এপ্রিল, ১৯৮৩ 

দ্বিতীয় সামুদ্রিক প্রত্ুতাত্ত্িক অভিযান ডিসেম্বর, ১৯৮৪ 

তৃতীয় সামুদ্রিক প্রত্বতাত্বিক অভিযান নভেম্বর ও ডিসেম্বর, ১৯৮৫ 

চতুর্থ সামুদ্রিক প্রত্বতান্তিক অভিযান এপ্রিল, ১৯৮৬ 

পঞ্চম সামুদ্রিক প্রত্নতাত্বিক অভিযান নভেম্বর ও ডিসেম্বর, ১৯৮৬ 

ষষ্ঠ সামুদ্রিক প্রত্বতাত্ত্িক অভিযান নভেম্বর, ১৯৮৭ থেকে জানুয়ারী ১৯৮৮ 

সপ্তম সামুদ্রিক প্রত্বৃতাত্তবিক অভিযান ডিসেম্বর, ১৯৮৮ থেকে জানুয়ারী, ১৯৮৯ 

অষ্টম সামুদ্রিক প্রত্বতাত্বিক অভিযান এপ্রিল, ১৯৮৯ 

নবম সামুদ্রিক প্রত্বতান্ত্িক অভিযান ডিসেম্বর, ১৯৮৯ থেকে জানুয়ারী, ১৯৯০ 

দ্বাদশ সামুদ্রিক প্রত্বুতাত্বিক অভিযান জানুয়ারী, ১৯৯২ 

দ্বারকায় সমুদ্রের তলা থেকে যে সমস্ত নিদর্শনাদি পাওয়া গিয়েছে, ডঃ এস আর রাও 
থার্মো-লুমিনিসেন্স পদ্ধতির সাহায্যে তার কিছু কিছু নিদর্শনের প্রাচীনত্ব নির্ণয় করেছেন। সব 
ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে তাদের প্রাচীনত্ব ১৭০০ থেকে ১৫০০ শ্রষ্ট পূর্বাব্ধ। এখানে বলে রাখা 
দরকার যে, কোন জৈব নিদর্শন পাওয়া গেলে এই বয়স নির্ধারণের পরীক্ষা নিরীক্ষা আরও 
ভাল ভাবে করা সম্ভব। কিন্তু সেই রকম কোন নিদর্শন সেই সময় পাওয়' যায়নি। অতি 
সম্প্রতি দ্বারকায় একটা কাঠের টুকরো পাওয়া গিয়েছে যা থেকে বয়স নির্ণয়রে কাজটা আরও 
সুন্ষ্মভাবে করা যাবে বলে আশা করা যায়। তবে ডঃ রাও 'যে বয়স নির্ণয় করেছেন তা 
মহাভারত ও পুরাণের বর্ণনার সঙ্গে একেবারেই মেলে না। হিন্দু শাস্গ্রস্থাদি বলছে যে, 
থাপ ও কলির সংযোগ কালে ভগবান বিষু কৃষ্ণ অবতাররূপে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। 
ণ/ঞেই বিষয়টা আরও বিশদভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। 

[হিন্দু কালগণনা অনুসারে ৪,৩২,০০০ বছরে হয় ১ কলি যুগ। তার দ্বিগুণ, অর্থাৎ ৮, 
৬৮,০০০ বছরে হয় ১ দ্বাপর যুগ। তার তিন গুণ বা ১২,৯৬,০০০ বছরে হয় ১ ব্রেতা যুগ 
এণং তাপ চার গুণ বা ১৭,২৮,০০০ বছরে হয় ১ সত্য যুগ । এই চার যুগকে যোগ করলে হয় 
॥৩,২০,০০০ বছর, যা ১ কলি যুগের ঠিক ১০ গুণ। এই ৪৩,২০০ বছর সময়কে বলা হয় 
১ মহাযুগ। ৭১ মহাযুগ ও ১ সত্য যুগ বা ৩০,৮৪,৪৮,০০০ বছরকে বলে ১ মনু বা মন্বস্তর 
(মনু + অস্তর) এবং ১৪ মনু ও ১ সত্য যুগ বা ৪৩২ কোটি বছরকে বলে ১ কল্প। বর্তমানে 
আমরা শ্েতবরাহ কল্পে রয়েছি এবং আজ থেকে প্রায় ১৯৭ কোটি বছর আগে এই শ্বেতবরাহ 
কল্প শুরু হয়েছে। এই শ্বেতবরাহ কল্প শুরু হবার পর ইতিমধ্যে ৬টি মনু পার হয়ে বর্তমানে 


১৮৪ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


৭ম মনু বৈবস্বৎ চলছে। এবং ৭ম মনু বৈবস্বৎ শুরু হবার পর ইতিমধ্যে ২৭টি মহাযুগ পার 
হয়ে ২৮ তম মহাযুগ চলছে। এবং এই ২৮ তম মহাযুগের সত্য যুগ, ট্রেতা যুগ ও দ্বাপর যুগ 
পার হয়ে কলি যুগের ৫১১৪ বছর চলছে। 

ভারতীয় ও পাশ্চাত্যের জ্যোতির্বিদগণ এই ব্যাপারে একমত যে, বিগত ৩১০২ 
্ীস্টপূর্বাব্দের ১৭ই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যরাত্রে বর্তমান কলিযুগ, অর্থাৎ বৈবস্বৎ মন্বত্তরের 
২৮তম কলিযুগ, শুরু হয়েছিল। এ দিন ছিল চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদ এবং সেদিন আকাশের 
সমস্ত গ্রহদের একটি মিলন (০0710701101) হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, ৪৩,২০, 
০০০ বছরে ১ মহাযুগ হয়। প্রত্যেকটি মহাযুগের আরম্তের দিন আকশের সমস্ত প্রহদের 
একটি মহামিলন হয় এবং সব গ্রহ এক সরল রেখার মেষ রাশিতে অবস্থিত অশ্বিনী নক্ষত্রে 
মিলিত হয়। এ ছাড়া ১ মহাযুগ সময়ের মধ্যে গ্রহদের ৯টি গৌণ মিলন হয়। ওই সময় 
গ্রহগণ এক সরল রেখায় আসে না বটে, তবে যতটা সম্ভব কাছাকাছি চলে আসে । গত 
৩১০২ ্বীস্ট পূর্বাব্দের ১৭ই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারীর মধ্য রাত্রে, অর্থাৎ বর্তমান কলিষুগ শুরুর 
দিনও গ্রহদের একটা গৌণ মিলন হয়েছিল এবং সেদিন তারা প্রায় ৬৬ ডিগ্রির মধ্যে একক্রিত 
হয়েছিল। আজ কলিযুগের ৫১১৪ বছর চলছে। কাজেই বলতে হয় যে, আজ থেকে প্রায় 
৫০০০ বছর আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাল ছিল এবং দ্বারকাও তত দিনের প্রাচীন। 


আবিষ্কৃত নগরীই যে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা তার প্রমাণ 

মহাভারত, হরিবংশ, কন্দপুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থ বলছে যে, গোমতী নদীর তীরে শ্রীকৃষ্ণের 
দ্বারকা অবস্থিত ছিল। আজকের আবিষ্কৃত নগরও গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত। 

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা বর্ণনা করতে গিয়ে মহাভারত বলছে যে, দ্বারকা নগরী ছিল পাথরের 
ভিতর ওপর গড়া এবং পাথরের প্রাচীন দিয়ে ঘেরা এক অতিশয় সুরক্ষিত নগরী। বর্তমান 
খনন কার্ষের মধ্য দিয়ে এই সমস্ত বিষয়গুলো অকা্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। 

হরিবংশ বলছে যে, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা তৈরি করা হয়েছিল সমুদ্রের জল সরিয়ে জমি 
উদ্ধার করে এবং আবিষ্কৃত দ্বারকায় তার প্রমাণ মিলেছে। দেখা গেছে, এবং 7-র মত কাটা 
পাথরের টাই দিয়ে দিয়ে এঁ প্রাচীর তৈরি করা হয়েছিল। উপরস্ত এ পাথরের টাইগুলো 
অত্যন্ত মসৃণ করা হয়েছিল যাতে জোড়া লাগালে তার মধ্য দিয়ে জল টুইয়ে যেতে না পারে। 
কোন কারিগরির সাহায্যে এ সমস্ত বিশাল বিশাল পাথরেরখন্ডগুলোর পৃষ্ঠদেশ অত মসৃণ 
করা হয়েছিল তা আজকের দিনেও এক বিস্ময়কর ব্যাপার। 

মহাভারতের সভাপর্বে দ্বারকা নগরী বর্ণনা করার সময় গঙ্গাপুত্র ভীম্ম বলছেন যে, অত্যন্ত 
উঁচুদরের করিগরির সাহায্যে দ্বারকা নগরী নির্মিত। বর্তমান আবিষ্কৃত দ্বারকার সুপ্রশস্ত রাস্তা, 
পয়ঃপ্রণালী, সুনির্মিত ঘরবাড়ি এবং উপরিউক্ত প্রাচীরের নির্মাণ কৌশল ইত্যাদির মধ্য দিয়ে 
তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 


|| আরব সাগরের নীচে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা নগরীর আবিষ্কার।। ১৮৫ 


মহাভারতের বলা হচ্ছে যে, যাদবরা দলেদলে কুশস্থলী অন্য নাম শঙ্খোদ্ধার)তে গিয়ে 
বসতি করতে শুরু করে এবং ক্রমে তারা সেখানে সুরক্ষিত বন্দর নগরী স্থাপন করে। বেট 
দ্বারকায় অনুসন্ধান করে এই সমস্ত বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। 

ক্বন্দপুরাণে বলা হয়েছে যে, দ্বারকায় গোমতী নদীর তীরে ভগবান শ্রী বিষু ত্রিবিক্রম 
রূপ ধারণ করেছিলেন। আজকের দ্বারকার দ্বারকাবীশ মন্দিরের প্রধান বিগ্রহ বিষ্ণুর 
ত্রিবিক্রম অবতার। 

হরিবংশ বলছে যে দ্বারকা নগরীর অধিবাসীদের নগরে ঢোকা ও বেরোনোর সময় পরিচয়পত্র 
(৮৭16-0855) দেখাতে হত, যাকে বলা হত মুদ্রা। খনন কার্ের সময় এই রকম অনেক 
পরিচয়পত্র বা মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। 


উপসংহার 

গত ১৭ই মার্চ (২০০৭ খুঃ) তারিখে টাইমস অফ ইন্ডিয়া (17163 01111018) পত্রিকার 
কলকাতা সংস্করণে একটা সংবাদ প্রকাশিত হয়, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওই সংবাদে বলা হয় যে, 
১৯৯৪ সালে ডঃ এস আর রাও সৌরাষ্ট্রে আরব সাগরের নীচে শ্রীকৃষ্ণের তৈরি যে দ্বারকা 
নগরী আবিষ্কার করেছেন তা অত্যন্ত অযত্ন ও অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের বালিতে 
আবার চাপা পড়ে যাচ্ছে। এই একটি ঘটনাই প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট যে, বর্তমানে খরা 
ভারতের সরকার চালাচ্ছেন, এই দেশের প্রাচীন এঁতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের কোন শ্রদ্ধা 
ও ভালবাসা নেই। ভারতের অতীত গৌরবে তারা নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করেন না। 
প্রকৃতপক্ষে এই সব লোকেরা একটা বিকৃত ভ্রান্ত রাজনৈতিক মতাদর্শ ও হিন্দু বিদ্বেষী এবং 
মুসলমান তোষণের মেকী ধর্মনিরপেক্ষ নীতির দ্বারা চালিত হবার ফলে প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম 
ও সংস্কৃতির প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়েছেন। পক্ষান্তরে এই ছারকা যদি মুসলমান 
সংস্কৃতির অঙ্গ হত, তবে তা রক্ষার ব্যাপারে তাদের উৎসাহের কোন অন্ত থাকত না। 

প্রকৃত সত্য হল, এই দেশের মুসলমানরা চায় এই দেশকে আরবের উপনিবেশে পরিণত 
পাতে । এই দেশের সব মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করতে । তাদের ইচ্ছা, এই দেশে কৃষ্ণও 
এ|ববে না, দ্বারকাও থাকবে না। থাকবে কেবল আল্লা, মহম্মদ, মক্কা আর মদিনা। এই দেশের 
শমউনিস্টরাও চায় না যে এই দেশে কৃষ্ণ থাকুক। তাদের চেষ্টা হল এই দেশ থেকে রাম, কৃষ্ণ 
ওদিকে বিদায় করে মার্কস, এক্গেলস, লেনিন ও স্ট্যালিনের প্রতিষ্ঠা করা।আর যেই ইতালীয় 
ম1€পা এই দুই দেশদ্রোহীর কাধে ভর দিয়ে ব-কলমে ভারতের শাসন চালাচ্ছেন, তার প্রচেষ্টা 
হল এই দেশের সব মন্দিরেক গীর্জায় পরিণত করা। সেখানে আর হিন্দু দেবদেবী শোভা 
পাবেনা । শোভা পাবে যীশু শ্বীস্ট ও মা মেরীর বিশ্রহ। তিনি ইতিমধ্যে তার কাজও শরু করে 
দিয়েছেন। এক টাকা ও দুটাকার মুদ্রায় যীশুর ক্রস বসিয়ে দিয়েছেন। তাই এই দেশে কৃষ্ণের 
দ্বারকা রক্ষা করার লোক নেই। 


কাম্বে উপসাগরে প্রত্ৃতাত্বিক আবিষ্কীর ও তার এঁতিহাসিকগুরুত্ব 


গত ২০০০ সালের গোড়ার দিকের ঘটনা। চেন্নাইয়ের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওশ্যান 
টেকনোলজি (এন আই ও টি)-র বিজ্ঞানীরা “সাগর পশ্চিম" নামে একটি গবেষণা জাহাজে 
করে উপস্থিত হলেন গুজরাটের দক্ষিণে কান্মে বো খাম্বাত) উপসাগরে। উদ্দেশ্য গ্যাসের 
পাইপ-লাইন বসাবার জন্য সমুদ্রের তলদেশ জরিপ করা । জলের গভীরতা মাপার জন্য 
বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করলেন “সোনার' (9০) যন্ত্র। উচ্চ কম্পাক্কের শব্দ তরঙ্গ সমুদ্রের 
নীচে পাঠিয়ে এবং তার প্রতিফলনের সময় মেপে ওই যন্ত্র গভীরতা নির্ণয় করে। 

সুরাটের সমুদ্রতট থেকে ২০ কিলোমিটার দুরে বিজ্ঞানীরা দু-মাস ধরে কাজ করলেন। 
সমুদ্রের গভীরতা সংক্রান্ত প্রচুর তথা জোগাড় করলেন। চেন্নাইয়ে ফিরে গিয়ে তারা সংগৃহীত 
তথ্যের ভিত্তিতে সমুদ্রের তলদেশের মানচিত্র তৈরি করার কাজে লেগে পড়লেন। মানচিত্র 
তৈরি হলে বিজ্ঞানীরা তা দেখে বিস্ময়ে হতবাক। দেখা গেল সমুদ্রের নীচে রয়েছে অতি 
প্রাচীন এক শহর, যা অনেকটা মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্লায় পাওয়া শহরের মত। এন্‌ আই ও 
টি-র অধিকর্তা ডাঃ এস কাথিরোলি পরে সাংবাদিকদের বলেন, “এটা এক অভিনব ও 
আকস্মিক আবিষ্কার। আমরা মাপতে গিয়েছি সমুদ্রের গভীরতা, আর পেয়ে গেলাম সম্ভবত 
৬০০০ বছর বা তারও বেশি প্রাচীন এক শহর।” 

কিন্তু প্রশ্ন হল, সমুদ্রের প্রায় ৪০ মিটার (১৩৫ ফুট) গতীরে ওই শহর তলিয়ে গেল 
কেমন করে? ব্যাখ্যা করার জন্য ডেকে অনা হল ভূবিদ্যা বিভাগের বিজ্ঞানীদের । তারা বললেন 
যে, সম্ভবত প্রচণ্ড এক ভূমিকম্পের ফলেই ওই শহর সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা 
একেবারে অসম্ভব বলা চলে না, কারণ গুজরাট, কচ্ছ ও তার সন্নিহিত অঞ্চল অত্যন্ত 
ভূকম্পপ্রবণ বলে চিহিতি। গত ২০০১ সালের ২৬ জানুয়ারী ভয়ঙ্কর ভূকম্পন তা প্রমাণ 
করে দিয়েছে। এর আগে ১৮১৯ সালে ওই রকমই একটা ভূমিকম্প ওখানে হয়েছিল। 

অনেকে আবার বললেন যে, হয়তো সমুদ্রপৃষ্ঠই ৪০ মিটার উঁচু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু 
প্রখ্যাত প্রত্ুতত্ববিদ ডঃ এস আর রাও-এর মতে বিগত হাজার হাজার বছরে সমুদ্র হয়তো 
খুব বেশি হলে ৬ মিটার উচু হয়েছে। কাজেই তা ৪০ মিটার উঁচু হওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার। 
তাই বিশেষজ্ঞরা ভূমিকম্পের মতকেই মেনে নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে 


॥। কান্বে উপসাগরে প্রত্বতাত্তবিক আবিষ্কার ও তার এঁতিহাসিক গুরুত্ব।। ১৮৭ 


যে, কয়েক বছর আগে ডঃ এস আর রাও গুজরাটের অদূরে, সমুদ্রের প্রায় ৫ মিটার গভীরে 
প্রাচীন দ্বারকা নগরী আবিষ্কার করেছেন। সেই দ্বারকা নগরীও কোন এক সময়ে ভূমিকম্পের 
ফলেই সমুদ্রের নীচে চলে গিয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন। 

যাই হোক, এন্‌আই ও টি-র বিজ্ঞানীরা যখন তাদের অবিষ্কারের কথা জনসমক্ষে প্রকাশ 
করলেন, তখন অনেকেই তা হেসে উড়িয়ে দিলেন। কেউ কেউ তাচ্ছিল্যভরে এমন কথাও 
বললেন যে, তারা সম্ভবত অনেক দিন অগে ডুবে যাওয়া কোন জাহাজের সন্ধান পেয়েছেন। 

ইতিমধ্যে তাদের এই আবিষ্কারের কথা কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী ডঃ মুরলী 
মনোহর যোশীর নজরে আনা হয়। তার কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে বিজ্ঞানীরা গত বছর 
নভেম্বর মাসে আবার কান্বে উপসাগরে উপস্থিত হলেন। এবার তারা সঙ্গে নিলেন ভিডিও 
ক্যামেরা যুক্ত একটি যন্ত্রচালিত যান। উদ্দেশ্য সমুদ্রের তলদেশের ফটো তোলা আর সঙ্গে 
নিলেন একটি ড্রেজার। . | 

কিন্ত সমুদ্রের জল ঘোলা থাকার জন্য স্পষ্ট ছবি তোলা সম্ভব হল না।আর ড্রেজার দিয়ে 
তোলা হল টন টন কাদা ও আবর্জনা, যা থেকে অনেক কষ্টে পাওয়া গেল কিছু কিছু ্রত্ুতাত্ত্বিক 
নিদর্শন। নিদর্শনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মসৃন পাথরের নুড়ি, মানব শরীরের বিভিন্ন 
অংশ যেমন দীত, চোয়ালের হাড় ও শিরদাঁড়ার হাড়। সেই সঙ্গে পাওয়া গেল এক টুকরো 
কাঠের জীবাম্ম। পাথরের নুড়িগুলো থেকে বিজ্ঞানীদের অনুমান যে, পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে 
নগর সভ্যতা । হায়দরাবাদে অবস্থিত ন্যাশনাল জিওফিজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ওই কাঠের 
টুকরোটা পরীক্ষা করে জানিয়েছে যে, ওটা প্রায় ৭,৫০০ খ্বীষ্টপূর্বের পুরানো। অর্থাৎ ওই 
শহর প্রায় ৯,৫০০ বছরের প্রাটীন। 

বিজ্ঞানীরা প্রায় ১০ হাজার বছরের পুরানো ওই নগর সভ্যতার সঙ্গে মহেঞ্জোদড়ো ও 
হস্ায় প্রাপ্ত নগর সভ্যতার সঙ্গে আশ্চর্যজনক মিল খুঁজে পেয়েছেন। হরপ্লা ও মহেঞ্জোদড়োর 
মাতা এখানেও পাওয়া গিয়েছে বৃহৎ স্নানাগার, প্রশস্ত রাজপথ, প্রধান বেদি (এক্রোপলিস), 
পাকা বাড়ীর ভিত, সাধারণের বসতি এলাকা, ভূগর্ভস্থ নর্দমা ইত্যাদি। আরও আশ্চর্যের 
ব্যাপার হল, মহেঞ্জোদড়োর মত এখানেও পাওয়া গেছে পশু পরিবৃত যোগাসনে উপবিষ্ট 
এব পঞ্ষের পাথরে খোদহ করা মূর্তি, যাকে বিজ্ঞানীরা পশুপতি শিব বলে আখ্যা দিয়েছেন। 
আর পাওয়া গিয়েছে বিভিন্ন রকমেরগহনা ও গৃহস্থালীর বস্তু । তাছাড়া হরপ্লার বৃহৎ শস্যাগারের 
মত বৃহৎ এক শস্যাগারও এখানে পাওয়া গিয়েছে। 

তবে এই নগরের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনও একমত নন। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 
্রত্বতত্ত্ববিদ রিচার্ড মিডো-র মতে যতটা প্রাচীন বলে দাবি করা হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তা অতটা 
প্রাচীন নয়। পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী গ্রেগরী পোজেল মনে করেন, যে কাঠের 


১৮৮ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


টুকরোটা থেকে প্রাটীনত্ব নির্ণয় করা হয়েছে তা স্রোতের টানে অন্য কোথাও থেকেও ভেসে 
আসতে পারে।কিস্তু ডঃ এস আর রাও মনে করেন যে হায়দরাবাদের গবেষণাগার যে পদ্ধতিতে 
বয়স নির্ধারণ করেছে তাতে খুব বেশি ভুল হওয়া সম্ভব নয়। তাই তার মত হল ওই নগর 
সভ্যতা কম করে ৯,০০০ থেকে ১০,০০০ বছরের প্রাচীন। তিনি আরও মনে করেন যে,এই 
অবিষ্কারের গুরুত্ব হবে অপরিসীম এবং এই আবিষ্কার, ভারতের ইতিহাস তো বটেই, সমগ্র 
বিশ্বের ইতিহাসকেই পালটে দেবে। 

আজ পর্যন্ত যে সমস্ত নগর সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে প্রাচীনতম হল ইউফ্রেটিস 
নদীর পারে সুমেরীয় বা ব্যাবিলনীয় সভ্যতা,যা ৫,৮০০ বছরের পুরানো (৩,৮০০ শ্বীঃ পূঃ)। 
তার পরে স্থান হল মিশরীয় সভ্যতার, যা আজ থেকে প্রায় ৫,০০০ বছর (৩,০০০ খ্রীঃ পৃঃ) 
আগে নীল নদের তীরে গড়ে উঠেইছল। তৃতীয় স্থানে রহয়েছে আমাদের সিন্ধু সভ্যতা, যার 
বয়স আনুমানিক ৪,৫০০ বছর (২,৫০০ খ্রীঃ পুঃ)। তাই বর্তমানে এই মত চালু আছে যে, 
নগর কেন্দ্রিক সভ্যতা ভারতে উদ্ভূত হয়নি। এর উৎপত্তি হয়েছিল পশ্চিমে মেসোপটেমিয়ায় 
এবং সেখান থেকে পূর্ব দিকে সরতে সরতে তা ভারতে আসে। 

কিন্তু কান্বে উপসাগরের অবিষ্কার প্রমাণ করছে যে, এই ভারতবর্ষই হল নগর কেন্দ্রিক 
মানব সভ্যতার জননী । এবং সুমেরীয় সভ্যতার ৪,০০০ বছর আগেই ভারতে নগর সভ্যতার 
উৎপত্তি হয়েছিল। তাই প্রমাণ হয় যে, নগর সভ্যতা পশ্চিম থেকে পূর্বে আসেনি। বরং তা 
পূর্ব থেকেই পশ্চিমে গিয়েছে। 

নগর সভ্যতার সঙ্গে কৃষি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মানুষ যতদিন পশুপালক বা খাদ্য সংগ্রাহক 
ছিল, তত দিন নগর কেন্দ্রিক সভ্যতা গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। তাই বিজ্ঞানীরা এই মত 
পোষণ করে থাকেন যে, ইউফ্রেটিস নদীর পারেই সর্বপ্রথম কৃষিকাজের উন্মেষ হয়েছিল। 
কিন্তু কান্বে উপসাগরের অবিষ্কার এই মতেরও আমূল পরিবর্তন ঘটাবে। তাদের স্বীকার না 
করে উপায় থাকবে না যে, এই ভারতের মাটিতেই সর্বপ্রথম কৃষির সূত্রপাত হয়েছিল। 

এই ব্যাপারে খাশ্থেদ বহু অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করছে। তাতে বহুরকমের চাষের জমি বা 
ক্ষেত্র (১।১০০। ১৮; ১। ১২৭।৬; ৪1 ৪১।৬), চাষের যন্ত্রপাতি ও লাঙল (১।১১৭। 
২১), ক্ষেতে জলসেচ 0১০ ১০১। ৬; ১০। ৯৩। ১৩) এং যব, ধান্য, টোকমান, বৃহি 
ইত্যাদি শস্যের উল্লেখ ৮। ৯১। ৫-৬) রয়েছে। কবে ঝশ্েদ রচিত হয়েছিল তা আজও 
সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে বলা হয় যে, ঝশ্বেদ যত দিনের পুরানো, ভারতের 
কৃষি তার চেয়েও বেশি পুরানো । 

উপরস্ত, বিজ্ঞানীদের মতে কৃষি বিশেষ একটা উন্নত পর্যায়ে না পৌঁছুলে নগর সভ্যতা 
গড়ে ওঠা সম্ভব নয় এবং লাউলের অবিষ্কার, বিশেষ করে লাঙলে ধাতব ফলা লাগানোর 
আগে কৃষির পক্ষে সেই উন্নত পর্যায়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তাদের মতে সুমেরীয় 


।। কান্ছে উপসাগরে প্রত্বৃতাত্তিক আবিষ্কার ও তার এঁতিহাসিক গুরুত্ব।। ১৮৯ 


লোকেরাই প্রায় ৬,০০০ শ্বীষ্টপূর্বান্দে লাঙলে তামার ফলা ব্যবহার করেছিল। তার আগে 
মানুষ ধাতুর ব্যবহার জানতো না এবং মানব সভ্যতা তখন নব্য প্রস্তর যুগে ছিল। তারপর 
৪০০০ থেকে ৩০০০ স্বীষ্টপূর্বাব্দে মানুষ ব্রোঞ্জ আবিষ্কার করে এবং আমাদের সিন্ধু সভ্যতা 
ছিল এই ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা । এরও প্রায় দেড় হাজার পরে ১৮০০ ্বীষটপূর্বান্দে মানুষ লোহা 
আবিষ্কার করে এবং বর্তমান লৌহ যুগের সূত্রপাত হয়। 

কিন্তু কান্বে উপসাগরের উপরিউক্ত আবিষ্কার এই সব সিদ্ধাস্তকেও ওলটপালট করে 
দিতে চলেছে। কারণ কান্দে উপসাগরের মানুষদের ধাতুর ব্যবহার জানা না থাকলে তাদের 
পক্ষে ওই সুউন্নত নগর সভ্যতা গড়ে তোলা সম্ভব হত না। তাই সিদ্ধান্ত করতে হচ্ছে যে 
কান্বে উপসাগরের মানুষেরা সুমেরীয়দের থেকে অন্ততপক্ষে ৪,০০০ বছর আগে লাঙলে 
ধাতুর ফলা ব্যবহার করে কৃষিকে উন্নত করেছিল এবং তার ফলেই উন্নত ওই নগর সভ্যতা 
গড়ে তুলতে পেরেছিল। সঙ্গে সঙ্গে এটাও সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, কম করে ১০,০০০ বছর 
আগেএই ভারতবর্ষেই সর্বপ্রথম ধাতুর ব্যবহার শুরু হয়েছিল। 

এখানে আরও একটা কথা বলার আছে যে পাশ্চাত্যে গ্রীস ও রোমের দেবতাদের অথবা 
বাইবেলের পয়গম্বরদের যে চিত্র বা মূর্তি রয়েছে, তাতে দেখা যায় তাদের মুখমণ্ডল গৌঁফ 
দাড়িতে ভর্তি। কিন্তু আমাদের দেবতারা সবাই মস্ৃণভাবে দাড়ি কামানো । অতি প্রাচীন দেবতা 
শিব এবং বিষ্ণুর মুখমণ্ডলও সুন্দরভাবে কামানো । এ থেকে এই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, 
অতি প্রাচীন কালেও আমাদের দেশে দাড়ি গৌফ কাটার উপযুক্ত ক্ষুরধার অস্ত্র উপলব্ধ ছিল. 
সম্ভবত ইস্পাতের ক্ষুরই উপলব ছিল। তা না হলে উপনিষদের ঝষির পক্ষে বলা সম্ভবহত 
না--ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্বয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদস্তি।” 

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, ধাতুর আবিষ্কার, তামা, ব্রোঞ্জ ও লোহার 
আবিষ্কার বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের উপরিউক্ত মস্তব্য ও অনুমান সমূহ ইয়োরোপের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে নয়। আজ কান্ে উপসাগরে আবিষ্কৃত নগর 
সভ্যতা ভারতীয় হিন্দু সভ্যতাকে ১০ হাজার বছর অতীতে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। কিন্ত 
প্র হল, ভারতীয় সভ্যতার বয়স কি শুধু ১০,০০০ বছর? আমাদের শাস্ত্র অনুসারে আজ 
সপ্তম মনু বৈরস্বত চলছে। ভারতীয় কালগণননা অনুসারে ৩০ কোটি ৮৪ লক্ষ ৪৮ হাজার 
পছ/র এক মনু বা মন্বস্তর হয়। প্রথম মনুর নাম ছিল স্বায়স্তুব এবং ভাগবদ পুরাণ অনুসারে 
সেই শ্বায়ভূব মনুর সময়ে ভক্তরাজ প্রুবর পিতা উত্তানপাত রাজত্ব করতেন। হিসাব করলে 
দেখা যাবে যে, আজ থেকে প্রায় ১৯৭ কোটি ১২ লক্ষ বছর আগে রাজা উত্তানপাতের 
রাঞ্জত্বকাল ছিল। 

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এই যে, সেই সুপ্রাটান সভ্যতার মূল্যায়ন করার ভার আজ যাদের 
হাতে ন্যান্ত হয়েছে সেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সভ্যতার বয়স মাত্র ২,৫০০ থেকে ৩,০০০ 


১৯০ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


বছর। তারা আমাদের লিখিত ইতিহাস রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিকে কবির কল্পনা বলে 
উড়িয়ে দিতে চাইছেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, ওই রকম একথানা গ্রন্থ তাদের কাছে থাকলে 
তাদের আস্ফালন ও চীৎকারে টিকে থাকা দায় হত। 

এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রতিনিধি ম্যাক্স-মুলার বলেছিলেন যে, শ্ীষ্টপূর্ব প্রায় ১৫০০ 
সাল নাগাদ কোন এক সময়ে আর্য নামে এক অর্ধসভ্য, যাযাবর, পশুপালক জতি খশ্খেদের 
পাঁচালী গাইতে গাইতে নানা দলে উপদলে ভারতে প্রবেশ করতে শুরু করে। এবং তারা 
অর্ধরা পশুপালক ছিল বলে নগর সভ্যতা কাকে বলে জানতো না। তাদের সভ্যতা ছিল 
গ্রামকেন্দ্রিক, তাই প্রত্বতাত্তবিক খনন করে তাদের সভ্যতার কোন নিদর্শন পাওয়া সম্ভব নয়। 

কিন্তু ১৯২২ সালে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্লার নগর কেন্দ্রিক সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারের 
পর এই তন্ত্র একটু অসুবিধার মধ্যে পড়ে গেল। তখন তারা নতুন আর এক বিচিত্র তত্ত্ব 
হাজির করল। বলল যে, সিন্ধু সভ্যতা গড়ে তুলেছিল দ্রাবিড় নামে এক জাতি। তাদের 
সভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক ও নগর কেন্দ্রিক বর্বর আর্ধরা তাদের নগর সভ্যতাকে ধ্বংস করে 
এবং শেষ পর্যস্ত আর্যদের তাড়া খেয়ে তারা দক্ষিণ ভারতে পালিয়ে যায়। প্রথমে ব্রিটিশ 
এতিহাসিকরা ম্যাক্সমুলারের উপরিউক্ত “আর্য আক্রমণ তত্্' এতিহাসিক সত্য বলে গ্রহণ 
করে এবং তার ওপর ভিত্তি করে ভারতের ইতিহাস রচনা করে এবং পরাধীন ভারতের 
এতিহাসিকরাও এই তত্ত্বকে ভারতের ইতিহাসের মূল দিক নির্দেশ হিসাবে গ্রহণ করে। 

কিন্তু মার্কিন ও ভারতীয় “দূর সংবেদনশীল" (রিমোট সেব্সিং) উপগ্রহ দ্বারা প্রাচীন সরত্বতী 
নদীর আবিষ্কার এবং বিখ্যাত প্রত্বুতত্ববিদ স্যর অরেল স্টাইন দ্বারা সরস্বতী নদীর পারে 
১৬০০স্থানেপ্রত্বতাত্বিক নিদর্শন আবিষ্কার ম্যাক্স মুলারের আর্য আক্রমণ তত্বের মূলে কুঠারাঘাত 
করতে চলেছে। বর্তমানে সরস্বতী নদীর প্রাচীন খাতের দুই পারে অন্তত এক হাজার জায়গায় 
্রত্বতাত্তবিক উৎখনন চলছে এবং এর ফলে যে সব নিদর্শনাদি পাওয়া গেছে তা থেকে দেখা 
যাচ্ছে যে, এক কালে সরস্বতী নদীর দুই পারে অনেক নগর সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। আরও 
দেখা যাচ্ছে যে, সেই সব সভ্যতা ছিল সিন্ধু সভ্যতারই অনুরূপ। তাই বিশেষজ্ঞরা সিন্ধু 
সভ্যতা ও সরস্বতী সভ্যতাকে আর পৃথক বলে মনে করছেন না। তারা এর নাম দিয়েছেন 
সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা । 

সরস্বতী সভ্যতা যে আর্য সভ্যতা, সে ব্যাপারে পণ্ডিতদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই, কারণ 
খশ্থেদে তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তাই আজ এটা দিনের আলোর মতই পরিষ্কার যে, সিন্ধু 
সভ্যতা ছিল আর্য সভ্যতারই একটা অঙ্গ। উপরস্ত্ব সম্প্রতি ধোলাবিবা নামক স্থানে এবং 
কান্ধে উপসাগরে আবিষ্কৃত নগর সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতার এত মিল রয়েছে যে 
বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ধোলাবিরা ও কান্বে উপসাগরে আবিষ্কৃত সভ্যতাও বিশাল 


॥।কান্ে উপসাগরে প্রত্বতাত্তিক আবিষ্কার ও তার এতিহাসিক গুরুত্ব ।। ১৯১ 


সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতার অঙ্গমাত্র। অর্থাৎ সিন্ধু সরস্বতী, ধোলাবিরা, কান্ে সবই এক আর্ধ 
সভ্যতার অস্তর্গত। 

সব থেকে বড় কথা হল, আজ থেকে বছর দশেক আগে গোবরডাঙ্গা চৈতন্য কলেজের 
অধ্যাপক শ্রী বঙ্গবিহারী চক্রবর্তী মহাশয় মহেঞ্জাদড়ো ও হরপ্লায় প্রাপ্ত তথাকথিত 
শ্রীলমোহরগুলির পাঠোদ্ধার করে অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন যে, ওগুলোতে যা লেখা 
আছে তা সবই সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীন ব্রান্মী হরফে লেখা মানুষের নাম প্রেপার নেম)। আজ 
হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের পণ্তিতরা ওই শীলমোহরের লেখার 
পা.ঠা'দার করেছেন এবং তাদের সিদ্ধান্ত বঙ্গবিহারীবাবুর মতকেই সমর্থন করছে। এই আবিষ্কার 
নির্ভপভাবে প্রমাণ করছে যে, সিন্ধু সভ্যতাও আর্ সভ্যতা । তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, 
'আর্মরা বাইরে থেকে এসেছিল" এই তত্র মরণ ঘনিয়ে এসেছে। (উৎসাহী পাঠক শ্রী 
পঙ্গবিহারী চক্রবরতীরি “ইন্ডাসন্ত্রীপ্ট ঃ এ্যান আর্টিস্টিক ফর্ম অফ ব্রান্দী” দেখতে পারেন)। 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের দেশের মার্কসবাদীরা “আর্য আক্রমণ” তত্বের এক বড় 
সমর্থক। এই তত্ত্বকে ভিত্তি করে কমিউনিস্ট দুর্বুদ্ধিজীবীরা তত্ব খাড়া করছেন যে, আর্যরা 
বাইরে থেকে ভারতে এসে ভারত দখল করে এবং ভারতের প্রকৃত অধিবাসীদের শূদ্র আখ্যা 
দিয়ে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করে। এর দ্বারা তাঁরা দেখাতে চেষ্টা করেন যে, এক কালে এই 
ভারাতেও ইয়োরোপের মত বর্বর ক্রীতদাস প্রথার অস্তিত্ব ছিল। এটা প্রমাণ করা তাদের 
পক্ষে জরুরী, কারণ তা না হলে মহাপপ্তিত মার্কসের “এতিহাসিক বস্তবাদ'-এর তত্বকে 
সার্বজনীন প্রমাণ করতে অসুবিধা হয়। তাই “আর্য আক্রমণ' তত্ব পরিত্যক্ত হলে, এত 
মেহনৎ করে গড়ে তোলা তাদের তত্তেরও যে কবরে স্থান হবে তা বলাই বাহুল্য। 

আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অনেককষ্ট করে ভারতবর্ষকে আবিষ্কার, 
গর এবং একখানা কেতাব লিখেছিলেন-_“ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া'। তার এই মহামূল্য 
.?৩1ের বিষয়বস্ত যে মূল তত্বের ওপর দীড়িয়ে আছে তাও ম্যাক্সমুলারের “আর্য আক্রমণ” 
৬৩। কাজেই, সেই আর্য আক্রমণ তত্ব বাতিল হলে মহাপণ্ডিত নেহরুর সেই মহামূল্য 
.91.ণ€্ কি অবস্থা হবে তা অনুমান করা চলে। তবে এ ব্যাপারে শ্রীনেহর একা নন। 
|৬ণা৬ার অফ ইন্ডিয়ার মত অনেক মহান কেতাবও যে ইতিহাসের অস্তাকুড়ে ঠাই নেবে তা 
ণলাটি নাগুণ। 


ভারতীয় ইতিহাসের প্রাটীনত্ব ও মহত 


ইতিহাস" একটি সংস্কৃত শব্দ। ইতি হ আস-এই তিনটি সংস্কৃত শব্দের সমন্বয়ে ইতিহাস 
শব্দের উৎপত্তি।“ইতি' অর্থ এই রকম, “হ* অর্থ অবশ্যই এবং “আস অর্থ ঘটেছিল। কাজেই 
ইতিহাস শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ দাঁড়ায় “অবশ্যই এই রকম ঘটেছিল'। নিদান ভূতঃ ইতি 
এবমাসিত (ইতি য উচ্যতে) সব ইতিহাসঃ-_অর্থাৎ যা নিশ্চিতভাবে ঘটেছিল তাই ইতিহাস। 
কাজেই এই ভারতবর্ষের মাটিতে যা সত্যই ঘটেছিল তা-ই ভারতবর্ষের ইতিহাস। বিভিন্ন 
পুরাণ গ্রন্থ এবং রামায়ণ ও মহাভারতে সেই প্রাচীন ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। তাই ভাগবৎ 
পুরাণ সহ অষ্টাদশ পুরাণ এবং রামায়ণ ও মহাভারত এই ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থ, যাকে 
একত্রে পঞ্চম বেদ বলা হয়ে থাকে। 

বর্তমান বিশ্বে ভারতের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। এই ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল 
থেকে প্রবহমান একটা সনাতন সংস্কৃতির ধারা আজও বিদ্যমান আছে। এই ভারতের মাটিতেই 
মানবের অভ্যুদয় এবং মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সমস্ত ধারা এই 
ভারতের মাটিতেই প্রথম অস্কুরিত ও বিকশিত হয়। পরে তা ধীরে ধীরে পৃথিবীর অন্যান্য 
সভ্যতার মাতৃভূমি এবং সংকঁত ভাষা ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাগুলির মাতৃস্বরূপা। আমাদের 
দর্শনশাস্ত্র, গণিত, শ্রীস্টধমর্মের আদর্শ এবং আমাদের গণতস্ত্রের জননী হল ভারতবর্ষ । ভারত 
মাতা অনেক ব্যাপারেই আমাদের মাতৃস্বরূপা।” তেমনি মার্ক টোয়েন লিখছেন, “ভারতবর্ষ 
মানবসভ্যতার শৈশবের ক্রীড়াভূমি, ইতিহাসের মাতৃস্বরূপা, কথা-কাহিনীর মাতামহী সদৃশ 
এবং এঁতিহ্যময় পরম্পরার প্রমাতামহীস্বরূপা।” এই সব কারণে ভারতকে “বিশ্বগুরু' বলা 
হয়ে থাকে। 

অতি প্রাচীনকালে ভারতীয়রা সমস্ত পৃথিবীতে আধিপত্য করতো ভারতীয় রাজারা সমস্ত; 
বসুন্ধরা শাসন করতেন। পরে তাদের বংশধরগণ পৃথিবীকে নানা রাজ্যে বিভক্ত করে 
নামে তারা অভিহিত করতেন। পুরাণাদিতে বর্ণিত দৈবাসুরের যুদ্ধ ইত্যাদি এইসব অনগ্রসর 
লোকদের সঙ্গে ভারতীয়দের সংঘাত ও মৈত্রীর অতি প্রাটান দলিল। আজ যেই ভূখণ্ড আমেরিকা 
নামে পরিচিত, আমাদের পুরাণ তাকেই পাতালদেশ বলা হয়েছে। এবং সেই পাতালদেশের 
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অনগ্রসর লোকদেরও দানব বা অসুর বলা হয়েছে। যে ময়দানর পাগুবদের জন্যে ইন্দ্পরস্ত্ 
রাজসভাগৃহ ও প্রাসাদ নির্মাণ করে দিয়েছিল, সে যে দক্ষিণ আমেরিকার মায়া জাতির লোক 
ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

অদুর অতীতেও যে ভারতীয়দের সঙ্গে মিশর, ব্যাবিলন ও সুমেরিয় সভ্যতার ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ ছিল তা নানান পুরাতাত্তিক আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে আজ এক স্বীকৃত সত্য। 

যে যে কারণগুলোর জন্য ভারতীয় সভ্যতা ও তার ইতিহাস স্বতন্ত্রতা দাবি করে, প্রাচীনতত্ব 
তার একটি কারণ। তাই মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, কত প্রাচীন এই ভারতীয় সভ্যতা? কত 
প্রাটান এই ভারতবর্ষের ইতিহাস? একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, ভারতবর্ষ নামকরণের 
মশাই ওই প্রশ্নের জবাব লুকিয়ে আছে। সুপ্রাটীনকালের একজন রাজা ভরত-এর নাম 
(একেই যে এই দেশের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই প্রশ্ন জাগা 
ঘ্লাডাবিক যে, কে এই ভরত? পুরাণমতে ভক্ত ধ্রুবর নামেই প্লুবতারার নামকরণ হয়েছে 
এবং মহারাজ উত্তানপাদ ছিলেন প্রুবর পিতা । মহারাজ উত্তানপাদ ছিলেন প্রথম মনুস্থায়ন্ত্রব-র 
পূত্র। কাজেই রাজা উত্তানপাদ যে স্বায়স্তুব মনুতে রাজত্ব কেরছিলেন তাতে কোন সন্দেহ 
নেই। বর্তমানে সপ্তম মনু বৈবস্বত চলছে। কাজেই রাজা উত্তানপাদের সময় থেকে আজ 
পর্যন্ত ছয়টা মনু পার হয়ে গেছে- প্রথম মনু স্বায়স্ভুব এবং পরের পাঁচটা মনু যাদের নাম 
যথাক্রমে স্বারোষিচ, উত্তমজ, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ। 

হিন্দু কালগণনা অনুসারে ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার বছরে এক মহাযুগ হয়, ১৭ লক্ষ ২৮ 
হাজার বছরে এক সত্যযুগ হয় এবং ৭১ মহাযুগ ও ১ সত্যযুগে এক মনু বা মন্বস্তর (মনু + 
অন্তর) হয়। সব হিসাব করলে দেখা যাবে যে ৩০ কোটি ৮৪ লক্ষ ৪৮ হাজার বছরে এক 
মন্বস্তর হয়। কাজেই বিগত ছয় মনুতে মোট ১৮৫কোটি ৬ লক্ষ ৮৮ হাজার বছর পার হয়ে 
গেছে। বর্তমান বৈবস্বত মনুর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যে সময় গত হয়েছে তা হল ১২ 
(প্টি ২৫৫ লক্ষ ৩৩৩ হাজার ১০২ বছর। কাজেই সব হিসাব করলে দীড়ায় ১৯৭ কোটি 
১২ পক্ষ ২১ হাজার ১০২ বছর আগে রাজা উত্তানপাদের রাজত্বকাল ছিল। 

রাজা উত্তানপাদের দুই ছেলে ছিল, ধ্রুব ও উত্তম। উত্তানপাদের ভাই প্রিয়ব্রতের ছিল 
দশ .১(শি। এর মধ্যে তিন জন বৈরাগ্যবশতঃ রাজ্য ও রাজত্ব অস্বীকার করল। তাই প্রিয় ব্রত 
পাপ সাত ছেলের মধ্যে তার রাজত্ব ভাগ করে দিলেন। এই প্রথম সমগ্র পৃথিবী ৭টি পৃথক 
বা. ণি৬ঞ্জ হল। এবং এই সাতটি রাজ্য সাতটি দ্বীপ নামে অভিহিত হল। বড় ছেল 
ওগিএ পেলেন জন্ষুীপ, মেধাতিথি পেলেন প্লাক্ষদ্বীপ, বপুষ্মান পেলেন শাল্মলীদ্বীপ, দ্যুতিমান 
(এণিপীপ, তব্য শাকদ্বীপ, সবন পুষ্করদ্বীপ এবং জ্যোতিম্মান পেলেন কুশদ্বীপ। 

অখুষ্জীপের রাজা অগ্নিধ্রর নয় ছেলে ছিল। এরা হল নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, 
রম্য, শঙ্ঠ, হিরণবান, কুরু এবং ভদ্রাশ্ব। রাজা অগ্নিধর জন্বুদ্বীপকে নয় ভাগে ভাগ করে এক 
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ভাগ এক এক ছেলেকে দিলেন। নাভি পেলেন দক্ষিণ হিমবর্ষ, কিম্পুরুষ পেলেন হেমকুট, 
হরিবর্ষ পেলেন নৈষাদবর্ষ, ইলাবৃতের অংশের নাম হল ইলাবৃতবর্ষ, রম্য পেলেন নীলাচলের 
নিকটবর্তী অঞ্চল, হিরণবান পেলেন শ্বেতবর্ষ, কুরু পেলেন শৃথ্ববর্ষ এবং ভদ্রাশ্ব পেলেন 
কুমেরুর পূর্বে অবস্থিত অঞ্চল। 

নাভির বড়ছেলের নাম ছিল খষভ এবং ঝষভের ছেলের নাম ছিল ভরত। বিষুপুরাণ 
মতে এই ভরতের নাম থেকেই এই দেশের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে। রাজা ভরতের বংধরগণের 
নাম ছিল যথাক্রমে সুমতি, ইন্দ্দ্যুন্ন, পরমেস্ঠী, প্রতিহার, প্রতিহর্তা, ভুব, উগীথ, প্রস্তার, 
বেণ, পৃথু, নক্ত, গয়া, নর, বিরাট ইত্যাদি। বেণ ছিলেন পৃথুর বড় ভাই। বেণ ছিলেন 
দুরাচারী। তাই প্রজারা তাকে সিংহাসনচ্যুত করে পৃথুকে রাজা করে। রাজা পৃথুর নাম থেকেই 
এই ধরিত্রীর নাম হয় পৃথিবী। 

রাজা পৃথুর সময়েই গ্রহদের নামকরণ করা হয়। তা ছাড়া উত্ভিত জগৎ ও প্রাণী-জগতের 
শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণও এই সময়ে সম্পন্ন হয়। রাজা পৃথুর সময়ে কৃষির বিশেষ উন্নতি 
সাধিত হয়। এই সময়েই বিভিন্ন ধাতু এবং আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাসনের পদ্ধতি আবিষ্কৃত 
হয়। এই কারণে বলা হয়ে থাকে যে রাজা পৃথু এই ধরণীকে দোহন করেছিলেন । আরও বলা 
হয়ে থাকে যে, এই ধরিত্রী হল পৃথুর কন্যা-তাই তার নাম পৃথিবী। 

রামায়ণের ঘটনা কত প্রাচীন সে ব্যাপারেও দু-একটি কথা বলা যেতে পারে। আগেই 
বলা হয়েছে যে, বর্তমান মনুর নাম বৈবস্তব। ইনি ছিলেন সূর্যের পুত্র। সূর্যের অপর নাম 
বিবস্বান থেকেই তার নাম হয়েছে বৈবস্বত। বৈবস্বতের বড় ছেলের নাম ইন্ষাকু। রামের বাবা 
দশরথ ছিলেন এই ইক্ষাকু বংশের রাজা । আজ থেকে প্রায় ১২ কোটি ৫ লক্ষ ৩৩ হাজার বছর 
আগে বর্তমান বৈবস্বত মনু শুরু হয়েছে। আজ ২৮তম মহাযুগ চলছে। রাম জন্মেছিলেন 
২৪তম মহাযুগের ব্রেতা যুগে । কাজেই বলা যায় যে, ১ কোটি ৮১ লক্ষ ৪৯ হাজার ১০৮ 
বছর আগে রামায়ণের ঘটনা ঘটেছিল। 

কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, এই সব প্রাচীন ঘটনার সত্যতা যাচাই করার দায়িত্ব 
গিয়ে পড়ল সেই সব অর্বাচীনদের হাতে, যাদের মতে এই বিশ্বের বয়স মাত্র ৬০০০ বছর, 
এবং যারা বিশ্বাস করে যে শ্রীস্টপূর্ব ৪০০৪ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী, সকাল ৯টার সময় 
গড কোন কাচামাল ছাড়াই শূন্য থেকে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। যাদের মতে পৃথিবীর 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ঘনা হল ট্রোজান ওয়ার এবং আজকের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎস হল গ্রীস 
দেশ এবং সেখানকার দুই অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তি, আ্যারিস্টটল ও গ্ল্যাটো। তারা অনেক ঘাঁটার্ঘাটি 
করে ভারতের একমাত্র প্রামাণ্য এতিহাসিক ঘটনা হিসাবে যা খুঁজে বার করল তা হল শ্বীঃ পুঃ 
৩২৩ সালে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ । 

তাদের ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, আলেকজাগ্ার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন 
সান্দ্রোকোট্টাস নামে এক রাজা ভারতে রাজত্ব করতেন। তাই হঠাৎ তাদের মনে হল যে, 


|| ভারতীয় ইতিহাসের প্রাচীনত্ব ও মহত্ব ১৯৫ 


চন্দরগুপ্ত মৌর্যই হলেন সেই সান্দ্রোকোট্টাস। তাদের মতে খ্রীষ্তীয় কালপল্জী অনুসারে সাজানো 
ঘটনার বিবরণ হল ইতিহাস। তাই তাদের মতে চন্্রগুপ্ত মৌর্যই হলেন ভারতের একমাত্র 
এঁতিহাসিক রাজা এবং তার আগের সব কিছু কবির কল্পনা-_1750101985 বা 171), কারণ 
সেই সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করতে যে ভারতীয় কালপঞ্তী ব্যবহার করা হয়েছে তা তাদের বোধগম্য 
নয়। তাই বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ?/. ড/1715111 তার [7150017 01117701911 [16915210019 
গ্রন্থে লিখেছেন, “11501 19 0116 019 ৮681. 91900 17 110121) 1106180016. 1615, 1) 
ড01, 110 6%1510170. 1106 1015] 1801 01 17156011081 56155 15 50 011818005115010 
(1001 016 ৮%11015 0011156 01 92101191010 11161910015 15 ৫811091160 0% 089 317900৮% 
€1 (115 15601. 9010911118 &5 1 00965 হিটো। 6170176 210961106 01 ৯:৪০ 
01181070106” (9.7). পণ্ডিত 1৪ ৮]1৩1 তার [11510 ০0 /570151192179101[ 
[.105180016 গ্রন্থে লিখেছেন, “০ ৬০177৫27081 8 11901011115 17018 ০৪160 90 
11006 001171960” (০-18). ঠিক সেই রকম, আর এক পণ্ডিত 4৪101 ৬/110 লিখছেন, 
“ড/1071505810 00101950017 1)6 171170015179%5 00179165811 1)001)118101111017211053 
1011%%1)101) 50176 0000) 108 80909851011811 06 2%:019066৫.” 

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা এই সব বিদেশী পণ্ডিতদের বাক্যকে 
বেদবাক্য বলে মনে করেন। উপরস্ত সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি এই সব বিদেশী পণ্ডিতদের 
অনুরাগকে বিশুদ্ধ জ্ঞানান্বেষণ বলে অনেক শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন। তাই সংস্কৃত সাহিত্য 
অধ্যয়ন ও অনুবাদ করার পিছনে তাদের কোন্‌ উদ্দেশ্য কাজ করে সে সম্পর্কে দু-একটি 
কথাবলা সমীচীন হবে । কোন্‌ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পণ্ডিত ?/8% 111৩1 ঝাণ্েদ সহ 
অন্যান্য বেদ অনুবাদে করেছেন তা ব্যক্ত করতে তিনি লেখেন, “] 1101৩ 1 91811 ঠি119) 
(141 ৬011 21] থা) (0115 ০5010117050 (1,001) 1 91191111011126 (0 996 11 9০1. 
11715 81600 0017২15508) 870 016 02151911011 01016 ৬5095 ৬/1]] 11016801 
(|| (0 ৪ 29805862110 011 01) 91601111019, 8180 011 (19 80৮00) 01101111019 01 
50815 11) 01181০90170, 1015 (11910010101) 15118101721) 0 91)0৬/ (11617 ড/1181 
(10910190115. 1 961 97116, 1015 015 01019 ৬48 010101090016 ৪11 017801)45 5010076 
1.0) 10001176019 185111056 (10052110 ৩815 __অর্থাৎ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে 
খ/শ্বেদ ও অন্যান্য বেদের যে অনুবাদ আমি করেছি তা এখন থেকে ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের 
কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য ও অগ্রগতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এই খেথেদ) হল ভোরতীয়) 
ধা্মর মুল গ্রন্থ বরং আমি অনুবাদ করে দেখিয়ে দিয়েছি সেইমূল গ্রন্থে কি আছে। 
আমার বিশ্বাস, বিগত তিন হাজার বছর ধরে এই গ্রস্থকে খেণ্েদকে) ঘিরে যা গড়ে উঠেছে, 
আমার অনুবাদ তার সব কিছুরই মূলোৎপাটন করবে । (46 801.60165 011৮. 14110, 
1.15,7-346)। 


১৯৬ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সন্কলন|। 


ইংরাজ পণ্ডিত 11010161 ড/11118015 তার 581151016-1276113]) 101001011 গ্রশ্থের 
ভূমিকায় লিখেছেন, “] [56 018%/ 0৩ 8091001710 019 00180 ] হা 01019 115 
590011 0000109170 01 016 7309051) 017811, 8110 (1191 109 008111061 00101161 [30917 
58050 10051 ০8101151019 111 1015 ৮৮111 (02 08050 15, 1811) 0181 016 509০181 
0৮)9০ 091 1119 10111170101) 090059 %/83 (09 [01017016115 02105180101) 01 
01100001590 981751010 50 25 (0 91191916 1015 ০0011011191) (0 [010059৫ 11) (179 
00105151011 01005 10801555 01 [170191) (0 (01115171811 161161010.” 

__ অর্থাৎ, কর্ণেল বোডেন যে বোডেন-চেয়ার প্রবর্তন করে গেছেন, আমি হলাম সেই 
চেয়ারে উপবেশনকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি। আর একটি বিষয়ের প্রতি আমি সকলের মনোযোগ 
আকর্ষণ করতে চাই তা হল, দানশীল কর্ণেল বোডেন তার উইলে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করে 
গেছেন যে, এই চেয়ার সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্য হল সংস্কৃত গ্রস্থরাজির অনুবাদ করার মধ্য 
দিয়ে ভারতের নেটিভদের হ্ীস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার কাজকে উৎসাহ দেওয়া। 

যাই হোক, পাশ্চাত্যের পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার বা উইন্টারনিৎস, বা উইলফোর্ডের মতে 
ভারতের ইতিহাস ইতিহাস নয়, মাইথোলজিমাত্র, কারণ ভারতীয় ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত, 
ঘনটাবলী সুশৃঙ্খল কালপঞ্জীর দ্বারা প্রথিত নয়। পাশ্চাত্য ইতিহাস বলতে বোঝে সাল তারিখ 
দিয়ে সাজানো কিছু ঘটনাবলীর সমষ্টি। কিন্তু উদাহরণস্বরূপ আমাদের ইতিহাস গ্রস্থ মহাভারত 
সেইরকম শুধু সাল তারিখ দিয়ে সাজানো ঘটনাবলীর সমাবেশ নয়। মহাভারতে লেখা হয় 
নি কোন্‌ সালের কত তারিখে পাগুবরা বনবাসে গমন করেন, ইত্যাদি। 

এব্যাপারে পাঠকের মনেই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, সত্যই তো, কেন আমাদের ইতিহাস 
রচয়িতারা আজকের ইতিহাসের মত দৈনন্দিন ঘটনা ও সাল তারিখ উল্লেখ করে লেখেন নি? 

এ ব্যাপারে প্রথমেই একটা কথা বলে নেওয়া উচিত হবে। পাশ্চাত্য ইতিহাস বলতে 
বোঝে সাল-তারিখ দ্বারা প্রথিত পার্থিব ঘটনাবলী বিশেষ । সেই ইতিহাস মানুষের মনে কোন 
ছাপ ফেলে না কারণ সেই ইতিহাসের মধ্যে মানুষের নৈতিক, আধ্যাত্মিক বা চারিত্রিক উন্নতি 
ঘটাবারা কোন প্রচেষ্টা নেই। কোন চোর বা ডাকাত অক্সফোর্ড বা কেন্থিজ দ্বারা প্রকাশিত 
ইতিহাসের সেই মোটা মোটা ভলিয়ুম পড়ে চোর ডাকাতই থেকে যাবে। সেই ইতিহাস গ্রন্থ 
পাঠ করে তার মানসিক প্রবৃত্তির কোন পরিবর্তন ঘটবে না। 

পক্ষাস্ততে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবৎপুরাণ ইত্যাদি আমাদের ইতিহাস গ্রস্থাদি পাঠ 
করলে পাঠকের মনে তা স্বাভাবিকভাবেই গভীর প্রভাব বিস্তার করবে। তার চারিত্রিক ও 
মানসিক উন্নতি ঘটাবে। কারণ আমাদের মতে ইতিহাস রচনার মূল উদ্দেশ্য হল লোককল্যাণ। 
ভারতীয় মতে ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য হল__ 

ইতিহাসপ্রদীপেন মোহাবরণ ঘাতিনা। 

লোকগর্ভগৃহং কৃহন্নং যথাবৎ সংপ্রকাশিতম্।। 


|। ভারতীয় ইতিহাসের প্রাটীনত্ব ও মহত্ব ১৯৭ 


_ অর্থাৎ, ইতিহাস নামক প্রদীপের সাহায্যে মোহান্ধকার দূর করে অস্তরঃকরণকে আলোকিত 
পরাতে হবে যাতে সেই বিশুদ্ধ অস্তঃকরণে পরমাত্মা প্রকাশিত হন। 

অথবা-__ 

ধর্মার্থকামমোক্ষাণীম্উপদেশসমন্থিতম্। 

পূর্ববৃত্তং কথাযুক্তং ইতিহাসং প্রচক্ষতো।। 

_ অর্থাৎ, উপদেশাদি সমন্বিত পুরাকালের কথা, যা পাঠ করলে বা শুনলে ধর্ম, অর্থ, 
কাম ও মোক্ষ এই চার পুরুষার্থের পরিপুষ্টি ঘটে তা-ই ইতিহাস। কাজেই ভারতীয় ইতিহাস 
€গ পুরাকালের গল্প-মাথার মধ্য দিয়ে উপদেশ প্রদান। তাই সেই ইতিহাস গ্রন্থে উপদেশাদি 
এশং (সই সব উপদেশের মধ্য দিয়ে লোককল্যাণ সাধন করাই মূল লক্ষ্য । আর সমস্ত রকম 
উপাদেশের মুখ্য বিবেচ্য হল সেই উপদেশের বিষয়বস্তু। কবে, কোন্‌ মাসে বা বছরে সেই 
উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তা নিতান্তই গৌণ। এসব সত্তেও, আমাদের ইতিহাস গ্রশ্থাদিতে 
সন তারিখ দেওয়া আছে এবং যেভাবে এই সন তারিখ দেওয়া আছে তা সাহেবদের বোধগম্য 
নয়। আকাশে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানের দ্বারা সন ও তারিখ দেওয়া আছে। 

(যেমন ধরা যাক উপনিষদের বাণী-_“মাতৃদেবো ভব পিতৃদেবো ভব” ইত্যাদি, অথবা 
'শায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য ন মেধয়া না বহুনা শ্রুতেন" ইত্যাদি। কোন্‌ সালের কোন্‌ তারিখে 
(গান্‌ খষি এই সব শ্লোক রচনা করেছিলেন তা নিতান্তই গৌণ। এই সব কালজয়ী বাণীর 
আবেদন শাশ্বত, তাই তারিখ অগ্রয়োজনীয়। 

কিন্তু পাশ্চাত্তের পণ্ডিতরা যারা সবেমাত্র সভ্যতার পথে পা দিয়েছে, যাদের পূর্বপুরুষরা 
মাত্র হাজার বছর আগেও নগ্ন হয়ে বনজঙ্গলে বিচরণ করত, কাচা মাংস খেতো, সেই অর্বাটীনের 
দল, যারা আজও পশুভাবাপন্ন, বলতে শুরু করল যে ভারতে ইতিহাস বলে কিছু নেই। 
পুর্াণাদি গ্রস্থ এবং রামায়ণ ও মহাভারতে যা লেখা অছে তা সবই অলীক কল্পনা বা মিথ। 
কিগ্ত প্রবৃত সত্য হল, ভারতীয় গ্রস্থের মহত্ত্ব অনুধাবন করার মত বুদ্ধিই তাদের নেই। কারণ 
৩৫! আাঞ্জও পশুত্বের খুবই নিকটবর্তী তাই পিতৃসত্য রক্ষার্থে শ্রীরামের বনবাস গমন তাদের 
গাছ দুবাধা। কিন্তু তিন ভাইকে হত্যা করে এবং বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে ওঁরঙজেবের 
পিংথাপণ আরোহণ তাদের কাছে সুবোধ্য। 

পপ আশ্চর্যের ব্যাপার হল, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আমাদের দেশের এক শ্রেণীর 
পাঁগত এবং বৃদ্ধিজীবীও পাশ্চাত্তের পণ্ডিতদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে শুরু করল যে, 
৬110৩? কোন বৈজ্ঞানিক ইতিহাস গ্রন্থ নেই বরং রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে যা 
পাখা গাছে তা সবই অলীক কল্পনা বা মিথ। 

এ ব্যাপারে মার্কসবাদী বা বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা যে-অগ্রগণ্য তা আর বলার অপেক্ষা 
পাখে না। অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজরী শ্রীঅমত্ত্য সেন মহাশয়ের মত হল, রামায়ণ 


১৯৮ |। নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


ও মহাভারত এঁতিহাসিক গ্রস্থ নয়, অলীক কল্পনা মাত্র। এবং রাম ও কৃষ্ণ এতিহাসিক পুরুষ 
নন, কবির কল্পনা মাত্র। এই সব বুদ্ধিজীবীদের ধিক্কার জান্মবার মত সঠিক শব্দ বাংলা ভাষায় 
আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, ভারতীয় ইতিহাস শাস্ত্র দৃঢ়ভাবে বিজ্ঞান 
প্রধান। তাই ভারতীয় ইতিহাস বর্ণিত ঘটনাবলীও বিজ্ঞানপ্রধান, মিথপ্রধান নয়। বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন দুরূহ বিষয় এবং নানাবিধ প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করার 
জন্য সেখানে নানা রকম রাপকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে মাত্র। যেমন ধরা যাক সমুদ্র মন্থনের 
কাহিনী। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কোন এক সুদূর অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষগণ সমুদ্র 
থেকে সম্পদ আহরণের চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই ঘটনাই সমুদ্র মন্থন নামক রূপকের মধ্য 
দিয়ে বলা হয়েছে। 

এখানে আরও একটা বিষয় কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। আজ বিজ্ঞান বা 301077০5 
বলতে আমরা বুঝি বড় বড় গবেষণাগার, যেখানে বিজ্ঞানীরা নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে 
চলেছেন। এই বিজ্ঞান হল জড়-বিজ্ঞান এবং কোন জড়বাদী সিদ্ধান্ত এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
দ্বারা সঠিক প্রমাণিত হলে তাকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বলা হয়ে থাকে। 

ভারতীয় এতিহ্য অনুসারে সেইসব গ্রশ্থসমূহকেই শাস্ত্র আখ্যা দেওয়া হয় যার অন্তর্গত 
বিষয়বস্ত কঠোরভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই অনুসারে ইতিহাস একটি 
শাস্ত্র, কারণ আমাদের এঁতিহাসিক গ্রস্থাদির বিষয়বস্তু কঠোরভাবে বৈজ্ঞানিক এবং মিথ নয়। 
সেই অনুসারে শাস্ত্রীয় প্রমাণেরও বিশেষ মহত্ব রয়েছে। অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে, 
যেহেতু শাস্ত্রোক্ত সমস্ত আলোচনা, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক, তাই তা দেশ, 
কাল বা পাত্র নির্বিশেষে সত্য এবং প্রমাণ্য। 

কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের যে সব গ্রস্থাদিকে আমরা শাস্ত্র আখ্যা দিই তাতে আজকের মত 
জড়-বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা নেই। উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথাও 
নেই। তাহলে আমরা শাস্ত্রোক্ত এ সব সিদ্ধান্তকে বৈজ্ঞানিক বলব কেন? 

ইংরাজীতে 5০19)০০ শব্দটি এসেছে ল্যাটিন ১০11118 থেকে যার অর্থ হল 71/0৬1585 
বা জ্ঞান। আরও একুট গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে আজকের 9০107০9 
শব্দটি এসেছে সংস্কৃত “ছিদ' (অর্থ কাটা) ধাতু থেকে। সংস্কৃত ছিদ্‌ থেকে ল্যাটিন 391670975 
(69 90116) এবং কালক্রমে এই $০150916 হয়েছে 9০1708, যা থেকে ফারসী 5০1505 ও 
5০161 এসেছে। শেষ পর্যস্ত ফরাসী 991675 থেকে এসেছে ইংরাজী 9০167০6. 

কাজেই 5০০০৩ শব্দের মধ্যে দুটো অর্থ নিহিত রয়েছে। প্রথমতঃ জ্ঞান বা 1470৬/15189, 
যা অবশ্যই এই বিশ্বজগতের পরম সত্যকে জানবার কথা বলছে। অথবা সেই জ্ঞান যা এই 
দৃশ্যমান অনাদি অসীম বিশ্ব-প্রপঞ্ধের মুলীভূত্ত কারণকে জানবার কথা বলছে। দ্বিতীয়তঃ, 
অনুসন্ধান বা অন্বেষণ, যা ছিদ বা 9011 শব্দের দ্যোতক। কাজেই ইংরাজী $০197০6 শব্দের 


|| ভারতীয় ইতিহাসের প্রাটীনত্ব ও মহত্ব ।। ১৯৯ 


ভাবগত অর্থ দাঁড়ায়__অনুসন্ধান বা অন্বেষণের মধ্য দিয়ে এই বিশ্বজগতে চরম সত্য বা 
মূলীভূত কারণের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া। প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যের 9০157০6 গবেষণাগারে নানাবিথ 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই কাজই করে চলেছে। ভৌতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে 
জগতের পরম সত্তাকে জানবার ও বুঝবার চেষ্টা করে চলেছে, এবং পারিপার্থিক জৈব জগংই 
তাদের একমাত্র বিচার্য বিষয়। 

কিন্তু এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপারে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী কি? ভারতীয় মতানুসারে কাকে 
খে গান, আর কাকে বলে বিজ্ঞান? গীতায় শ্রীভগবান বলছেন, 

জ্রানং তেহহং সবিজ্ঞনমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ। 

যজ্জ্ত্বা নেহভূয়োহন্যাজজ্জতব্যমবশিষ্যতে।। 

_ অর্থাৎ, “€হে অর্জন) আমি তোমাকে বিজ্ঞান সহ জ্ঞানের বিষয় বিশেষরূপে বলিতেছি, 
যাহা জানিলে তোমার জানিবার আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না।” 

এই শ্লোকের শঙ্কর ভাষ্য বলছে, “জ্ঞানং বিষয়ঃ বিজ্ঞানং বিষয়ভূতিঃ”, _অর্থাৎ জ্ঞানের 
সীমা কোন বিষয়ের বোধ পর্যস্ত। কিন্তু সেই বোধকে অতিক্রম করার পর যে জ্ঞান তা 
তত্তানুভূতিতে নিহিত। ““বিজ্ঞানসহিত,ং স্বনুভবসংযুক্তম্”, অর্থাৎ জ্ঞানের সেই তত্বানুভূতিই 
হল বিজ্ঞান। জ্ঞানের যখন অনুভব হয় তখন সেই জ্ঞানকে বিজ্ঞান-সংযুক্ত জ্ঞান বলা চলে। 
উপরিউক্ত এইসব আলোচনার মধ্যে বিষয় বলতে এই বিশ্বজগতের পরম সত্ত্বা বা পরম 
কারণকে বুঝতে হবে। তাই লোকমান্য তিলক বলছেন, “এই নশ্বর সৃষ্টি প্রপঞ্চের মধ্যে যে 
অবিনশ্বর পরতত্্ব অস্তনিবিষ্ট আছেন তা জানবার নাম বা সম্যক উপলব্ধি বা তত্বানুভূতিই 
হল বিজ্ঞান, আর সেই একই নিত্যবস্তব থেকে এই বিবিধ নশ্বর পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ 
হচ্ছে তা বুঝাবার নামই জ্ঞান। 

হিন্দু দর্শন অনুযায়ী মূল সেই পরম সত্তার নাম ব্রহ্ম। সংস্বুত “বৃহ" ধাতু থেকে বাংলা 
'প6ৎ' শব্দ এসেছে। সেই “বৃহ' ধাতুর সঙ্গে “মনিন্‌; প্রত্যয় করে ব্রহ্ম শব্দ পাওয়া যায়। 
প1.অষ্ট পন্মা-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্ম হল-অতিশয় বৃহৎ। যাহা নিরতিশয় বৃহৎ তাহাই ব্রচ্ম।, 

গরগাশবস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্যশুদ্বত্াদযোর্থা প্রতীয়ন্তে বৃহতের্ধাতোরর্ানুগমাত অর্থাৎ, 
প্রা নণতিশয় বৃহৎ হবার কারণে 'তার মধ্যে নিত্যত্ব, শুদ্ধত্ব ইত্যাদি গুণ প্রতীত হয়। সেই 
'218 15ৎ মহতোমহীয়ান, নিত্য ও শুদ্ধ ব্রন্মাই এই বিশ্বপ্রপঞ্চের মূল কারণ । বৃহত্বাদ্বৃত্হণত্বাচ্চ 
ঠাপং প্রত্ধাসংজ্রিতম্‌ (বিষ পুঃ_-১/১২/৫৫)  ব্র্মা সনাতন (সদাভবঃ সনাতনঃ)। সেই 
শনাতএ এবং মহতোমহীয়ান্ব্রন্মই পরম জ্ঞেয়। 

জে্াং যত তৎপ্রবক্ষ্যামি যজজ্ত্বাহমৃতমশ্ুতে। 

অমাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তান্নাসদুচ্যতে।। 

পরম প্রেয় সেই ব্ন্ধাকে জানাই এই মনুষ্য জন্মেরচরম উদ্দেশ্য । এই ব্রন্মাকে জানাই হল 
বি্ান। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কাছে জগৎকারণ পধ্ধের্দরয়গ্রাহ্য। তাই তাদের মতে জড় যন্ত্রপাতির 


২০০ || নির্বাচিত প্রবন্ধ স্কলন।। 


সাহায্যে এই জগতের মূল রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব। কিন্তু ভারতীয় মতে জগতের মূল 
উপাদান ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ন এবং একমাত্র যোগজ শক্তির ছ্বারা শ্রাহ্য। 
সবেক্ডরিয়গুণাভাসং সববেন্দ্রিয়বিবর্জিতিম্‌। 

অসক্তং সর্বভূচ্চৈব নির্ণং গুণভোক্ত চ।। 

তাই পাশ্চাত্তমতে বিশ্বজগতের মূল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রহস্যকে ইন্জিয়গ্রাহ্য ও জড় যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে অনুসন্ধান করার নাম বিজ্ঞান। কিন্তু ভারতীয় মতে বিশ্বজগতের অতীন্দ্রিয় মূল 
কারণকে যোগজ সাধনার দ্বারা জানবার চেষ্টাই বিজ্ঞান । তাই ব্রহ্মাই বিজ্ঞান-_বিজ্ঞানং ব্রন্মোতি 
ব্যজানৎ। হিন্দুর বেদ, বেদাস্ত, পুরাণ, ইতিহাস ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রাদির অস্তিম উদ্দেশ্যই হল 
ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রন্মোপলবি, ত্রল্মানুভূতি এবং ব্রন্মানন্দ লাভ করা। এই সমস্ত প্রস্থকে অনুসরণ 
করে সাধনার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাই চরম উদ্দেশ্যও ব্র্গরূপ চরম বিজ্ঞানের অনুসন্ধান। 
এই কারণেই আমাদের ইতিহাস শাস্ত্র কঠোরভাবে বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং সেই 
একই কারণে ইতিহাস একটি শাস্ত্র । 

কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার বাইরে কিছু থাকতে পারে, পাশ্চাত্ত্ের জড়বাদী বিজ্ঞান তা স্বীকার 
করে না। উপরক্তব তাদের জড়বাদী বিজ্ঞান যা ব্যাখ্যা করতে পারে না, বা যে সব বিষয় এ 
জড়বাদী বিজ্ঞানের বহির্ভূত, তাদের কাছে তা সবই অলীক কল্পনা এবং অবৈজ্ঞানিক। 

এ ব্যাপারে পাশ্চান্তের সঙ্গে আমাদের আরও একটা বিরাট ব্যবধান রয়েছে। আগেই 
বলা হয়েছে যে, আমাদের পুরাণ গ্রস্থাদিতে ১৯৭ কোটি বছরের প্রাচীন ইতিহাস বিদ্যমান। 
কিন্তু পাশ্চাত্তের ভাণ্ডারে যে ইতিহাস গ্রস্থাদি রয়েছে তারবয়স মাত্র হাজার দুই বছর।উপরস্ত 
তারা পরপীড়ন, লুষ্ঠন আর নানাবিধ অন্যায় কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে ইদানীং কিছু পয়সাকড়ির 
মালিক হয়ে আজ পৃথিবীতে প্রভুত্ব করেছে। তারা প্রচার করে চলেছে যে, এই পৃথিবীতে 
তারাই একমাত্র সভ্য এবং বাকি সবাই অসভ্য । তাই ভারতের ১৯৭ কোটি বছরের ইতিহাসকে 
মান্যতা দিতে তাদের অহমিকায় বাধছে। সেই কারণে তারা প্রচার করে চলেছে যে, আমাদের 
কোন এতিহাসিক গ্রন্থ নেই এবং যে সকল গ্রন্থকে আমরা ইতিহাস প্রস্থ বলে থাকি তা সব 
কিছুই অলীক কল্পনা বা মিথ। 

আগেই বলা হয়েছে যে, আমাদের মত কোন লিখিত ইতিহাস পাশ্চান্ত্ের ভাগারে 
নেই। তাই প্রাচীন ঘটনা বা মানবসভ্যতার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করার তাদের একমাত্র হাতিয়ার 
হল পুরাতত্্ব বা 81০18290108 বা পাথুরে প্রমাণ। ব্রিটিশ নৃতত্ব-প্রত্বতাত্বিক লুই লীকি 
(1,০15 [.98/%) এবং তার পত্বী মেরী লীকির খ্যাতি এ ব্যাপরে সর্বাধিক। কেনিয়ার 
রাজধানী নাইরোবি-তে লুই-এর বাবা পাদ্রী ছিলেন এবং সেখানেই লুইয়ের জন্ম হয়। 

লুই এবং মেরী লীকি ডারউইনের বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী । তাদের মতে বিবর্তনের মধ্য 
দিয়ে আফ্রিকা মহাদেশেই সর্বপ্রথম মানবের উদ্ভব হয়। গত ১৯৫৯ সালে তারা জিনজানথোপাস 


|| ভারতীয় ইতিহাসের প্রাচীনত্ব ও মহত্ব।। ২০১ 


নামে এক আদিম মানবের কঙ্কাল আবিষ্কার করেন যা প্রায় ১৯ লক্ষ বছরের পুরোনো বলে 
অনুমান করা হয়। এর পর তারা ১৬ লক্ষ বছরের পুরোনো আফ্রিকান হোমোইরেক্টাস, ২৯ 
লক্ষ বছরের পুরোনো অস্ট্রালোপিথেকাস-আফারনেসিস এবং ৩২ লক্ষ বছরের পুরোনো 
ল্যাকটোলি হোমিনিড-এর মাথার খুলি আবিষ্কার করেন। সব থেকে পুরোনো বলে তারা যে 
আবিষ্কার করেন বলে দাবি করেন তা হল প্রায় ৩৬ লক্ষ বছর আগেকার মানুষের পদচিহ্ন । 

পাশ্চাত্তের বিজ্ঞান অনুসারে প্রায় ২০ লক্ষ বছর আগে গ্লিস্টোসিন যুগে আদিম মানবের 
আবির্ভাব ঘটে। সেই আদিম মানব পাথর দিয়ে হাতিয়ার বানাতো বলে বিশ্বাস এবং সেই 
যুগকে তাই প্রস্তর যুগ বলে। এই প্রস্তরযুগকে তিনভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে_ (১) অতিশ্রাটীন 
বা 781501101)1০, (২) মধ্যবর্তী বা?5501101০ এবং (৩) নব্যপ্রস্তর বা 5০11০. এদের 
মধ্যে 781৩0110)1০ সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী ছিল বলে অনুমান করা হয় এবং তাই একে আবার ৩ 
ভাগে ভাগ করা হয়--(১) নিন্ন বা [,0/1 78150110710, (২) মধ্য [৪165011071০ এবং (৩) 
আপার 7৮৪1০011010. নিন্ন প্যালেওলিথিক যুগকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়-_-৫১) 
আদিম আশুলিয়ান এবং (২) আশুলিয়ান। আশুলিয়ান যুগের নিদর্শন হল দুই দিকে ধারওয়ালা 
পাথরের কুঠার। ১৯৮৩ সালে ভারতীয় প্রত্ুতাত্বিক বিভাগের একটি দল পাকিস্তানের 
রাওয়ালপিপ্ডির কাছে প্রায় ৬৫ মিটার মাটি খুঁড়ে কোয়ার্টজ পাথরের তৈরি আশুলিয়ান আমলের 
কিছু অস্ত্র উদ্ধার করে। এগুলো ২০ লক্ষ বছরের পুরোনো বলে অনুমান করা হয়। পরে এ 
রকম নিদর্শন ভারতের অন্যান্য স্থানেও ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। 

কাজেই মানব সভ্যতার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যে নিদর্শন বা পাথুরে প্রমাণ হাতে পাওয়া যায় 
তার বয়স ২০ লক্ষ বছর। এবং ধরে নিতে হয় যে, ২০ লক্ষ বছর আগে ভারতে প্রস্তর 
যুগের সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে, আমাদের হাতে যে লিখিত 
ইতিহাস রয়েছে তা বলছে ভারতীয় সভ্যতা অন্ততঃ পক্ষে ১৯৭ কোটি বছরের পুরানো। 
সুতরাং প্রশ্ন দাড়ায় যে, কোন্‌ মতকে আমরা সত্য বলে গ্রহণ করবো? আমাদের লিখিত 
ষ্টাতিহাস, কি না প্রত্বতাত্তবিক নিদর্শন। তাই এ ব্যাপারে কিছুটা বিশদ আলোচনার 
প্রযো(ঞন আছে। 

প্রথমতঃ, প্রত্বতাত্ত্িক নিদর্শনাবলীর প্রাটীনত্ব নির্ধারণের যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে 
৩1 (েমনটাকেই পুরোপুরি নির্ভুল বা ক্রুটিমুক্ত বলা চলে না। দ্বিতীয়তঃ ১৯৭ কোটি বছরের 
পুগা|,না কোন প্রত্বতান্তিক নিদর্শন পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ কোন নিদর্শন এত বছর মাটির 
ন.১ এাকালে তা বিনষ্ট হয়ে যাবে। তৃতীয়তঃ, কোন প্রত্ুতাত্তিক নিদর্শন থেকে এটা বোঝার 
উপায় নেই যে সেই সময়কার মানুষের মানসিক, বৌদ্ধিক, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা 
কোন্‌ পর্যায়ের ছিল। চরক সংহিতা মতে মানুষ (১) শরীর, (২) ইন্দ্রিয়, (৩) মন, (৪) বুদ্ধি 
ও (৫) আল্লা এই পঞ্চভূতের সমষ্টি। ইতর প্রাণীদের মধ্যে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের প্রভাব প্রধান 


২০২ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


এবং মন, বুদ্ধি ও আত্মার প্রভাব অনুননত। পক্ষান্তরে মন, বুদ্ধি ও আত্মার প্রবল প্রকাশই 
মানুষকে ইতর প্রাণী থেকে পৃথক করেছে এবং মানুষকে তার প্রাধান্য ও স্বকীয়তা দান করছে। 
কিন্তু পাথুরে প্রমাণ মানুষের মন, বুদ্ধি ও আত্মাকে প্রতিফলিত করে না। 

পাশ্চাত্য মতে প্রাচীন মানুষকে বলা হয় প্রিমিটিভ মানুষ বা 10779581161. এবং বানর 
জাতীয় এক রকমের [সগা1219 থেকেই আদিম মানবের উদ্তব হয়েছিল। ডারউইনের বিবর্তনবাদ 
অনুসারেই এ বানর জাতীয় প্রাণী থেকে আদিম মানবের উদ্ভব হয়েছিল বলে তাদের বিশ্বাস। 
কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, এই সব অনুসন্ধানের দ্বারা তারা আজও সত্যে পৌঁছতে 
পারে নি। ২০ লক্ষ বছরের পুরোনো মানুষের খুলি থেকে তারা এক তত্ত্ব তৈরি করল কিন্ত 
৩০ লক্ষ বছরের পুরানো খুলি পাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই তত্ব পরিত্যক্ত হল এবং এক নতুন 
তত্বের উদ্ভব হল। এককালে তাদের ধারণা ছিল যে, আফ্রিকা মহাদেশেই আদিম মানবের 
উদ্তব হয় এবং পরে তারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু টীনা পণ্ডিতদের মতে এই তত্ব 
গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের মতে পিকিং ম্যান নামক আদি মানব গোষ্ঠী থেকেই বর্তমান চীনা 
মোঙ্গলীয় মানুষের উদ্ভব হয়েছে। অতি সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ায় প্রাপ্ত একটি প্রাচীন মানব 
খুলির ডি.এন.এ. পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা রায় দেন যে, সেই মানব গোষ্ঠীর উদ্ভব 
ইন্দোনেশিয়াতেই হয়েছিল এবং আফ্রিকার আদিম মানব গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের কোন সম্বন্ধ 
ছিলনা। 

এ ব্যাপারে ভাষা একটি অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয় এবং ডারউইনের বিবর্তনবাদ দিয়ে তা 
ব্যাখ্যা করা চলে না। আদিম মানব কি কথাবার্তা বলতে পারত? তারা কি ভাষার ব্যবহার 
জানত? বানর বা ইতর প্রাণীদের ভাষা নেই। কাজেই যদি বানর “জাতীয় ইতর প্রাণী থেকে 
মানবের উত্তব হয়ে থাকে তবে সেই আদিম মানবেরও কোন ভাষা থাকা সম্ভব ছিল না।তারা 
বাদ মেনে নিলে বলতে হয় যে, প্রাচীনকালে ভাষা ব্যাকরণ ও ধ্বনির দিক দিয়ে অত্যন্ত অশুদ্ধ 
ও অবিন্যস্ত ছিল এবং ক্রমে সেই অনুন্নত ভাষা ব্যাকরণ ও ধ্বনির দিক দিয়ে শুদ্ধতা লাভ 
করতে থাকে এবং এইভাবে বর্তমান ভাষার রূপ পায়। সুতরাং এক কথায় বলতে গেলে, 
ডারউইনের তত্ত্ব অনুসারে ভাষার গতি হওয়া উচিত অশুদ্ধতা থেকে শুদ্ধতার দিকে। 
কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভাষার গতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তা শুদ্ধতা থেকে 
, অশুদ্ধতারদিকে। . 

বেদ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ এবং তার মধ্যে ঝাশ্খেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। 
কাজেই খণ্থেদের ভাষাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভাষা । অথচ সেই প্রাচীনতম ভাষাই সর্বাপেক্ষা 
সুবিন্যত্ত, কঠোরভাবে ব্যাকরণ সম্মত এবং উচ্চারণে কঠিন। এবং সেই আদিমতম ভাষা 


।। ভারতীয় ইতিহাসের প্রচীনত্ব ও মহত্। ৯০৩ 


অধোগতির ফলেই ভরতের সমস্ত আঞ্চলিক ভাষাগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। এটা শুধু আমাদের 
দেশেই নয়, অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রাটীন শ্রীক ভাষার অধোগতির ফলেই পূর্ব 
ইয়োরোপের বিভিন্ন ভাষাগুলির উৎপত্তি হয়েছে। তেমনি প্রাচীন ল্যাটিন ভাষার অধোগতির 
ফলেই ফরাসী, ইংরাজী, স্প্যানিশ ইত্যাদি পশ্চিম ইয়োরোপীয় ভাষাগুলির উৎপত্তি হয়েছে। 
কাজেই ভাষার গতি ডারউইনের বিবর্তনবাদের পরিপন্থী 

এব্যাপারে খশ্বেদ বলছে_ 

দেবীং বাচম্‌ অজনয়স্ত দেবাস্তা বিশ্বরূপাঃ পশবো বদস্তি ।€৮/১০০/১০)__ অর্থাৎ, 
(দবগণ দীপ্তিমতি বাক্‌ দেবতাকে উৎপন্ন করেছেন, সর্বপ্রকার পশুগণ তা উচ্চারণ করে। 
অথবা__ 

যদ্‌বাগ্‌ বদস্তি অবিচেতনানি রাষ্ত্রী দেবানাংনিষসাদ মন্ত্রা। (৮/১০০/১১)-_অর্থাৎ, 
দেবতাদের দ্বারা উৎপন্ন বাক্‌ প্রথমে খষিগণ শোনেন এবং খষিদের থেকে মানবগণ তা 
শিক্ষা করে। 

মানুষের শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক অগ্রগতির ক্ষেত্রেও এ একই কথা 
বলা চলে। বৈদিক গ্রস্থাদি থেকে আদিম (071110৩) মানুষের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া 
যায় না। সকল দেশের সকল লোককথায় এটাই বলা হয়ে থাকে যে, আগেকার দিনের মানুষ 
শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক দিক দিয়ে অনেক উন্নত ছিল। হিন্দুশাস্ত্র বলে যে, সত্যযুগে 
মানুষেও আয়ুছিল ৪০০ বছর এবং ক্রমশঃ তা কমতে থাকে। ব্রেতাযুগে মানুষের আয়ু কমে 
৩০০ বছর হয় এবং দ্বাপরে তা ২০০ বছর এবং কলিতে তা ১০০ বছর হয়। ইসলামী মতে 
প্রথম মানব হজরৎ আদমের উচ্চতা ছিল ৬০ হাত। 

শারীরিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নৈতিক অবনতির কথাও হিন্দু শাস্ত্রে বলা হয়েছে। 
মণু সংহিতায় ধর্মের দশটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে__ 

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। 

্বর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।। ৬1৯২): 

অর্থাৎ, ধৃতি সেস্তোষ), ক্ষমা, দম (বিষয় সংসর্গেও মনেরঅবিকারত্ব),অস্তেয় চুরি 

না করা), শৌচ, ইন্দরিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ হল ধর্মের দশটি লক্ষণ। হিন্দু 
শা অনুযায়ী সত্যযুগে মানুষের মধ্যে ধর্মের চারটি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে এবং ক্রমে তা 
গমা.৩ থাকে। ফলে ব্রেতায় তিনটি, দ্বাপরে দুইটি এবং কলিতে মাত্র একটি ধর্মলক্ষণ অবশিষ্ট 
এ. । তাই বলা হয়ে থাকে যে, সত্য যুগে চারপাদ ধর্ম দ্বাপরে দুপাদ ধর্ম এবং কলিতে 
একপাদ ধর্ম। 

উপরস্ মানুষের বৌদ্ধিক অবনতির জন্যই বেদ বিভাগ জরুরী হয়ে পড়ে এবং 
মহাভারতকার খষি দ্বৈপায়ন বেদ বিভাগ করে ব্যাস খ্যাতি পান। এককালে সমশ্র বেদ খাশেদ 


২০৪ 1ধ নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


নামে একটি গ্রন্থে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্ত্ব মানুষের বৌদ্ধিক ও মানসিক অবনতির জন্য কোন 
এক ব্যক্তিরপক্ষে সমগ্র বেদ অধ্যয়ন ও কণ্ঠস্থ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল। তাই ব্যাসদেব বেদকে 
চার ভাগে বিভক্ত করে চারটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর উপর খণ্ডিত বেদকে অধ্যয়ন করার দায়িত্ব 
অর্পণ করেন। কাজেই মানুষের শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির গতিও 
ডারউইনের বিবর্তনবাদের পরিপন্থী। তাই ভবিষ্যতে কোন একদিন যদি ডারউইনের বিবর্তনবাদ 
পরিত্যক্ত হয় তাহলে আশ্চর্য হবার কোন কারণ থাকবে না। 

আগেই বলা হয়েছে যে, বিশ্বের মধ্যে ভারতীয় সভ্যতার একটি স্বতন্ত্র স্থান রয়েছে। সেই 
স্বাতন্ত্রের একটি মূল কারণ যে প্রাটীনত্ব তাও হয়তো পাঠক এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন। এ 
ছাড়া আরও একটি ব্যাপারে ভারতীয় সভ্যতা স্বাতন্ত্রের দাবী রাখে, তা হল ভারতীয় দর্শন। 
এই বিশ্বে একমাত্র ভারতীয় দর্শনই এই কথা বলে যে, শাশ্বত, নিত্য ও অবিনশ্বর এক সত্ত্ব 
থেকেই এই ইন্দ্িয়গ্রাহ্য ও নশ্বর এই বিশ্বসংসারের উৎপত্তি হয়েছে। অবিনশ্বর সেই পরম 
সত্ত্বা হল ব্রহ্মা ব্রন্মাই সৎ বা অবিনাশী এবং আর সবই অসৎ বা বিনাশশীল। 

এতসম্মাৎ জায়তে প্রীণো মনো সর্বোন্দ্রিয়াণি চ। 

খংবায়ুর্জযোতিরাপ পৃথিৰী বিশ্বস্য ধারিণী। 

সর্গে বা সৃষ্টি কালে সেই পরম, অতীন্দ্রিয় ও সর্বব্যাপী সত্ত্বা ব্রহ্মা থেকে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য 
দৃশ্য জগৎ উৎপন্ন হয়, আবার প্রতিসর্গ ও প্রলয়কালে তা সেই অতীন্ড্রিয় সত্ব ব্রন্মে 
ফিরেযায়। 

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহনতে চ 

যথা পৃথিব্যাম্‌ ওষখয়ঃ সম্ভবস্তি। 

যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি 

তথাহক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্‌।। 

এই বিষয়টাই সরলভাবে বোঝাবার জন্য ্ীশ্রীটৈতন্য চরিতামূত বলছে_ 

ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব ব্রন্মেতে জীবয়। 

পুনরপি সেইব্রন্গে হয়ে যায় লয়।। 

হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার বছরে এক মহাযুগ এবং ১ হাজার মহাযুগে বা 
৪৩২ কোটি বছরে ১ কল্প। এই কল্স ব্রন্মার দিন এবং পরবর্তী কল্প ব্রন্মার রাত্রি ব্রন্মার দিন 
হল সর্গ। তখন এই ইন্দরিয়গ্রাহ্য বিশ্বের সৃষ্টি হয়। ব্রন্মার রাত্রি হল প্রতিসর্গ বা প্রলয়। তখন 
এই সৃষ্টি আবার অতীন্ডরিয় ব্রন্মে ফিরে যায়। তাই গীতা বলছে_ 

সহহ্রযুগপর্যস্তমহর্যৎব্রদ্মাণো বিদুষ্ট। 

রাত্রিং যুগসহত্রান্তাং তেহহোত্রবিদো জনাঃ।। 

অব্যক্তাছ্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।। 


|| ভারতীয় ইতিহাসের প্রাচীনত্ব ও মহত্ব! ২০৫ 


রাত্রাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসঙ্গকে।। 

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভৃত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে। 

রাত্রাগমেহেবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে।। 

কাজেই ভারতীয় দর্শনমতে এই সর্গ ও প্রতিসর্গ সৃষ্টি এবং প্রলয়) অনবরত ঘটে চলেছে। 
আজ থেকে ১৯৭ কোটি ১২ লক্ষ ২১ হাজার বছর আগে শ্বেতবারাহ কল্পের শুরু থেকে 
বর্তমান সর্গ শুরু হয়েছে। আরও ২৩৪ কোটি ৮৭ লক্ষ ৭৯ হাজার বছর এই সর্গ চলবে 
পবর্তী। সাবর্ণি কল্প শুরু হলে প্রলয় বা প্রতিসর্গ শুরু হবে। ৪৩২ কোটি বছর ধরে প্রতিসর্গ 
/শ.ব এবং পরবর্তী দক্ষসাবর্ণি কল্পের শুরুতে আবার সর্গ আরম্ত হবে। সুতরাং আমাদের 
মত সর্গ ও প্রতিসর্গ চত্রকার বা ০০1০৪], এবং তাই তা আবহমান কাল ধরে চলতে 
থাকবে। পক্ষান্তরে ইসলামী, শ্বীস্টানী ইত্যাদি সেমিটিক তত্ত্বে সৃষ্টি ও প্রলয় চক্রাকার নয়, 
বৈথিক। তাই তা আবহমান কাল ধরে চলতে সমর্থ নয়। এই সব বালখিল্য তত্বানুসারে এই 
সৃষ্টির আগে কিছু ছিল না এই সৃষ্টি শেষ হলে আর কোন সৃষ্টি হবে না। 

উপরিউক্ত ভারতীয় দর্শন অনুসার ইন্দরিয়প্রাহ্য এই বিশ্বসংসারের মূল উপাদান ব্রল্ম। 
তাই এই বিশ্বের দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু আছে তা সেই সচ্চিদানন্দ ব্রন্মেরই বিভিন্ন রাপ। জড়, 
জীব সব কিছুরই পরম কারণ সেই অতীন্ডরিয়, নিত্য, শাশ্বত ব্রহ্ম । তাই গীতা বলছে-_ 

সমংসর্বেধুভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্। 

বিনশ্যৎস্ববিনস্যন্তং ঘঃ পশ্যতি স পশ্যতি।। 

এই কথাটা বোঝাবার জন্যই ভারতের খধি বলে গিয়েছেন “সর্বংখদ্ছিদং ব্রক্ম', আর এই 
কথাটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মানুষের তো বটেই, মানুষের সঙ্গে সমস্ত জীব 
জগৎ, উত্তিদ জগৎ সহ সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির সবরকম বিভেদ নিমেষে দূরীভূত হয়ে যায়। এ 
€ণ সর্বোচ্চ মানবিকতার মহত্তম বাণী, যে বাণী বিশ্বচরাচরের জীব অজীব, মানুষ পশু সকলকে 
এগআত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধকরে। তাইজার্মান দার্শনিক শোপেনআওয়ার বলেছেন, “বাইবেল 
ণগা.হ সকলকে নিজের মত ভালবাস।কিস্তু কেন ভালবাসবো সে জবাব বাইবেলে নেই। সে 
আণাণ আছে বেদে। “তত্মসি” হল সেই বাণী, একই সঙ্গে প্রশ্ন ও উত্তর এই বাণীর মধ্যে 
21৮৩ আছে।” 

মানবিকতা ও উদারতার এই বাণীই হল ভারতীয় সৃষ্টি, ও সভ্যতার মর্মবাণী। এই উদারতার 
9০1৮ ১৯৭ কোটি বছরের প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা আজও টিকে আছে, টিকে আছে 
911৩1 £তিহাস। 


ভারতের প্রায় দক্ষিণ প্রান্তে ছোট শহর রামেশ্বরম-এর অবস্থান. রামেশ্বরম থেকে কয়েক 
কিলোমিটার আগে, পান্বান নামক জায়গায় ভারতের মূল ভূখণ্ড শেষ। তারপর শুরু হচ্ছে 
অগভীর সমুদ্র। এই অগভীর সমুদ্র পার হয়ে রামেশ্বরম। যেন ছোট একটা দ্বীপ। আগে 
বিশাল এক রেল সেতু দ্বারা পাম্বানের সঙ্গে রাশ্থেরম যুক্ত ছিল। বর্তমানে গাড়ি যাবার 
সেতুও তৈরি হয়েছে। রামেশ্বরমের একদিকে পান্বান এবং অন্য দিক, কয়েক কিলোমিটার 
দুরে ধনুষ্কোডি থেকে শুরু হয়েছে আর একটি সেতু ।আজ আমরা সেতু বলতে যা বুঝি, এই 
সেতু সে রকম সেতু নয়। একে বরং সমুদ্রের মধ্য দিয়ে রাস্তা বলা যেতে পারে। এর নাম রাম 
সেতু, কারণ রামায়ণের বর্ণনা অনুসারে শ্রীরামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের জন্য লঙ্কা আক্রমণ করতে 
এই সেতু নির্মাণ করেন । অনেকে একে নল সেতুও বলে থাকেন, কারণ শ্রীরামের ইঞ্জিনীয়ার 
নল-এর নির্দেশেই এই সেতু নির্মিত হয়। এই রাম সেতু ভারতের ধনুষ্কোডি ও শ্রীলঙ্কার 
তালাইমান্নারকে যুক্ত করেছে। এই সেতুর উত্তরের সমুদ্রকে পক প্রণালী 0১৪1: 50810) 
এবং দক্ষিণের সমুদ্রকে মান্নার উপসাগর (0911 011181/81) বলে। 

কাছে থেকে দেখলে একে মনে হবে বিচ্ছিন্ন কতগুলো টিবি।কিন্তু এই টিবিগুলো পরস্পর 
সংযুক্ত। কোথাও কোথাও সমুদ্রের জল ঢেকে ফেলেছ বলে বিচ্ছিন্ন মনে হয়, কিন্ত তা 
কোথাও ৩ থেকে ৫ মিটারের বেশি নয়। তাই খুব সহজেই একে মেরামত করে ভারত থেকে 
শ্রীলঙ্কা পর্যস্ত প্রশস্ত এক সড়কে পরিণত করা যায়। কয়েক বছর আগে আমেরিকার আযারোনটিক 
আ্যান্ড স্পেস আডমিনিস্ট্রেশন বা নাসা 09৯) উপগ্রহ থেকে এই সেতুর ফটো তুলেছিল। 
বিশেষ যান্ত্রিক উপায়ে এই ফটো তোলা হয়েছিল যা জলের বেশ কয়েক মিটার নীচে অবস্থিথ 
বস্তরও ফটোতে ধরা পড়েছিল। সেই ফটোতে পরিষ্কার দেখা যায় যে, রাম সেতু অবিচ্ছিন্নভাবে 
ভারত ও শ্রীলঙ্কাকে যুক্ত করেছে (চিত্র-১)। অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় ও বিদেশী 
ভূগোলবিদ ও পর্যটকেরা একে রাম সেতু বলে বর্ণনা করে আসছেন । কিন্তু তা সত্বেও বৃটিশ 
পরাধীনতার আমলে ইংরাজরা এর নাম বদলে দেয়। তারা এর নতুন নাম রাখে আযাডামস্‌ 
ব্রীজ বা আদমের সেতু। খুব সম্ভবত ১৮০৪ সালে বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম 
সার্ভেয়ার জেনার্যাল জেমস্‌ রেনেল (08765 [২1/911) এই নতুন নাম দেয়। এখানে বলে 


|| রামসেতু রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা কোথায়।। ২০৭ 


রাখা উচিত হবে যে আযাডামস্‌ ব্রীজের এই আদম হল বাইবেলে বর্ণিত প্রথম মানব আদম 
(৫81), যা সংস্কৃত আদিম শব্দের অপত্রংশ মাত্র। 
“ ভারতীয় মানচিত্র একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, কোন জাহাজকে কোলকাতা বা 
মাদ্রাজ বন্দর থেকে মুম্বাই বা কোচিন বন্দনের যেতে হলে পুরো শ্রীলঙ্কা দ্বীপকে ঘুরে যেতে 
হবে। এই জন্য সময় ও জবালানীর অপচয় হয়। যদি রাম সেতুর কিছুটা অংশ ভেঙে দিয়ে, 
মান্নার উপসাগর ও পক প্রণালীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে গভীর একটা খাল কাটা যেত 
তবে কোন জাহাজকে ঘুর পথে না গিয়ে, পক প্রণালী ও মান্নার উপসাগর হয়ে মাদ্রাজ থেকে 
সোজা মুম্বাই যাওয়া সম্ভব হত। তাই আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছর আগে বৃটিশ নৌ সেনাপতি 
এ ডি টেলর ১৮৬০ সালে বৃটিশ সরকারকে এ রকম একটি খাল কাটার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু 
সে প্রস্তাব কার্যকরী হয়নি। এর পর গত ১৯৫৫ সালে স্বাধীন ভারতের সরকারের কাছে এই 
প্রস্তাব আসে এবং সরকার সেতুসমুদ্রম্‌ প্রোজেক্ট কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করে তাকে 
বিষয়টা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব দেয়। ওই কমিটি ৫ জায়গা দিয়ে এ খাল কাটা যেতে পারে 
বলে মত দেয়। এর পর সরকার এ ব্যাপারে আর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। 

এর পর ২০০১ সালে, কেন্দ্রে বি জে পি-র নেতৃত্বে এন ডি এ সরকারের আমলে 
ব্যাপারটা নিয়ে আবার কথাবার্তা শুরু হয় এবং এন ডি এ সরকার বিষয়টা খতিয়ে দেখার জন্য 
কয়েক কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করে । একটা কমিটিকে তার দায়িত্ব অর্পণ করে। এ 
কমিটি তার রিপোর্টে বলে যে, পশ্চিমের আরব সাগর থেকে কোন জাহাজকে পূর্বউপকূলের 
চেন্নাই, এন্নোর, বিশাখাপতনম, পারাদ্বীপ, হলদিয়া ও কলকাতা বন্দরে যেতে গেলে শ্রীলঙ্কা 
ঘুরে যেতে হয়। ফলে প্রায় ৪২৪ নটিকাল মাইল বা ৭৮০ কিমি বেশি পথ যেতে হয় যার 
গন্য প্রায় ৩০ ঘণ্টা সময়ের অপব্যয় হয়। এই জন্য প্রতি বছর যে পরিমাণ জ্বালানীর অপচয় 
€7 তার দাম প্রায় ১০০০ কোটি টাকা। কিন্তু ঠিক কোন জায়গা দিয়ে খাল কাটলে 
খাট সবাথেকে কম হবে,.ইত্যাদি বিষয়গুলো নির্ণয় করার আগেই এন ডি এ সরকার 
ক্ষমঠা]1৩ হয়। | 

॥টি (হাক বর্তমান ইউ পি এ সরকার ক্ষমতায় আসারপর ২,৪২৭ কোটি টাকার 
"(গঠুসমুধ্রম শিপ চ্যানেল প্রোজেক্ট” নামে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এই প্রকল্প 
ণুস|. গাম সেতুর প্রায় মাঝখান দিয়ে পক প্রণালী ও মান্নার উপসাগরকে যুক্ত করতে 
১৬৭ [পম টার্থ একটি খাল কাটা হবে । আগেই বলা হয়েছে যে, সমুদ্র সেখানে খুবই অগভীর। 
তাই .৬ঞ্জা? পা মাটি কাটা জাহাজ দিয়ে মাটি কেটে ওই সুদীর্ঘ ১৬৭ কিমি লম্বা খাল কাটতে 
&া.ণ। গা উদ্দেশ্য খুবই মহৎ তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর ফলে দেশের আর্থিক সাশ্রয় 
৫.4 তা.৩৩ কোন দ্বিমত নেই। আপত্তি এক জায়গায়, তা হল প্রকল্প অনুসারে যেখান দিয়ে 
খাল কাটার প্রপ্তাৰ করা হয়েছে তাতে অনেক প্রাচীন, শ্রীরামচন্দ্রের তৈরি রাম সেতু ক্ষতিগ্রস্ত 


২০৮ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


হবে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, প্রকল্পকে রূপ দিতে রাম সেতুর ক্ষতি করা অত্যাবশ্যক 
নয়। ওই মূল্যবান এতিহাসিক নিদর্শনের কোন ক্ষতি না করেও প্রকল্প রূপায়িত করা সম্ভব, 
যদি প্রস্তাবিত খালটাকে একটু ঘুরিয়ে রামেশ্বরম পাম্বানের মধ্য দিয়ে কাটা হয়। 

এই প্রকল্পের সমর্থনকারীরা যুক্তি তুলেছেন যে, এ সেতু যে রামের তৈরি তার প্রমাণ 
কি? আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, তামিল শব্দ কোডি-র অর্থ প্রান্ত। তাই ধনুক্কোডি 
শব্দের অর্থ ধনুকের প্রান্ত। রামসেতুর আকৃতি ধনুকের মত। তাই ধনুষ্কোডি হল রামসেতুর 
্রা্ত। সেতু যে মানুষের তৈরি তারই বা কি প্রমাণ আছে? আমাদের মতে এ বিষয়ে দু রকমের 
প্রমাণ আছে, প্রথমত আমাদের পরম্পরা ও মানুষের বিশ্বাস এবং দ্বিতীয়ত, রামায়ণ, স্ন্দপুরাণ, 
বিষণ পুরাণ, অগ্নি পুরাণ ইত্যাদি আমাদের ইতিহাস গ্রস্থাদির বর্ণনা। এ ছাড়া কালিদাসের 
রঘুবংশম-এও শ্ীরামের সেতুবন্ধনের বিবরণ আছে। এই দেশের শিশুরাও জানে যে অযোধ্যার 
যুবরাজ শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন করতে স্ত্রী সীতা ও ভাই লক্ষ্্ণকে সঙ্গে করে ১৪ বছরের 
জন্য বনবাসে গিয়েছিলেন । সেখানে লঙ্ার দুষ্ট রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যায়। 
এবং সেই সেতুদিয়ে তিনি তার বানর সৈন্যবাহিনীকে লক্কায় নিয়ে গিয়েছিলেন । তারপর ভয়ঙ্কর 
যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রাবণকে পরাস্ত করে সীতাকে উদ্ধার করেছিলেন। 

এই পরম্পরার এখানেই শেষ নয়। শারদীয়া নবমী পুজার দিন শ্রীরাম রাবণ বধ করে 
রাক্ষস বাহিনীর ওপর বিজয় প্রাপ্ত করেন এবং পরের দিন, অর্থাৎ দশমীর দিন শ্রীরামচন্দ্র তার 
চলেছি। শুধু দশমী শব্দটি স্ত্রী লিঙ্গ বলে তার বিশেষণ বিজয় শব্দটি বিজয়া হয়ে গিয়েছে। 
আমরা বাঙালীরা বিজয়ার দিন যেমন সকলের সঙ্গে ভাব ভালবাসা বিনিময় করি উত্তর 
ভারতের মানুষ সে দিন পালন করে দশেরা। রাবণ, কুম্তকর্ণ ও মেঘনাদের কুশপুত্তলিকা 
তৈরি করে তারা তা দাহ করেন। তারপর শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে বসিয়ে 
অযোধ্যায় ফিরে আসেন। যেদিন তিনি অযোধ্যায় পৌঁছিলেন সেদিন ছিল অমাবস্যা । কিন্তু 
এত দিন পরে অযোধ্যাবাসী তাদের প্রিয় রামচন্দ্রকে ফিরে পেয়ে খুব আনন্দিত হল। সারা 
অযোধ্যা খুশিতে মেতে উঠল এবং আলো দিয়ে সবার ঘরবাড়ি আলোকিত করল। তাই 
আজও ভারতের হিন্দুরা সেই স্মৃতিকে স্মরণ করে দীপাবলীর দিন ঘরবাড়ি আলো দিয়ে 
সাজিয়ে চলেছে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, রামায়ণ যদি শুধু কাব্য বা কবির কল্পনা হত, 
রামচন্দ্র যদি কাল্পনিক হতেন, তাহলে এত দীর্ঘকাল ধরে এই পরম্পরা ধারাবাহিক ভাবে চলে 
আসতে পারতো না। তাই আমাদের মতে, শ্রীরামচন্দ্র বাস্তব সত্য এবং তার তৈরি সেতু 
বাস্তব সত্য। তাই ভারতের জিওলজিক্যাল সার্ভে তাদের লোগো (1০৪০) তে ভারতের 
বর্ণনায় লিখছে “আসেতু হিমাচলম”, অর্থাৎ সেতু থেকে হিমালয় হল ভারতের বিস্তার। 


|| রামসেতু রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা কোথায়।। ২০৯ 


রামসেতুও একটি চিহ্ু। কাজেই রামসেতু শুধু একটি সেতু মাত্র নয়, রামসেতু হিন্দু সভ্যতা 
ও সংস্কৃতির একটি পবিত্র মঙ্গল চিহু। 

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন । রামসেতু শ্রীরাম তৈরি করেছিলেন কি 
না? শ্রীরাম বিষ্ণুর অবতার ছিলেন কি না? শ্রীরাম এতিহাসিক চরিত্র না কাল্পনিক? ইত্যাদি 
প্রশ্ন নিতান্তই অর্থহীন প্রধান প্রশ্ন হল, রামসেতু মানুষের দ্বারা তৈরি কি না? যদি রামসেতু 
মানুষের তৈরি হয়, তবে তা একটি এঁতিহাসিক নিদর্শন। তাই তার কোন ক্ষতি করা ভারতের 
'ফীজদারী আইন মতে দন্ডনীয় অপরাধ। চীনের প্রাচীর কোন অবতার তৈরি করেননি। 
তাজমহলও কোন অবতার তৈরি করেননি ।ও গুলো মানুষের তৈরি। তাই ওগুলো এঁতিহাসিক 
নিদর্শন। আজ যদি কেউ গাঁইতি দিয়ে তাজমহলের এক খন্ড পাথর খুলতে চেষ্টা করে, তবে 
পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে হাজতে ভরবে। কারণ তাজমহল একটি এঁতিহাসিক নিদর্শন। 
সেই রকম, যদি দেখা যায় যে রামসেতুও মানুষের তৈরি, তবে সেটাও এঁতিহাসিক নিদর্শনের 
মর্যাদা পাবে এবং তার ক্ষতি সাধন করাও হবে দন্ডনীয় অপরাধ (আই পি সি ধারা-২৯৫)। 

তবে রাম সেতু মানুষের ছারা নির্মিত কি না তা আজ আর সব রকম তর্কবিতর্কের উধ্রে। 
কয়েক বছর আগে আমেরিকার ন্যাশনাল আারোনটিকস্ আ্যান্ড স্পেস আযাডমিনিস্ট্েশন (বা 
ব5১)-র জেমিনি-১১ উপগ্রহের সাহায্যে ৪১০ মাইল ওপর থেকে ভারতের পূর্ব ও 
পশ্চিম উপকূলের ১২,৫০,০০০ বর্গু মাইল অঞ্চলের ছবি তোলা হয়। তাতে ভারত, শ্রীলঙ্কা 
সহ আযাডামস্‌ ব্রীজ নামে পরিচিত রামসেতুরও ছবি তোলা হয়। সেই ছবি পরীক্ষা করে 
বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই সেতু মানুষের তৈরি এবং তা ১৭ লক্ষ ৫০ 
5ঙার বছরের পুরাণো। এই সিদ্ধান্তে আসার কারণ হল, যে বড় বড় পাথরের টাই দিয়ে ওই 
“সু ভিত তৈরি করা হয়েছে তা প্রাকৃতিকভাবে ওখানে যাওয়া সম্ভব ছিল না। মানুষই 
58. দুরের কোন জায়গা থেকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এই একটি মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে 
1) এ৩প্ গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। প্রথমত, যেটা বলা 
৫.1 4.৭, যে, শ্রীস্টের জন্মের ১৫০০ থেকে ২০০০ বছর আগে আর্যরা বাইরে থেকে 
৩11.৩1.সছিল, সেই তত্ব খারিজ হয়ে আর্ধ বলতে যে ভারতের লোকদেরই বোঝায় সেই 
৩ও পাতাঠ৩ এয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাম চরিত্র যে অলীক বা শুধু কবির কল্পনা নয়, বাস্তব তা 
নীপা ণ/. নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে ডারউইনের বিবর্তনবাদের তত্তবও খারিজ হয়ে 
গা. | গাগণ ডারউইনের বিবর্তনবাদ বলছে যে, আজ থেকে এক দেড় লক্ষ বছর আগে 
পণ ভাঙা গাণী থেকে মানুষের আবির্ভাব হয়েছে। 

ভীম? ওথ্াাকে ১৭ লক্ষ ৫০ হাজারর বছর পিছিয়ে নিয়ে যাওয়াতে হয়তো অনেকেই 
অবাক হয়েছেন। কিন্ত তাদের বলে রাখা ভাল যে, অবাক হবার আরও কিছু বাকি আছে। 


[এপ্রস(১)-১৭ 


২১০ | নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


আমাদের ভাগবদ্‌ পুরাণ বলছে যে, ২৪ তম মহাযুগের ব্রেতা ও দ্বাপর যুগের সংযোগ কালে 
ভগবান বিষণ রাম অবতার রূপে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হিন্দু কালগণনা 
অনুসারে ৪,৩২,০০০ বছরে ১ কলিযুগ, ৮৬৪,০০০ বছরে ১ দ্বাপরযুগ, ১২,৯৬,০০০ 
বছরে ১ ব্রেতাযুগ এবং ১৭,২৮০০০ বছরে ১ সত্যযুগ হয়। এই চার যুগকে যোগ করলে 
হয় ৪৩,২০,০০০ বছর, যাকে ১ মহাযুগ বলে। ৭১ মহাযুগ ও ১ সত্যযুগে ১ মনু বামন্বস্তর 
হয়। বর্তমানে বৈবস্বৎ মনু চলছে এবং সেই বৈবস্বৎ মন্বস্তর শুরু হবারপর ২৭টি মনু পার 
হয়ে এখন ২৮ তম মহাযুগের কলিযুগ চলছে। শ্রীরাম জন্মেছিলেন ২৪ তম মহাযুগে। সব 
হিসাব করলে দেখা যাবে যে, আজ থেকে ১ কোটি ৮১ লক্ষ ৪৯ হাজার ১০৮ বছর আগে 
শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল। তাই বলতে হয় যে, রাম সেতুর বয়সও ১,৮১,৪৯,১০৮ বছর। 

রাম সেতু সম্পর্কে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বলছে “11015404115 731106915 
08110 1২91179+5 1311059, 0119171 07 9110815, 0905/6991 1176 15121705 ০01 (78181) 
1৬010109017 11681 1115 17010175/9515া] 91118111295 2100 1২801955/21217)) 00 1119 
3000)68515]া। ০0850011018”. অর্থাৎ এই আাডামস্‌ ব্রীজের অন্য নাম রামের সেতু, 
উত্তর-পশ্চিম শ্রীলঙ্কার তালাইমান্নার ও ভারতের দক্ষিণ-পৃর্বে অবস্থিত রামেম্বরমের মধ্যে 
শৃঙ্খালের মত সাজানো দ্বীপের সারি। বর্তমানে শ্রীরামের স্মৃতিচিহ ছাড়াও এই রাম সেতুর 
আরও উপযোগিতা বিজ্ঞানীদের চোখে ধরা পড়েছে। গত ২০০৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর 
ভারত মহাসাগরে যে ভয়ঙ্কর সুনামী হয়েছিল, তা প্রবল বেগে তামিলনাড়ুর উপকূলে আছড়ে 
পরলেও রাম সেতুর অবস্থানে জন্য তা কেরালার উপকূলে সেই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে 
পারেনি। সেই কারণে ভারতের পূর্ব উপকূল যত প্রাণহানি হয়েছিল, পশ্চিম উপকূলে তত 
প্রাণহানি হতে পারেনি। তাই শুধু সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে দেশের পশ্চিম উপকৃলকে রক্ষা 

সব থেকে বড় কথা হল, যে আর্থিক সুবিধার কথা চিস্তা করে এই প্রকল্প অনুমোদন 
পেয়েছিল, বর্তমান সমীক্ষা তা সমর্থন করছে না। প্রথমত, এ অঞ্চলে ১৬৭ কিমি লম্বা খাল 
কাটতে যে খরচ ধরা হয়েছিল, বর্তমান একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, এ খরচ অনেক 
বেড়ে যাবে। তবে তা কত বাড়বে তা এখনও সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, 
১২ মিটার গভীর ও ৩০ মিটার চওড়া যে খাল কাটা হবে, তা দিয়ে ৩০ ডি ডু টি মাপের 
জাহাজই যেতে পারবে। কিন্তু বর্তমানে মাল পরিবহনের জন্য যে সব জাহাজ ব্যবহৃত হয় 
তার বেশির ভাগই ৬০ ডি ডু টি মাপের। তাই এঁ সব বড় জাহাজ এ খাল দিয়ে যেতে 
পারবে না। এ ব্যাপারে আরও লক্ষ্য করার বিষয় হল, আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যে 
যে সব জাহাজ যাতায়াত করে সে গুলো হল কয়লা ও তৈলবাহী বড় বড় জাহাজ, যা ৬০ ডি 
ডৰু টি বা তার থেকেও বড় মাপের। তাই সেই সব বড় জাহাজ এ খাল দিয়ে যেতে 
পারবে না। 


।। গাম'সতু রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা কোথায় ।। ২১১ 


তৃতীয়ত, এ সব জাহাজের নিজস্ব পাইলটরা এঁ খাল দিয়ে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে 
পাগবে না। এই জন্য প্রয়োজন হবে বিশেষভাবে শিক্ষিত পাইলট, যাঁরা খালে টোকার আগেই 
॥ ঢাহাজগুলোতে উঠবেন এবং জাহাজকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন। তাই অনেক সময় এমন 
/ণ স্থার সৃষ্টি হতে পারে যে, কোন জাহাজকে খালের মুখে পাইলটের জন্য দুই কি তিন দিন 
'আপেক্ষা করতে হতে পারে। কাজেই যে সময় বাঁচাবার জন্য খাল কাটা, সেই উদ্দেশ্য পূরণ 
6. না। চতুর্থত, ৩০ মিটার চওড়া খাল দিয়ে দুটো জাহাজ পাশাপাশি যেতে পারবে না। 
তা এক দিকের জাহাজ খালে ঢুকলে অন্য দিকের জাহাজকে দীড়িয়ে থাকতে হবে। 

গাম.সতর যেখানে অবস্থান সেখানে সমুদ্র খুবই অগভীর এবং জলও পরিষ্কার নয়।তাই 
খা. 'মআগত পলি পড়বে এবং সারা বছর ধরে সেই পলি ড্রেজিং করে পরিষ্কার করতে 
৪.। তামিলনাড়ুর লেখক শ্রীশ্যাম রাজাপ্না এই সমস্ত খরচ একত্র করে দেখিয়েছেন যে, এ 
খ(.লাএ মধ্য দিয়ে কোন জাহাজ গেলে তার জন্য প্রতি কিলোমিটারে ১ লক্ষ টাকা খরচ হবে। 
'8/41ৎ, ১৬৭ কিমি দীর্ঘ খাল অতিক্রম করতে প্রত্যেক জাহাজকে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা 
খাট কর্বতে হবে। কাজেই শ্রীলঙ্কা ঘুরে যেতে যে বাড়তি তেল খরচা হবে তার থেকে অনেক 
শি টাকা খরচ হবে খাল পথে গেলে । কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, কোন 
আহাঞওই খালপথে যেতে রাজি হবে না। সুতরাং সরকারের পক্ষ থেকে যে প্রচার চালানো 
6 যে, সেতু সমুদ্রম ক্যানাল প্রজেক্ট কার্যকর করলে আর্থিক অপচয় বন্ধ হবে, তাও 
[8৭ নয়। 

কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার প্রচার চালাচ্ছে যে, জনসাধারণের স্বার্থে বা দেশর স্বার্থের 
ণথা ভেবেই সরকার এই সেতুসমুদ্রম্‌ প্রকল্প হতে নিয়েছে। কিন্তু সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য 
০প, শীরামের স্মৃতিকে ধবংস করে হিন্দু ধর্মীয় চেতনায় আঘাত করা। আজ যদি এ সেতুর 
সঙ মুসলমান সমাজের কোন সামান্যতম স্মৃতিও জড়িত থাকত তবে সরকার কখনও এ 
প্রণল্প 0৩ নিত না। অনেকেরই স্মরণ আছে যে, দমদম বিমান বন্দরের সীমানার মধ্যেই 
এখটি মসজিদ আছে। বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞের মত হল, বিমান বন্দবের নিরাপত্তার স্বার্থে 
এবং গ1নওয়েকে আধুনিকীকরণের স্বার্থে মসজিদটা ওখান থেকে সরানো অত্যন্ত জরুরী। 
[গু মুসলমানরা অসন্তুষ্ট হবে, তাই সরকার এই সামান্য কাজটাও করতে কোন উদ্যম গ্রহণ 
শ/ানি। অথচ সেই একই সরকার প্রায় ১০০ কোটি হিন্দুর মনে আঘাত দিয়ে রাম সেতুর মত 
প1টান নিদর্শনকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। 

মুসলমানরা চায় এই ভারতে রাম, কৃষ্ণ, কাশী, মথুরা, কিছুই থাকবে না। থাকবে শুধু 
আল্লা, মহম্মদ আর সব ভারতবাসী তীর্থ করতে যাবে আরবের মকা ও মদিনায়। মার্কসবাদীরা 
য় এই দেশে রামও থাকবে না, কৃষ্ণও থাকবে না। থাকবে শুধু মার্কস, এঙ্গেলস্‌, লেনিনও 
স্টালিন। আর শ্বীস্টানরা চায়, ভারত থেকে রাম, কৃষ্ণ, লক্ষ্মী, নারায়ণ সবাইকে বিদায় 
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করতে হবে। ভারতের সব মন্দির গীর্জা হবে আর সেই গীর্জায় শোভা পাবে শুধু প্রভু বীশু 
মা মেরীর মূর্তি। এই লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য সাহায্য করবে ভাটিকান, পোপ আর পাশ্চাতে; 
ধনী দেশগুলোর টাকা। ভারতবাসী আর প্রয়াগ, হরিদ্বার, গয়া বা হৃষিকেশে তীর্থ কর্‌ 
যাবে না। ভারতবাসী তীর্থ করতে যাবে জেরুজালেম, বেথলেহাম ও ইতালীর ভাটিকানে 
এই উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কাজও শুরু করে দিয়েছে। দু টাক 
ধাতব মুদ্রায় ইতিমধ্যে ক্রশের চিহ্ন বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই দেশে রামায়ণ থাকবে ন 
মহাভারত থাকবে না, গীতা থাকবে না, ভাগবৎ থাকবে না। থাকবে শুধু বাইবেল অ' 
কোরান হাদিস। এই দেশে আর নাম গান, ভজন কীর্তন হবে না, শখ ঘণ্টা বাজবে না। এ 
দেশে হবে শুধু মসজিদের আজান আর বাজবে শুধু গীর্জার ঘণ্টা । 

তাই এই সরকারের কাছে শ্রীরামের স্মৃতি বিজড়িত রাম সেতু রক্ষা করার কোন দরক 
নেই। কিন্তু যেই টিপু সুলতান হাজার হাজার হিন্দু মন্দির ভাঙল, লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে ধর্মাস্তরি 
করে মুসলমান করল, লক্ষ লক্ষ হিন্দু কেটে হিন্দুর রক্তে ভারতের মাটি কর্দমাক্ত করল এব 
যেইটিপু সুলতান ভারত আক্রমণ করার জন্য আফগানিস্তানের সুলতানকে আমন্ত্রণ জানালে 
সেই দেশদ্রোহী টিপু সুলতানের ব্যবহৃত প্রাসাদ জাতীয় হেরিটেজ হিসাবে রক্ষা করা জরু 
হয়ে পড়ল। সরকার আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ভিয়াকে নির্দেশ দিল, বাঙ্গালোরে পাতা 
রেল করতে গেলে দেশদ্রোহী টিপু সুলতানের প্রাসাদের কোন ক্ষতি হতে পারে কি নাং 
খতিয়ে দেখতে। 

তাই সব শেষে এই কথাই বলতে হয় যে, এই ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ হিন্দুস্থান। কিন্তু এ 
হিন্দুর দেশেই হিন্দুরা নির্যাতিত। বর্তমান মুসলীম তোষণকারীর ভন্ড সেকুলার রাজনী 
হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করেছে। যে কোন অজুহাতে হিন্দু মন্দির, হিন্দু 
দেবস্থান ভেঙে ফেলা হচ্ছে, কিন্তু অতি প্রয়োজনেও মুসলমনের মসজিদ বা শ্বীস্টানে 
শীর্জয় হাত দেওয়া হচ্ছে না। এই নীতিকে অনুসরণ করেই আজ শ্রীরামের স্মৃতি চিহ্ব' 
মহামূল্য এতিহাসিক দলিল শ্রীরামস্ত ধ্বংস করার চক্রান্ত করা হয়েছে । এই দেশের হিন্দু 
দরকার হলে প্রাণ দিয়ে এই চক্রাস্তকে ব্যর্থ করবে এবং রামসেতুকে রক্ষা করবে। 


ভারতমাতার বীর সন্তান সন্ত্রাট বিক্রমাদিত্য হেমরাজ 


হিমু বা সম্রাট বিক্রমাদিত্য হেমরাজের কাহিনী হল ভারতমাতার এক বীর সম্তানের 
ণ/হনী। যিনি এক দরিদ্র পরিবারের জন্মগ্রহণ করে এবং সামান্য একজন সব্জি বিক্রেতা 
(মতান্তরে মুদির দোকানী) হিসাবে জীবন শুরু করে শুধুমাত্র স্বীয় প্রতিভা, বুদ্ধি, বীরত্ব, 
গণনৈপুণ্য, সাহস ও ব্যক্তিত্বের সাহায্যে, সর্বোপরি বিদেশী মুসলমান আক্রমণকারীদের দ্বারা 
অধিকৃত পরাধীন ভারতবর্ষে, দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন।এটা যেমন তেমন গৌরবের 
ণথা নয়। সেই সময়কার অন্যান্য যে সব হিন্দু বীরদের নাম আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, 
যেমন রাণা প্রতাপ, সম্রাট পৃথ্বীরাজ চৌহান, মহারাণা সংগ্রাম সিংহ ইত্যাদি, তাদের প্রায় সকলেই 
উচ্চ কুলে বা রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্ত হিমুর না ছিল কোন বংশ গরিমা; না ছিল 
(কান অর্থবল। তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে, অতি সামান্য 
অবস্থা থেকে হিমুর এই উত্থান কতখানি গৌরবের বা কতখানি গরিমার বিষয়। 

প্রখ্যাত এতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার হিমুর সেই গৌরব বর্ণনা করতে লিখছেন, 
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এ) '%৩াশু পুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশের তথাকথিত সেকুলারবাদী এতিহাসিকরা 
পাখী এ এ'মণকারী মুসলমান দানবদের মহান বানাবার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন এবং মুসলমান 
গাগা এণ গাআানেতিক ভাবাদর্শের ছারা চালিত এইসব ঘৃণ্য ব্যক্তিরা উচ্ছিষ্টের লোভে দেশ ও 
আ.97 পাশ িপঞ্জনক এক বিকৃত ইতিহাস রচনা করে চলেছেন। যে সব মুসলমান শাসকরা 
লগা পণ” [64 বেটে নররাক্তের হোলি খেলল, এই সব উদ্দেশ্য প্রণোদিত ঘৃণ্য এতিহাসিকদের 
পণ তা.দর পুঞানুরপাক, প্রজাহিতৈবী ও ন্যায় বিচারক বলে বর্ণনা করছেন। যে সব মুসলমান 
শাসকের দশ হাজার হাজার মন্দির ভেঙে তাকে মসজিদে রূপাস্তরিত করল, এই সব 


২১৪ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।| 








এঁতিহাসিকদের দল তাদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে বর্ণনা করেছেন। যে সব মুসলমান 
তরবারির রক্ত শুকোতে সময় পেল না, হত্যা ও উৎপীড়নের দ্বারা যারা কোটি কোটি 
মুসলমানে পরিণত করল, এই এঁতিহাসিকরা তাদের ধর্মের ব্যাপারে উদার বলে বর্ণনা করছেন 
যেই বর্বর মুসলমান শাসকের দল লক্ষ লক্ষ হিন্দুনারী ও শিশুকে বিদেশের বাজারে 
হিসাবে বিক্রী করল, যেই সব বর্কর মুসলমান শীসকের দল লক্ষ লক্ষ হিন্দু রমণীকে 
মালে পর্যবসিত করল, সেই সব চূড়ান্ত লম্পটদের তারা কাব্যানুরাগী ও শিল্পানুরাগী 
বর্ণনা করছেন। যেই দখলদারের দল হিন্দুর সমস্ত প্রাসাদ অষ্টরালিকা শতাব্দীর পর 
ধরে ভোগ দখল করল, নিজেরা একখানা ইটও শীথল না, তাদের তারা মহান স্থাপত্যরসিক 
ও মহান স্থপতি বলে বর্ণনা করছেন। আর আমরা মূর্খের দল, কোন বাস্তবতা বিচার না করে, 
সেই সব বিকৃত ইতিহাস বছরের পর বছর ধরে মুখস্থ করে চলেছি। | 

এই মুসলমান তোষণের নীতিকে অনুসরণ করেই ওই সব ঘৃণ্য এরতিহাসিকের দল আজ 
বিদেশী আক্রমণকারী ও দখলদার আকবরকে মহান করার কাজে ব্যস্ত রয়েছে। আর যেই 
মহান বীর জন্মভূমি এই ভারতবর্ষকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার জন্য, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
অক্ষুণ্ন রাখার জন্য, সেই বিদেশী আক্রমণকারী আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিলেন, 
সেইবীরশ্রেষ্ঠ হিন্দুমহানায়করাজা বিক্রমজিৎ হেমচন্দ্রকেতীরা উপস্থিত করছেন একজন খলনায়ক 
হিসাবে। কিন্ত প্রকৃত সত্য হল, ভারত মাতার সেই বীর সস্তান যদি আকস্মিক একটি দুর্ঘটনায় 
আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে বাধ্য না হতেন, তবে ভারতের অন্য এক ইতিহাস লেখা হত। 
মোগল রাজবংশের বদলে ইতিহাসে লেখা হত বিক্রমাদিত্য হেমরাজের হিন্দু রাজবংশের কাহিনী। 
সম্রাট বিক্রমাদিত্য হেমরাজ বা হিমুর সেই গৌরব গাথা, তার সেই মহান আত্মত্যাগ ও বীরত্বের 
ইতিহাস ভারতবর্ষের প্রতিটি হিন্দু অবশ্যই জানা উচিত, পাঠ করা উচিত। 

ভারতীয় ইতিহাসের আকাশে যে সময় হিমু নামক উজ্জ্বল নক্ষত্রের উদয় হয়েছিল, সেটা 
ছিল ভারতের শাসন ক্ষমতা দখল করার জন্য মোগল ও আফগান দখলদারদের মধ্যে প্রচণ্ড 
সংঘাতের সময়। পাঠকের্ছয়তো স্মরণ আছে যে, ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে গঙ্গার পারে 
বিলগ্রামের কাছে, আফগান সর্দার শের খাঁ মোগল বাদশা হুমায়ুন কে পরাজিত করে শেরশাহ 
নাম গ্রহণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করে। এর আগের বছর, ১৫৩৯ সালের ২৬. 
জুন, চৌসা নামক স্থানে শের খাঁ হুমায়ুনকে আক্রমণ করেছিল এবং সে যাত্রায় হুমায়ুন স্থানীয় 
এক ভীল সর্দারের সহায়তায় গঙ্গা পেরিয়ে কোনমতে প্রাণরক্ষা করেছিল। ১৫৪০ সালে 
দিল্লীর সিংহাসন হারিয়ে হুমায়ুন প্রথমে লাহোরে পালিয়ে যায়, এবং সেখানেই থাকতে না 
পেরে ৫ বছরের জন্য ১৫৪০ থেকে ১৫৪৫) পারস্যে নির্বাসনের জীবনযাপন করে। 

ইতিমধ্যে ১৫৪৫ সালের ২২শে মে কালিস্তর দুর্গ অবরোধকালে একটি দুর্ঘটনায় শেরশাহর 
মৃত্যু হয়। শেরশাহর তিন ছেলে ছিল কনিষ্ঠ কুতুব খাঁ শেরশাহর মৃত্যুর আগেই মারা যায়। 
শেরশাহ মারা গেলে আমির ওমরাহর' মেজো ছেলে জালাল ঝাঁকে সুলতান মনোনীত করে 







এত 


|| ভারতমাতার বীর সন্তান সম্রাট বিক্রমাদিত্য হেমরাজ || ২১৫ 


দিল্লীর সিংহাসনে বসায়। কারণ, জালাল খাঁ ছিল সাহসী ও কর্মঠ। কিন্তু বড় ছেলে আদিল খা 
শারীরিক দিক দিয়ে বলশালী হলেও মানসিক দিক থেকে ছিল দুর্বল, অলস ও আরামপ্রিয়। 
পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে জালাল ৪ দিন পরে, ২৬শে মে, কালিঙ্জর-এ উপস্থিত হয় এবং 
আমির ওমরাহরা সেইদিনই তাকে সুলতান পদে অভিষিক্ত করে । সুলতান হয়ে জালাল-নতুন 
নাম গ্রহণ করে ইসলাম শাহ। সেইসময় বড় ছেলে আদিল খাঁ রনথস্তোর দুর্গে অবস্থান 
কর্ণছিণ। তাই তার পক্ষে তাড়াতাড়ি উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয়নি। সুলতান হয়ে ইসলাম শাহ্‌ 
বড় ভাই আদিলকে হত্যা করার এক চক্রান্ত করে। কিন্তু তা কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় না। 

অন্য দিকে ইসলাম শাহর সভাসদদের মধ্যে বেশ কিছু ছিল আদিলের সমর্থক, এবং তারা 
ইসলাম শাহকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র তৈরি করে। কিন্তু সেই চক্রান্ত ফাস হয়ে পড়লে ইসলাম 
শাহ রাজসভার সমস্ত সন্দেহভাজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সভাসদদের হত্যা করে । এবং সেই 
সমস্ত পদে ইসলাম শাহ্‌ নিজস্ব শুর গোষ্ঠীর আফগানদের এনে বসায়। এই সময় সংবাদ 
আসে যে, হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধারের জন্য দিল্লীর দিকে এগিয়ে আসছে। এবং সে 
সিন্ধু নদ অতিক্রম করেছে। তখন অসুস্থতা সত্ত্বেও ইসলাম শাহ্‌ তাকে বাধা দিতে অগ্রসর 
হয়। কিন্তু হুমায়ুন কাবুলের দিকে প্রস্থান করলে ইসলাম শাহ্‌ গোয়ালিয়রে ফিরে আসে । সেই 
সময় রাজ কর্মচারীরা তাকে আবার হত্যা করার চক্রান্ত করে। কিন্তু তা প্রকাশ হয়ে পড়লে 
ইসলাম শাহ সমস্ত চক্রান্তকারীদের হত্যা করে। এই ভাবে ৯ বছর ৬ মাস রাজত্ব করার পর 
ইসলাম শাহ্‌ ১৫৫৪ খ্রীস্টাব্দের ২২ নভেম্বর মারা যায়। 

ফলে আবার রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। সেই গোলযোগের মধ্যে ইসলাম শাহ্র 
ছোলে ফিরুজ নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই শেরশাহর ছোট 
তাই নিজামের ছেলে এবং ফিরুজের মা বিবি বাই-এর ভাই মুবারিজ খা ফিরুজকে হত্যা 
পে এবং আদিল শাহ্‌ নাম গ্রহণ করে সিংহাসন অধিকার করে। কিন্তু মহম্মদ আদিল শাহ্‌ 
ছিপ শাসন কার্যের অনুপযুক্ত দুর্বল স্বভাবের মানুষ 

যে বছর ইসলাম শাহ মারা গেল, সেই বছরই বৈরাম খা হুমায়ুনকে সাহায্য করতে 
এগিয়ে আসে এবং হুমায়ুন কাবুল পুনরধিকার করে শক্তি বৃদ্ধি করে। তখন থেকেই হুমায়ুন 
ভারতে অভিযান করার এবং হাত রাজ্য পুনরাধিকার করার প্রস্তুতি নিতে থাকে। আদিল 
শাহর মত অনুপযুক্ত ব্যক্তি দিল্লীর সিংহাসনে বসায় হুমায়ুনের মনে আশার সঞ্ধার হয়। 

অন্য দিকে, ইসলাম শাহর প্রকৃত উত্তরাধিকারী ফিরুজকে হত্যা করে আদিল শাহ সিংহাসন 
দখল করেছিল বলে ইসলাম শাহর অনুগত আমির ওমরাহদের মনে ক্ষোভ ছিল। আদিল 
শাহঅনেক ধনরতু উপটৌকন দিয়ে তাদের মন জয় করার চেষ্টা চালাতে থাকে। তবে অনেকের 
মতে এই ঘটনার ফলেই ভারতে আফগান শাসনের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে । এই রকম একটা 
সন্কটময় মুহূর্তে মহম্মদ আদিল শাহ্‌ গভীর বিশ্বাসে যার ওপর সমস্ত দায়-দায়িত্ব অর্পণ 
করেছিল, তিনি মুসলমান ছিলেন না। অথবা, মুসলমান আমির ওমরাহদের মধ্যে সেই রকম 


২১৬ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


অনুগত ও বিশ্বাসী কাউকে না পেয়ে আদিলকে বেছে নিতে হল পিতা ইসলাম শাহর বিশ্বস্ত 
একজন হিন্দু কর্মচারীকে, যার নাম ছিল হিমু। 


হিমুর উত্থান 

এই সময় থেকেই শুরু হয় হিমু অতি দ্রুত ও চূড়ান্ত উথান। মহম্মদ আদিল শাহ্‌ হিমুকে 
তার রাজসভার সর্বোচ্চ পদ, উজীর বা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে। স্বাভাবিকভাবেই, একজন 
মুসলমান রাজার রাজসভায় এক জন হিন্দু কাফের সর্বেচ্চি পদ অলঙ্কৃত করবে তা তৎকালীন 
মুসলমান এঁতিহাসিকরা মেনে নিতে পারেনি । তাই সুযোগ পেলেই তারা হিমুর চরিত্রে কলঙ্ক 
লেপন করার বা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে। 

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এই হিমু কে ছিলেন? কিন্তু এ ব্যাপারে তথ্যাদি খুবই অশ্রতুল। এ 
থেকেই বোঝা যায় যে হিমু কোন উচ্চ বা ধনাঢ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেননি । এ ব্যাপারে মন্তব্য 
করতে গিয়ে এতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখছেন, “17110 ৮193 0০1] 17 
8 [0901 িয)115 00101181501 56001010106 701718০8515 11115 11 2 (0৮51) 11 
1115 500101৩11। [9811 014১1%/21- অর্থাৎ দক্ষিণ আলোয়ার প্রদেশের একটি ছোট শহরে 
বসবাসকারী ধনসর নামক বেনিয়া জাতির অন্তর্গত একটি দরিদ্র পরিবারে হিমুর জন্ম হয়।” 
এঁতিহাসিক বদায়ুনি হিমুকে মেওয়াট অঞ্চলের রেওয়ারি শহরের অধিবাসী সক্জী বিক্রেতা 
(1591) 7001) হিসাবে বর্ণনা করেছে। অনেকের মতে হিমু আলোয়ার শহরের একজন 
ফেরিওয়ালা (1911) ছিলেন। তবে, যাই হোক, কোন কারণে হিমু ইসলাম শাহর সুনজরে 
পড়েন এবং এইভাবে ইসলাম শাহর আমল থেকেই হিমুর ভাগ্য খুলতে থাকে। ইসলাম শাহ 
প্রথমে হিমুকে দিল্লীর বাজার রক্ষক (30199176570. 0108221) নিযুক্ত করে। কিন্তু নিজ 
দায়িত্বের প্রতি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার কারণে হিমু অচিরেই সুলতান ইসলাম শাহর প্রিয়পাত্র হয়ে 
ওঠেন। এবং সুলতান তাই এই বুদ্ধিমান, কর্মঠ ও বিশ্বস্ত কর্মগরীকে ক্রমে উচ্চ থেকে উচ্চতর 
পদে নিয়োগ করতে থাকে। মারা যাবার আগে ইসলাম শাহ্‌ হিমুকে গুপ্তচর বিভাগের প্রধান ও 
সেইসঙ্গে দারোগা-ই-ডাক চৌকি, বা ডাক বিভাগের সর্বেচ্চি কর্তার পদে উন্নীত করে। এই সূত্র 
ধরেই মহম্মদ আদিল শাহের আমলে হিমু সর্বেচ্চি সরকারি পদ, বা উজীর নিযুক্ত হন। 
তারিখ-ই-সালাদিন-ই-আফগানায় লিখছে, “10616 ৮/83 2. 17121) 1790150 171110017, 
00 5/25 2. ৮1211110017 10 016 08221255170 1790 00170 [198179 [0 81000198901) 
016 10176 011 01616100 29115, 2180 101 ৮1007) 116 09115 11009390 [016 8170 
10016 00110051806. 135 09876595116 10908176 ৮/ 7১০0৮/61001 2110 110016176191, 
50 (07817 17811855৫1115 100511955 0110016 91866৮.১-_অর্থাৎ হিমু নামে এক বক্তি 
ছিল, যে বাজারের ওজন পরীক্ষক ছিল এবং সুলতানের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার 
জন্য সুযোগ পেত; সুলতানও তার ওপর ক্রমে অধিক থেকে অধিকতর শুরুত্বও বিশ্বাস 


|| ভারতমাতার বীর সন্তান সম্রাট বিক্রমাদিত্য হেমরাজ|| ২১৭ 


স্থাপন করতে থাকেন। এইভাবে সে অত্য্ত প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশীল ব্যক্তিতে পরিণত হয় 
এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে থাকে।” 

সেই সময় জুনাইদ খাঁ ছিল বায়ানার শাসনকর্তা এবং তার ছেলে ছিল আজমীরের 
ফৌজদার। সুলতান আদিল শাহর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পিতাপুত্র দুজনই বিদ্রোহ ঘোষণা 
করে। আদিল শাহ তখন চুনার দুর্গে ছিল। প্রথমে সে গোয়ালিয়রের শাসনকর্তা জামাল খাঁকে 
দায়িত্ব দিল বিদ্রোহী জুনাইদ খাঁকে দমন করার । কানুলাপুরে জুনাইদ ও জামালের মধ্য তুমুল 
যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে জামাল পরাজিত হয়। তখন হিমু আদিল শাহ্‌র কাছে জুনাইদকে দমন করার 
অনুমতি প্রার্থনা করেন। এই ঘটনা বর্ণনা করতে আহম্মদ হায়দগার তার তারিখ-ই-সালাতিন-ই 
আাফগানা-য় লিখছে “17100005810, 01,010 01019 ড/011, 11900] ৮/111 0050109 
$%101। & 91811 00106, ] ৮/111 51091 0৬91০0119 10117910 11)9101091191) 10 016 
00011000055”, 175 (5011 9781) 51916 (01715 50110108(101715, 8170 59110 1011) 
৬/11 3000 07 4000 1107595, 00101 61010181105”. __অর্থাৎ, “হে পৃথিবীর অধীম্বর, 
খদি আপনি ছোট একটি বাহিনী দিয়ে বিশ্বাস করেন, তাহলে আমি হয় জুনাইদকে হারিয়ে 
(দব, নয় তো নিজে মরব।”...আদিল শাহ তার এই প্রস্তাবে সায় দিল এবং তাকে ৩০০০ কি 
4০০০ অশ্বারোহী ও চারটি হাতি সহ প্রেরণ করল।” 
পাধা দিতে! হিমু ও দৌলতের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয় এবং দৌলত পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। 
[মু তাদের তাড়া করে অনেককে হতাহত করেন। এ সংবাদ জুনাইদের কাছে পৌঁছালে 
গুণাইদ নিজে ৮০০০ অশ্বীরোহীর এক বিপুল বাহিনী নিয়ে হিমুকে বাধা দিতে অগ্রসর হয়। 
0 ছিপ হিমুর জীবনের প্রথম বড় অভিযান ও সংঘর্ষ, তাই সেই যুদ্ধে যেমন করে হোক 
1৩"%(, ৩পে, সেটাই ছিল হিমুর দৃঢ প্রতিজ্ঞা । আগেই বলা হয়েছে যে, জুনাইদের বাহিনীতে 
1871 1'1',, অশ্বারোহী, কিন্তু হিমুর ছিল মাত্র ৩০০০। তাই হিমু তার সেনাপতিদের নিয়ে 
শণ1শ নাপা.এন যে, দিনের আলোতে জুনাইদকে কাবু করা যাবে না। তাকে আঘাত করতে 
81 711 এপাপমরে। 

গড. শ?' এল রাত। হিমু তার অশ্বীরোহীদের মধ্যে ২৫০০ জনকে বেছে নিলেন 
'ণ। 1111 আ.৮। ১৭০০ নিজের অধীনে রেখে বাকী ১৫০০ কে অন্যান্য সেনাপতিদের অধীনে 
। 114 1]1ণ।.এ1.শ, আঞমণের পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু রাত্রি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহর 
শর 1,50.দা, ২১7 খবর আনল যে, শক্র সজাগ রয়েছে। কিন্তু রাত্রি চতুর্থ প্রহরে জুনাইদের 
ণ|৪ণী। .ম 111 হয় পড়ল । তখন হিমু শত্রু শিবিরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই 
গা) ণখনা পাত আহম্মদ ইয়াদগার লিখছে, 41106 67005 19118108007 1116 ৪101 
।100111111 11061 (10166 10191795010 0/615151)0 ০৪৫ 10 016 1850 ৮8601 0195£9। . 


২১৮ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন || 


[76511551705 8170 চি]1 8916610. 11517 01065 5615 0৬100০৮/5150 0% 010৮/5171953, 
09 50101215 01/১011 91191) চি1] 01101515017 01910 01) ৪11 51055...1111700 0101801 
21৮০ 1106 0101৩ 10 [00 01) 01617 2াা।001 2170 0116 4১02119175১ 5৬/01৫ 117 17017, 
08559400008] 01617 0170175518)0611061115 811 0189 ছ151৮.5 __অর্থাৎ রাত্রি প্রথম, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে শক্র সজাগ থাকল, কিন্তু শেষ প্রহরে তারা ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। 
যখন তারা ঘুমিয়ে পড়ল তখন আদিলের সৈন্যরা চতুর্দিক থেকে তাদের ওপর ঝীপিয়ে 
পড়ল।...হিমু তাদের বর্ম পড়ার সুযোগ ছিলেন না এবং আফগান সৈন্যরা শত্র সৈন্য কাটতে 
কাটতে অগ্রসর হতে থাকল।” 

বিজয়ী হিমু আদিল শাহের সামনে উপস্থিত হলে সেই ঘটনা বর্ণনা করতে আহম্মদ 
ইয়াদগার লিখছে, “7০ (71070) 0161. 50000 ৮/101। 00100179105 11) 70110 01 (09 
000176. /801] 91181) 11017010190 10177 55110118 00101614171171 (25170, 079 ০0116 
2170 51011 01৮17101) ৬/916 90৮6160 ৮/101 15551551711) 58105 4] এ) 9 10150198015 
9170101০191, 8170 ০21) ৫০ 10/5611)001)1118. 10 ৮০151913075 £০০ 0111) 
[1015 97005935 15 009. 1301 0116 5৮/0105 2110 07861 01 01)656 50101615 815 0119 
[192175. %০011৬181950 015(1990111901056 (1)011.7” 1106 10118 101815201)15 910০201) 
11016৮18106 81] 11059 ৮/1)01)80 0150111811191)64 (11917056195 111 019 614, 0% 
51117511161) 11791158105 2110 901011010 01755569 01110110017. 

সেই সময় আগ্রার শাসনকর্তা ছিল ইব্রাহীম খাঁ। ইব্রাহীম ছিল শেরশাহ্‌র কাকা গাজী খাঁর 
ছেলে এবং আদিল খাঁর ভগ্মীপতি। আদিল শাহর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইব্রাহীম বিদ্রোহ 
করে এবং নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করে। আদিল শাহ্‌ তার বিরুদ্ধে সৈন্য 
পাঠায়, কিন্তু ইব্রাহীম তাদের পরাস্ত করে। বিজয়ী ইব্রাহীম তখন দিল্লীর দিকে অগ্রসর হয় 
এবং শেষ পর্যস্ত দিল্লী দখল করে নেয় । আদিল শাহর আরেক ভগ্ীপতির নাম ছিল আহম্মদ খা 
শূর। আহম্মদ খা ছিল লাহোরের শাসনকর্তা । ইব্রাহীমের সাফল্য দেখে সুযোগবুঝে আহম্মদ খাও 
বিদ্রোহ করে এবং সিকন্দর শাহ্‌ নাম গ্রহণ করে নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করে। 
ওদিকে বাংলার শাসনকর্তা মহম্মদ খাঁ শুরও বিদ্রোহ করে এবং শামসুদ্দিন মহম্মদ গাজী নাম 
গ্রহণ করে নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করে। সুলতান আদিল শাহর আর একআত্মীয়র 
নাম ছিল তাজ খাঁ কররানি। আহম্মদ খাঁ ও মহম্মদ খাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সেও বিদ্রোহ করে। 

এই সব অরাজকতার ফলে শের শাহ্‌ যে সাম্রাজ্য তৈরি করেছিল এবং ছেলে ইসলাম 
শাহ্‌ যাকে সুরক্ষিত রেখেছিল, সেই আফগান সাম্রাজ্য মোটামুটি চার ভাগে বিভক্ত হয়ে 
গেল। দিল্লী ও আগ্রা চলে গেল ইব্রাহীম খার দখলে। পাঞ্জাব রইল সিকন্দর শাহর অধীনে 
এবং বাংলা ও পূর্বাঞ্চল রইল শামসুদ্দিন মহম্মদ শাহও তাজ খাঁ কররানির অধীনে । অবশিষ্ট 
অংশ রইল সুলতান আদিল শাহর দখলে। 


|| ভারতমাতার বীর সম্ভান সম্রাট বিক্রমাদিত্য হেমরাজ।| ২১৯ 


ইতিমধ্যে শুধু পাঞ্জাব নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে না পেরে সিকন্দর আগ্রা ও দিল্লী দখল করার 
জন্য ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে অগ্রসর হল। আগ্রা থেকে ২০ মাইল দূরে ফারা নামক স্থানে সিকন্দর 
ও ইব্রাহীমের মধ্যে যুদ্ধ হল। কিন্তু সামরিক বলে অধিক বলবান হওয়া সত্তেও ইব্রাহীমদের 
পরাজয় ঘটল এবং দিল্লী ও আগ্রা সিকন্দরের দখলে চলে গেল (১৫৫৫ শ্ত্রীঃ)। 

আফগানের নিজেদের মধ্য এই শক্রতা ও কলহ হুমায়ূনের সামনে হৃতরাজ্য পুনরাধিকার 
করার এক অভাবনীয় সুযোগ উপস্থিত করল এবং ১৫৫৪ সালের নভেম্বর মাসে সে ভারত 
আক্রমণের উদ্দেশ্যে কাবুল ত্যাগ করল। এর তিন মাস ধরে, ১৫৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 
হমায়ুন প্রায় বিনা বাধায় লাহোর দখল করে নিল। এর পর মোগল বাহিনী দিপালপুরে 
সিকন্দরের আফগান বাহিনীকে পরাস্ত করল এবং ক্রমে তারা জলম্ধর হয়ে সিরহিন্দ-এর 
দিকে অগ্রসর হতে লাগল। সিকন্দর শাহ্‌ তখন ৩০,০০০ অশ্বারোহীর এক বাহিনী নিয়ে, 
লুধিয়ানার কাছে মাছিয়ারায়, হুমায়ূনের মোগল বাহিনীকে বাধা দিল। কিন্তু এই যুদ্ধেও সিকন্দরের 
পরাজয় হল। মোগল বাহিনী এর পর সিরহিন্দ দখল করল। সেই সময়ে সিকন্দর ৮০,০০০ 
অশ্বারোহীর এক বিশালবাহিনী নিয়ে শিরহিন্দে অবস্থানরত মোগল বাহিনীকে আক্রম করল। 
কিন্ত জুন মাসের ২২ তারিখে (১৫৫৫ ঘীঃ) তুমুল যুদ্ধে সিকন্দর আবার পরাজিত হল এবং 
শিবালিক পাহাড়ে পালিয়ে তাকে আত্মরক্ষা করতে হল। বিজয়ী মোগল বাহিনী তখন দিল্লীর 
দিকে অগ্রসর হল এবং প্রায় বিনা বাধায় দিল্লী দখল করে নিল। ইতিমধ্যে সিকন্দর আবার 
মোগল শাসনকর্তাকে হারিয়ে পাঞ্জাব দখল করার চেষ্টা করল, কিন্তু তা ব্যর্থ হল। 

এই চরম দুর্দিনের দিনে সুলতান আদিল শাহ্‌ হিমুকে প্রধানমন্ত্রী বা উজীব নিযুক্ত করে 
এবং বলতে গেলে প্রশাসনিক, সামরিক, আর্থিক ইত্যাদি সমস্ত দায়-দায়িত্বই তার হাতে তুলে 
দেয়। এই নিয়োগ সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন প্রথমতঃ, এই গুরুদায়িত্ব পালন 
ব্রার মত উপযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে আদিল শাহ হিমুকেই বেছে নিয়েছিল এবং তা থেকে এটাই 
প্রমাণ হয় যে, হিমুর সমকক্ষ বা তার থেকে অধিক যোগ্য ও অধিক বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি 
আধিপ শাহের দরবারে আর কেউ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ হিমু এক জন বিধর্মী, হিন্দু কাফের 
হওয়া সত্ত্বেও, আদিল শাহ তাকেই বেছে নিয়েছিল। তা থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, হিমুর 
যোগ্যতা ছিল সন্দেহাতীত ও সব রকম বিতর্কের উধ্রে। তৃতীয়তঃ এই নিযুক্তি নিয়ে আদিল 
শাহের দরবারের কোন আমির ওমরাহ কোন প্রতিবাদ করেছে, এমন কোন তথ্য নেই। তাই 
বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আমির ওমরাহদের বিচারেও হিমু যোগ্যতম বিবেচিত হয়েছিলেন। 
কিন্তু মুসলমান এঁতিহাসিকরা, বিশেষ করে মোগল এঁতিহাসিক আবুল ফজল ও বদায়ুনি 
যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই হিমুর চরিত্রে কালিমা লেপন করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এই 
সব এতিহাসিকদেরও হিমুর রণকৌশল, রণনৈপুণ্য, বুদ্ধিমত্তা, নিরভীকতা, বিশ্বস্ততা ও চারিত্রিক 
দৃঢ়তার প্রশংসা করতে হয়েছে। তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে হিমু কতখানি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন 
এবং কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন। 


২২০ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন|। 


উজীর পদে নিযুক্ত হবার পর আদিল শাহ্‌র ইচ্ছানুসারে হিমু প্রথমে বিদ্রোহী ইব্রাহীমকে 
দমন করতে অভিযান করেন। এবং তার এই শত্রুকে দু-বার পরাস্ত করেন, একবার কাল্পিতে 
এবং আরেকবার খানুয়ায়। ফলে ইব্রাহীমকে প্রাণ বাঁচাতে বায়ানা দুর্গে আত্মগোপন করতে 
হয়। হিমুর বাহিনী তখন বায়ানা দুর্গ অবরোধ করে। ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে হিমুর যুদ্ধ বর্ণনা 
করতে মুসলমান এঁতিহাসিক নিজামুদ্দিন আহম্মদ তার তাবাকৎ-ই-আকবরি তে লিখেছে, 
4১৫11110901 [110110১0116 1021000791১ ৮10 ৮4825 1106 ৮8517 55101) & 18156 21715 
2170 ৮/10) 500 ৮21-516111817105 2110 811111215, 80911751518 81701091071. 10617 
1711010169801750 1911)1,17615501%50 (0 0190096 01110121117) [191 21701195191760 
(01759901017). 4৯ 215811081015 001109/60, 11 ৮৮1110]) 11700 ৮৮85 ৬1000101015, 2110 
10910117190 101)15 900791219521198১ 1111)01) 00109৮590 8110 17591801399 9108, 
ড/101) 115 05516850 01 0116 17101711157 অর্থাৎ, “আদিল তখন উজীর হিমুকে, 
৫০০ হাতি ও গোলন্দাজ বাহিনী সহ এক বিশাল বাহিনী নিয়ে দিল্লীও আগ্রায় পাঠান। কাল্পিতে 
পৌঁছে হিমু স্থির করলেন যে, ইব্রাহীমকেই আগে ব্যবস্থা করবেন এবং তাই অতি দ্রুত তার 
দিকে চললেন। এরপর তুমুল যুদ্ধ হল এবং সেই যুদ্ধে হিমুর জয় হল, এবং ইব্রাহীন বায়নায় 
তার বাবার কাছে পালালো। হিমু তাকে অনুসরণ করে বায়ানা আক্রমণ করলেন এবং তিন 
মাস ধরে বায়ানার দূর্গ অবরোধ করে রাখলেন ।” 

ওই একই ঘটনা বর্ণনা সকরতে আব্দুল কাদেরবদায়ুনি তার তারিখ-ই-বদায়ুনি তে লিখছে, 
41101811117 0078, এতো হা) 01157190955001 800101 81 7119115/25 090 (0 13952119, 
৮/)101 19 ৪ 90001150014 17 & 0011071911011)6 19095161010. 1171 17017160191615 17৬95150 
1, 8010 9101070191169 ৮/916 0609119 ০০০1791০90০6/9617 076 ০010651701176, 1091195. 
7105 000৮485৮611 90110101190 ৮/110) 60015 2110 8110106110101017--17110100 117565190 
01০ 001 001 0159 1001101)3 2100 092519150 (119 9/17019 00811001711) 01/9 
105181090011)000.,৪ কিন্তু সেই সময় বাংলার বিদ্রোহী শাসনকর্তা মহম্মদ শাহ কাল্পির দিকে 
অগ্রসর হতে থাকে। সুলতান আদিল শাহও তখন কাল্সিতে অবস্থান করছিল এবং মহম্মদ শাহ্‌ 
কাঙ্গির দিকে এগিয়ে আসছে শুনে ভীত আদিল তৎক্ষণঅৎ হিমুকে কাল্সিতে আসার হুকুম 
দেয়। ফলে হিমুকে বানায়া দুর্গোর অবরোধ তুলে কাঙ্সিতে ফিরে আসতে হয়। 

এরপর পর হিমু বিদ্রোহী মহম্মদ শাহর বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। কাল্পি থেকে ২০ মাইল 
দূরে ছাপ্রারঘাট্রা নামক স্থানে দু পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মহম্মদ শাহ্‌ পরাজিত হয়। 
ফলে বাংলা আবার আদিল শাহর দখলে আসে । আদিল শাহ তখন শাহ্বাজ খাঁকে বাংলার 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করে নিজে চুনার দুর্গের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। 

ইতিমধ্যে ১৫৫৬ সালের ২৬শে জানুয়ারী হুমায়ুনের মৃত্যু হয়। ফলে বালক আকবর 
সিংহাসনে বসে । এই সময় হিমু দিল্লীর আক্রমণ করার জন্য সুলতান আদিল শাহর অনুমতি 
প্রার্থনা করে। আহম্মদ ইয়াদগারের বর্ণনা অনুসারে হিমু আদিল শাহকে বলেন, “01078, 


|| ভারতমাতার বীর সম্তান সম্রাট বিক্রমাদিত্য হেমরাজ।। ২২১ 


(19589 15 (115: 176 (/১1921) 15170৮/ & ০1110 01151) 5815 010১ ৮4110 1195 109 
1115 90151, 2110 11761510181 থা) 151701551 [0111% 95090115119. [15 983৬ (0 
1001 11) ও 91781] [019100.77- 4011 91191) 01156 00175091196 0017) 1115 510০201) 
8110 10161098160 & 0০৬61] 01০6. 116 5101 7000 1015011161] 2110 (৬/6101% ৬/1- 
91610181715 ৮1071711700); ৬110 ৬/610(10810]) 09 17210] 00 08110179 _ অর্থাৎ, 
“হে সুলতান, বিষয়টা হল, আকবর এখন দশ বছরের একটি বালক মাত্র, এবং সদ্য সে তার 
পিতাকে হারিয়েছে। উপরস্ত মোগল বাহিনীও (এত অল্প সময়ের মধ্যে) স্থির হয়ে বসার 
সুযোগ পায়নি। একটা চারা গাছকে তুলে ফেলা খুবই সহজ কাজ।” তার এই সব কথা বার্তায় 
অদিল শাহ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল এবং শক্তিশালী এক বাহিনী প্রস্তুত করতে শুরু করলো। 
সুলতান হিমুকে ৭০০০ অশ্বারোহী ও ২০টি যুদ্ধনিপুণ হাতি দিল এবং হিমু তা নিয়ে দৃঢ়তার 
সঙ্গে গোয়ালিয়রের দিকে অগ্রসর হলেন।” | 

গোয়ালিয়র থেকে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে হিমু আগ্রার দিকে অগ্রসর হলেন, আর 
আদিল শাহ্‌ সমস্ত দায়িত্ব তার হাতে তুলে দিয়ে চুনার দুর্গে আশ্রয় নিল। আশ্রার মোগল 
শাসনকর্তা ইঙ্কান্দার খা উজবেগ হিমুকে বাধা না দিয়ে ভয়ে আগ্রা থেকে পালিয়ে দিল্লীতে 
আশ্রয় নিল। ফলে প্রায় বিনা বাধায় আগ্রা হিমুর দখলে এসে গেল। এর পর হিমু বীরদর্পে 
দিল্লীর দিকে অগ্রসর হলেন। 

হিমু দিল্লী আক্রমণ করলে দিল্লীর মোগল শাসনকর্তা আলিকুলি খার সঙ্গে তীর যুদ্ধ হয়। 
এই যুদ্ধ বর্ণনা করতে গিয়ে আহম্মদ ইয়াদগার তার তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফগানা-য় 
লিখেছে, “৬/1৩0 [71170] 58৬% 01791 016 1101811815 ৬৩19 1) ৪০০৫ 5011 800 (179 
/081775 01516211511605 109 20817090 ৬/100 1715 ০0৬1 01৬19101) 8170 10190 
01001]. 1176 (%0811815) ৮/216 0108016 10 18119, 870 45 (1165 ৮/91৩ 0019119 
€15109190, 016% (0০91. 109 10151). 17100 1000151090 (079175 200 9121081105150 1781), 
১) 11001) 01010091 0971৬101)59] থাা9 0911 11100 171177075 1781705 01086 1 85 
11111551116 (0 (815 21) 8০০০1) 01 16-160 91101091019 2170 1000 1)01565 07 
/5191) 11৩৩৫ 2100 2) 1011091056 00817101501 0101091 817 %8100810159+?10 

অর্থাৎ, “হিমু যখন দেখতে পেলেন যে, মোগল সৈন্যরা উৎসাহের সঙ্গে লড়ছে, কিন্তু 

আফগান সৈন্যরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছে, তকন তিনি তার অধীনে যেই সৈন্যরা ছিল তাদের 
মাঠাখে। অগ্রসর হলেন এবং মোগল বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হবার ফলে তাদের পক্ষে 
,ণতাপদা হওয়া আর সম্ভব হল না এবং তারা পালাতে শুরু করল। হিমু তাদের পিছে ধাওয়া 
পর্শাধেন এবং অনেককে হত্যা করলেন।..১৬০টি হাতি, ১০০টি আরবী ঘোড়া ও প্রচুর পরিমাণে 
ধনাদীণত সহ, মোগল বাহিনী থেকে এত লুঠের মালপাওয়া গেল যে, কারও পক্ষে তা গুণে 
দেখা অসস্ভব হয়ে পড়ল 1” 


২২২ ।| নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন || 


তারপর বিজরী হিমু সদর্পে দিল্লী নগরীতে প্রবেশ করলেন। দিল্লী অধিকার করে হিমু 
স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন এবং বিক্রমাদিত্য হেমরাজ (মতাস্তরে রাজা বিক্রমজিৎ) উপাধি 
গ্রহণ করে দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন। এই ঘটনা বর্ণনা করতে মুসলমান এঁতিহাসিক নিস্তামুদ্দিন 
আইম্মদ তার তারিখ-ই-আকবরিতে লিখেছে, “71770 1780 £58101% ৮8011050111 
801)61650117161165 ৪ [)511)1 8170 1180 (81001% €0 171015916 11)6 01015 ০01 [২918 
13110811]10,11 __অর্থাৎ, “দিল্লীতে কৃতকার্য হয়ে হিমু অসম্ভব দস্ত প্রকাশ করলেন এবং 
নিজে “রাজা বিক্রমজিৎ, উপাধি গ্রহণ করলেন।” 

১৫৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে হিমুর এই দিল্লী বিজয়কে বর্ণনা করতে এঁতিহাসিকআহম্মদ 
ইয়াদগার তার তারিখ-ই-সালাদিন-ই-আফগানায় লিখেছে, “[717016101০5৫ &%11115 
10101 (81 1911)1), 5010 21) 20০90811001 1115 50000655, (06911) 9/101) 1175 
500115 ০8000160 007) (1)6 71018109815, (0 4৯৫11 91181), ৮/110 ৬89 95059601151 
[01545650 ৮191) 116 19061%90 1....1719 8৬6 ৪2181705014] 2170 5111 1111))] 2 
01955 01 101000, 20011160 ৮101) 16915 2110 ৮/011550 ৮/111) 010 01176920+, 
__অর্থাৎ, “এই বিজয়ের ফলে হিমু খুবই আনন্দিত হলেন এবং যুদ্ধে পাওয়া লুঠের মাল 
সহ এই বিজয়ের একটা বিবরণ সুলতান আদিল শাহকে পাঠালেন। আদিল শাহও এই সংবাদে 
খুবই আহাদিত হল।...অদিল বিশাল এক আনন্দোৎসবের আয়োজন করল এবং মণিমুক্তা ও 
সোনার জরির কাজ করা এক বহুমূল্য পোষাক হিমুকে উপহার পাঠাল।” 

হিমুর দিল্লী বিজয় বর্ণনা করতে এঁতিহাসিক অহম্মদ ইয়াদগার লিখছে, “...)6 (171170) 
106160 1)91111, 181990 (1)6 11101061181 0211010% 0৮০1 1)10) 8170 01৫0190 ০01 (0 
05 90101111119 10116. 116 8001)01060 ৪ £০৮০17001(911)911))) 011715 0৮/ 8170 
010981) 076 10911)1 (91716015 8110 (116 170181190011116 [091691185 01170671015 
90100101) থা10 1) 01061 10 00175019 1176 11178, 1)6 5110 ৪০০০1) 0005 ৬1০01 
1) (17556 ৬/0105, 4০001912620 (119 10/81 (00170, 143 10016 (76 1৬61791 
2া0/,...08] 1 96০1 080 170017850115 501) ০0111081705 & 11010751005 10106 8170 
80৮2710175 85817511)91171,. -_ অর্থাৎ, “তিনি (হিমু) দিল্লী নগরীতে প্রবেশ করলেন, 
তার মাথায় উপরে শোভা পেল রাজকীয় ছত্র এবং তিনি নিজের নামাঙ্ছিত মুদ্রা ঢালাই করতে 
আদেশ দিলেন।তিনি দিল্লী ও আশেপাশের পরগণাগুলো নিজের অধীনে আনলেন এবং নিজের 
পছন্দমত এক ব্যক্তিকে (দিল্লীর) শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। অন্য দিকে, সুলতানের দুশ্চিন্তা দূর 
আপনার দাস মোগ্রল বাহিনীকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।... তবে আমি শুনতে পাচ্ছি যে, 
হুমায়ূনের ছেলে বিশাল এক বাহিনী নিয়ে দিল্লীর দিকে এগিয়ে আসছে।” 


|| ভারতমাতার বীর সম্তান সম্রাট বিক্রমাদিত্য হেমরাজ।| ২২৩ 


হিমুর ভাগ্য বিপর্যয় 

কিন্তু হিমুর এই বিজয় ছিল ক্ষণস্থায়ী । ভাগ্যদেবীর প্রসন্নতা তিনি লাভ করতে পারেননি। 
তাইমাত্র ১০ মাস তিনি দিল্লীর স্বাধীন হিন্দু রাজা হিসেবে সিংহাসনে বসতে পেরেছিলেন। 
ইতিমধ্যে দিল্লীর পতনের সংবাদ বৈরাম খাঁর কাছে পৌঁছুলে সে তা পুনর্দখলের জন্য প্রস্তুতি 
শুরু করে দিল এবং অনতিবিলম্বে ২৬,০০০ অশ্বারোহীর এক বিশালবাহিনী নিয়ে সে দিল্লীর 
দিকে অগ্রসর হতে থাকল। এই ঘটনা বর্ণনা করতে আহম্মদ ইয়াদগার লিখছে, *...৩৮/5 
€)1 10109 09681 01 0106 010165 810 01 009 91111 8170 01851 01 00০ 11701 
(111110) 15801790 11)6 11911-00171001760 ৪110 6%:81650 [11110 (4১11981). 175 
1000101790 ৮10110117810116, ৮/10) 3811থ]াা 16170150100 006 16178110611 01 076 
1)601)195....11)6 115850115 ৮5&5 01091760 810 ৪০1 ৫150101160...11)95 (101 
।018101050 (0৮2105 10011)1. 17217 0725 2115৫ 1178175355215 2. 09173019 ৮/৫3 
(10017 0106 &শা?9, ৮/1)101) ৮185 00110 10 ০0115191010 26,000 11015910217...7714 
-অর্থাৎ্, “যথা সময়ে মোগল সেনা-প্রধানদের পরাজয় এবং কাফের হিমুর বিক্রম ও 
র্ণনৈপুণ্যের সংবাদ অতীব ভাগ্যশালী ও মহিমান্বিত যুবরাজ আকবর)-এর কাছে পৌঁছালো। 
£স বৈরাম খাঁ ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে করে যাত্রা শুরু করল এবং কোখাও না থেমে 
অগ্রসর হতে লাগল। রাজকোষ মুক্ত করে সকলের মধ্যে সোনা বিলি করা হল। ...দিল্লীর 
পথে থানেশ্বরে পৌঁছালে বাহিনীর গণনা করা হল এবং তাতে দেখা গেল যে প্রায় ২৬,০০০ 
'অশ্বারোহী রয়েছে।” 

এদিকে হিমুও সেই আসন্ন শক্তি পরীক্ষার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করলেন। 
িমুর এই সৈন্যসজ্জা বর্ণনা করতে নিজামুদ্দিন আহম্মত তার তারিখ-ই-আকবরিতে লিখেছে, 
11৩ (01100) 780 £81005160 004৩1 115 ০011118110 ৪ 10718110 001706 2110 1180 
| 11৩11 1100110750 ৬/৪1-615]01)0111. ড/101) 009561791785051150 (01715611176 [1100051181 
(1৬1111011) থা19.5 __ অর্থাৎ “হিমুও তার অধীনে ১৫০০ যুদ্ধ-নিপুণ হাতি সহ বিশাল 
ণ শ116) প্রস্তুত করলেন। এবং সেই বাহিনী নিয়ে তড়িৎগতিতে তিনি মোগল বাহিনীকে 
৭1৩০৩ +৩ অগ্রসর হলেন।” নিজামুদ্দিন আহম্মদের বর্ণনা অনুসারে হিমু তার বাহিনীর 
৭ সৈনাণে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য আগে পাঠান। কিন্তু অনুরূপ একটি অগ্রবর্তী 
'মগণ গাধিনীর কাছে পরাজিত হয়ে তারা ফিরে আসে। সেই মোগল বাহিনীর সেনাপতি 
'গা[গশুপ খা হিমুর আফগান বাহিনীর কামান ও গোলাবারুদ দখল করে নেয়। 

4:81, এই সব ঘটনায় অবদমিত না হয়ে বিক্রমাদিত্য হেমরাজ তার বিশাল বাহিনী 
1511 পুল গিএমে মোগল বাহিনীকে বাধা দিতে অশ্রসর হলেন। ১৫৫৬ সালের ৫ই নভেম্বর 
॥ঙ। "৫* ০? | [মুর বাহিনী প্রবল বিক্রমে মোগল বাহিনীর ওপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং শত্রুর 
শাম & ভান দিকের সৈন্য সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করে দিল। স্বয়ং হিমু তার ১৫০০ হাতি নিয়ে 
.মাগপণাহন। মধ্যভাগের ওপর ঝাপিয়ে পড়লেন এবং শক্র বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে ছত্রভঙ্গ 


২২৪ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


করে দিলেন। আবুল ফজলের বর্ণনা অনুসারে হিমু তার বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন 
এবং তিনি নিজে ৫০০ হাতি এবং ২০,০০০ আফগান ও রাজপুত অশ্বারোহী সহ মধ্যভাগে 
অবস্থান করছিলেন ।॥€ 

এইভাবে বিজয়লন্ষ্্ী যখন সম্পূর্ণভাবে হিমুর করায়ত্ব, তখন অকস্মাৎ একটা তীর এসে 
হিমুর চোখে বিদ্ধ হয়ে মস্তিকে ঢুকে গেল। নিজামুদ্দিন আহম্মদ তার তারিখ-ই অকবরিতে 
লিখছে, “71170 (0701. 2৮817090 ৮/10) 1715 616719170 8170 17806 50001) ৪ 
06197711119 ০118106 01 016 11101061191 270 080 016 16 51115 ৮425 91181017. 
1000 0167) 016%/ 01019 01065 8110 10120062171 29521010100) 0119 0917176, 
ড/10101) 425 01110610116 ০0111181)0 0611)91) 2:811810. .../%1 2170৬ 00161090006 
9৮6 01 11100) 8110 98176 ০011 86 016 08015911015 17580. ৬/1617 01105০ ৬170 
5516 08101116 00091 117) 98৬/ 115 ০0110111017, 01611 1121105 ৮4616 [9818126 
200 00755 01010. 1176 1011011981 01715 [00150160096] 8110 0010 11211% (010111610) 
(০ 791০০৫5”.17 __অর্থাৎ্, “হিমু তখন তার হাতিদের নিয়ে এমন একটা প্রচণ্ড আক্রমণ 
করলেন যে, মোগল বাহিনীর বাম দিক বিধ্বস্ত হয়ে গেল। হিমু তার বাহিনীকে সংগঠিত করে 
আবার মধ্যভাগে আক্রমণ করলেন, যার দায়িত্বে ছিল খানজামান।... এমন সময় একটা তীর 
এসে হিমুর চোখে বিদ্ধ হয়ে মাথার পিছন দিয়ে বেরিয়ে গেল। হিমুর সৈন্যরা যখন এই দৃশ্য 
দেখল, তখন তাদের হাত-পা অবশ হয়ে গেল এবং তারা পালাতে শুরু করল। মোগল 
সৈন্যরা তাদের ধাওয়া করে অনেককে হত্যা করল” 

হিমুর পরাজয়ের কারণ হিসাবে আহম্মদ ইয়াদগার একটি গল্প ফেঁদেছে, যার সত্যতা অত্যন্ত 
সন্দেহজনক, কারণ অন্য কোন মুসলমান এঁতিহাসিক এই গল্প পরিবেশন করেনি । ঈয়াদগারের 
বর্ণনা অনুসারে দিল্লী অধিকার করার আগে দিন হিমুপুরানো দিল্লীতে তীর শিবিরস্থাপন করেছিলেন। 
সেদিন তিনি সেখানকার কুতবুল হক নামক এক পীরের দরগা “কৃতুবুল আকতাব'-এ যান এবং 
মানত করেন যে, মোগল সৈন্যকে হারিয়ে দিল্লী দখল করতে পারলে তিনি মুসলমান হবেন।তাই 
আহম্মদ ইয়াদগার লিখছে, “116 €%০77176 10160601706 0) 8 011 ৮/11011116 (71770) 
606০060 81981010, 16 ৬/611010 1116 38170101060 11811501901) 06100109-01-/10099, 
ঢ151)181)7559 00১-1-78105 005 [0015-30-01 07615115101 (06151817), ...8110 
[0190176 0)61)6204 06217068001 016 8018715110075511010, ৬০৮০৫ 1) 11170 ৮4016 
06310116010 001700911)611)1, 1019 0)10116 911091101 ৮5616 01817109010 10110, ৪1৫ 
0)61৬11191009019 08010 119116116 ৮/0111019200116 81৬111511111917 01011191660) 
10 10611)1, 0110 10156 1116 16119101) 011101118110790-7718 

তাই আহম্মদ ইয়াদগারের বিশ্বাস যে, হিমু তার হিন্দু ধর্ম ত্যাগ না করার জন্য এবং ইসলাম 
গ্রহণ না করায় আল্লা তাকে যুদ্ধে পরাজিত করে মোগলদের বিজয়ী করেছেন । তাই সে লিখছে, 
“17941001210 (11517) 28৬5 0101) 01207915) ৮1010. 09011507117) 7051015 
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1)1179616 810 0101706050016 81101501012), 01 00158109109 19801611 [315]0001993; 
185, 115 6611 10615691050 016 141005001719105. 906 ৪0 18501)9 585, ৬1180106010 
569%8)__অর্থাৎ, হিমু মুসলমান তো হোলই না, উপরন্তু মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করল। 
কাজেই এরকম একজন ঘৃণিত কাফেরকে আল্লা যা তার উপযুক্ত তাই-ই দিয়েছেন। 

হিমুর পরাজয়ের ব্যাপারে ইয়াদগারের আরও বিশ্বাস যে, আগের দিন রাত্রেই বোঝা গিয়েছিল 
যে, হিমু পরাজিত হবেন। সেই রাতে একটি অশুভ স্বপ্নে হিমু দেখতে পান যে, প্রবল এক বন্যায় 
তিনিও তীর বাহিনী ভেসে যাচ্ছে এবং একটা মোগল সৈন্য তার গলায় শিকলের ফাঁস লাগিয়ে 
টানছে। পরের দিন একস্বপ্ন-বিশারদ নাকি হিমুকে বলে যে, বন্যা হল মোগল বাহিনী, যা তাকে 
ও তার বাহিনীকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আর লোহার শিকল হল রক্ত, যা আহত হিমুর শরীর 
থেকে প্রবাহিত হবে। উপরস্ত পরের দিন সকালে হিমু যখন যুদ্ধযাত্রার করেন, তখন তুমুল বৃষ্টি 
নামে এবং তার বাহিনীর সর্বাপেক্ষা বড় হাতিটি বজ্রপাতে মারা যায়। ইয়াদগারের মতে, এইসব 
যুদ্ধ যাত্রা করেন। তবে ইয়াদগার স্বীকার করে যে, হিমুর বাহিনীতে ৪০:০০০ অশ্বারোহী ছিল 
কিন্ত আকবরের মোগল বাহিনীতে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ২০১০০০11? 

কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, হিমুর বীরত্বের কাহিনী ও তার সৈন্য সমাবেশ এবং সংখ্যাধিক্য 
দেখে আকবরের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয় এবং ভীত আকবরের মনে সাহস.আনার জন্য 
বৈরাম খাঁ তাকে বলে, “11715 15 075 5011107067751 06 17115 15816313191]. 
11015 11100611785 100650 0176 11015 7/0161091 আনা), 2110 15 170%/ 19810075 
[79081801015 8891115 05. 1600 0০ %01 0950 1) 01015 0005111695, ৮%1]) 0186 
|।১21 8110 5001, 11100050915 00015, __ অর্থাৎ, “এখন থেকেই শুরু হল আপনার 
গ্াজত্বকাল।এই বিধর্মী কাফেরটা আমাদের মোগল বাহিনীকে মেরে তাড়িয়েছিল এবং আজকে 
'এামাদের বিরুদ্ধে তৈরি হচ্ছে। এই রণক্ষেত্রে আপনি যদি আপনার হাদয় ও আত্মাকে একমুখী 
৭.1 যথাসাধ্য আপনার কর্তব্য করেন, তা হলে এই হিন্দুস্থান আপনার হবে।” 

মহ হোক, ইয়াদগারের বর্ণনা অনুসারে নভেম্বর মাসে ৫ তারিখে (১৫৫৬ শ্বীঃ) সকালে 
মধ? এলে হিমু হাতির ওপরে হাওদায় চেপে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন, যাতে সৈন্যসমাবেশ 
ও খু পাঁরচালনা হতে সুবিধা হয়। 

(পৈর্গাম খাঁ যে সৈন্য সমাবেশ করল, তার বাম ও ডান দিকে থাকল চাঘতাই গোষ্ঠীর 
(মাল (সনারা। এছাড়া থাকল শাহ্‌ বাদাখ খী ও শাহ আবুল মালির অধীনে ৬০০০ সৈন্য। 
পিউ.। ৭] ডুঁচতে স্থাপন করা হল আকবর মির্জার তাবু এবং তার সুরক্ষার জন্য মোতায়েন 
ক্থ1 ল ৩০০ অস্বারোহী। 

আগেই গণা হয়েছে যে, মুসলমান এতিহাসিকরা যেখানেই সুযোগ পেয়েছে হিমুর চরিত্রে 
কালিমা পেপন করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এ সব এতিহাসিকের পক্ষেও হিমুর পরাক্রম ও 


শিল্রস(১) ১৫ 


২২৬ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।| 


রণনৈপুণ্টকে অবজ্ঞা করা সম্ভব হয়নি৷ তাই বাধ্য হয়ে ইয়াদগারকেও বলতে হয়েছে, “নাঃ 
ড/23 63059551165 81708991101) 2০০০1 01 1019 (10019 2110 616101)81715. 1715 
8৫0৮817০9৫১ 0008111 810 1001090011৩ 110011815, ৬170956 1)9205 19 11) 172219, 
110 ৬1996 01090 10৮/9৫ 11 501621)5. [16 01105 21 [150 ৮811011191150 1015 
10511212715) 00025 016 01111191109 01116 50817 01 71111094,0008175 0017010 
%/25 17010 09531011560 10199 ৫110191190, 1 01181106 (1121) 0% (15 090196 01 (19 
/৯117151)05 থা) ৪00 50010171100 11) 1116 00191)920. 175 (0101015 91017017015 
01157 00 (816 01) 61610108170 0111)6 9610 0 080016. ৬/151) (179 45100179175 
587 01181 0)6 81010179119 1511580115, 11800911656 00151711011 ৮425 11078) 001 
0 8100170901)1115 1011) 0) 58৬/ 110৬/ (1) 17205150000, 8110 89110102176 15 
9৮97 0616৫ ঠি0ো। 19108169, 116 505(81060 & ০0111919 096817.+ __অর্থাঁৎ 
“হিমু তার সেনা ও হাতির ব্যাপারে ছিল অত্যন্ত দাস্তিক। সে এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করল এবং 
মোগলদের হাটিয়া দিল। মোগলদের কাটা মাথার স্তুপ তৈরি হল এবং তাদের রক্ত নদীর মত 
প্রবাহিত হল। এইভাবে যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে হিমু মোগল বাহিনীকে পরাজিত করল। কিন্ত 
আকবরের সৌভাগ্যের নক্ষত্র উজ্জ্বল থাকুক, এটাই তার নিয়তি ছিল এবং সেই কারণে 
সর্বশক্তিমান আল্লা)-র ইচ্ছায় একটা তীর এসে হিমুর কপালে লাগল। সে তখন তার 
মাহুতকে বলল তার হাতিটাকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে যেতে। যখন আকগান সৈন্যরা 
দেখল যে হাতিটা পিছিয়ে যাচ্ছে, তারা ভাবল, হিমু বুঝি ঘুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করছেন। 
তখন তারা কাছে যেয়ে প্রকৃত ঘটনা জানতে পারল এবং যেহেতু বিশ্বাসঘাতকতার কোন 
পুরস্কার নেই, তাই তাদের পরাজয় হল।” | 

এই একই ঘটনা বর্ণনা করতে এঁতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ লিখছেন, “073০৬০719৩7 
5১177111010 50100০20060 11) 11010৮%111010011) (1০111611170 (106 16 ৮11159 011015 
01000176100 11100 00110151017, 2170 50018])( (0 71816 1115 ৬1০6017/ 06০1316 0৮ 
0111051105 211 1015 20001721041 51910118100” 00 0981 07 016 9011006 01 0116 
০1711%, ০0101911060 09 11/017 2781091), 01009015176 ৮7001101786 ৮$011 ৮ 
(0101০ 8001061)1011801)6 525 5(1001011 (106 656 0% হা) 210৮ ৮/11101) [)161050 
1115 01811. 2100 15108160101) 101000105010705.”” -_অর্থাৎ সেই নভেম্বর মাসের ৫ 
তারিখে, হিমু তার শত্রুর দক্ষিণ ও বাম পাশের সৈন্য সমাবেশকে বিধ্বস্ত করেন, এবং তার 
পর্বতসমান হাতিদের সাহায্যে খানজামানের অধীন শত্রুর মধ্যভাগ বিধ্বস্ত করে বিজয় নিশ্চিত 
করতে উদ্যত হন। সম্ভবত তারই জয় হত, যদি না একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায় একটা তীর এসে 
তার চোখ বিদ্ধ করে মস্তিষ্কে ঢুকে গিয়ে তাকে অজ্ঞান করে না দিত।”ভিনসেন্ট স্মিথের বিচারে 
হিমুর বিজয় অবশ্যস্তাবী ছিল কারণ, মোগলদের তুলনায় তার বাহিনী ছিল সংখ্যার অনেক 
বেশি। তাই তিনি লিখছেন, “[71)11, ৮/11096 2719 ৮/85 হি" 501001101 1 170700015...121) 
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এপং বৈরাম খা জ্ঞানহীন হিমুর দেহটাকে আকবরের সামনে উপস্থিত করল। এই ঘটনা বর্ণনা 
শ'তে আহম্মদ ইয়াদগার লিখছে, “321থা। 7011010...5805601111001 100 05909101 7ি0গা। 
111৩ 61900109170, 861 ৮11710]) 176 0০001701015 1781105, 8110 (0০010 10111 106016 (116 
$ 60115 8170 00100010806 1111106, 110 5810, “/১5 0115 19 ০01 0191 571009535, 191 
$(11 11101109555 0৮৮7 80805017817 510116 11015 1011001 ৮/10]) 0102 5৮010.” 
1110 1106, 8০০01010615, 50000101717) 2110 01৮105011517580 1011 1119 01101521) 
10). -_অর্থাৎ, “বৈরমা খাঁ হিমুকে হাতি থেকে নামাল এবং তাঁর হাত বেঁধে ফেলল 
&ণং তাকে তরুণ যুবরাজ (আকবর)-এর সামনে উপস্থিত করল এবং বলল, “যেহেতু এটা 
'গামাদের প্রথম সাফল্য, সেই হেতু আপনার মহান হাত তলোয়ার দিয়ে একে আঘাত করুক। 
৩1? কথামত যুবরাজ (আকবর) তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে তার মাথা তার অপবিত্র দেহ 
.এক আলাদা করে দিল।” 

এই ঘটনা বর্ণনা করতে নিজামুদ্দিন আহম্মদ তার তাবাকৎ-ই-আকবরিতে লিখছে, “911 
1২011 1170105.-070৬6 076 9190191765, 810176 ৮/101) 95০11 0110615 ৮/11917 1180 
1001) ০8100015010 012 9105 9 009 10199611069 01119 111109101. 13811থ]) 11101) 
1২110111181] 01017 00 [71 10 46210) ৮410) 0015 0৬11 10810, _অর্থাৎ, 
"এ হকুলি খাঁ, অন্য অনেক বন্দীর সঙ্গে হাতিটাকে সম্রাটের সামনে উপস্থিত করল। তারপর 
(শাম খা খানখানান নিজের হাতে হিমুকে হত্যা করল।” বদায়ুনি, আবুল ফজল এবং ফৈজি-র 
॥.৩ও বৈরাম খাঁই হিমুকে হত্যা করে। এ ব্যাপারে বদায়ুনি লিখছে, “1381? [1থ1) 5810, 
"11015 15 0101 [91 ৮৮2৫ (611924)১ 10106 ৮001 9৮010 01118151170061, (0111 ৮/11| 
1) 71 11101100119003 06807. /১1198119101160. 4171615170৮ 10 90191 (1121) & ৫69 
10101), 1104 ০81) 50010 10171? 1116 1790 501756 21 5091007) 1 ৮০1৫ 0% 17 
90101. 11017 1 079 10165561706 01 11001) 211, 01161112115 016 ৮/217107 01 0076 
11111. 0111 10117 00৮৮1 51011 1115 55010. 17107007517620 ৮125 59111 (0 790001, 2170 
|।।%11(91১ (0) 1)01101, 10 0৪ ৪/190990 ০৬৩11) 88059,” , __অর্থাৎ্, “বৈরাম খাঁ বলল, 
“থা7 পণ প্রথম যুদ্ধ, তাই এই কাফেরের ওপর আপনার তরবারি প্রয়োগ করুন।” জবাবে 
'ফণণণ 1৭," এ তো অগেই মরে আছে, একে কি করে আঘাত করব? যদি এর শক্তি ও জ্ঞান 
এগাঙ এ. |4শ১য়ই আমি আঘাত করতাম।” তার পর উপস্থিত সকলের সামনে, ইসলামের 
(| ((ণণ1ম) খা হিমুকে কেটে দুখান করল। হিমুর মাথা কাবুলে এবং দেহটা (দিল্লী) শহরের 
ধা),ণ, গুলা, রাখার জন্য দিল্লী পাঠিয়ে দেওয়া হল।” 

'ঠ'$811মণ, ভিনসেন্ট স্মিথ কিন্তু, আকবর নিজের হাতে হিমুকে হত্যা করেছে, সেই 
ম৬ট 216৭ গাএন। তাই তিনি লিখছেন, “81111 711917 0651760 11921 100 6801) 
(6 11115 1)1 €)100/1, 07 91850101016 1109051,1১% 0991)1176 1015 5৮/010 017 0119 
$11)11৬৩. 1100 1)6৮1180018115 00955 1015 51210121) 81) 91101617110] 01 0116 
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15010 ৮4111) 1715 50117116217 11709 10550217051 ৪150 [7)1001550 01911 90109 11700 079 
0155011)8 ০017096. 1191011+5 1)520 ৮/85 59110 10 780111000০2 6800999৫১ &1701115 
011 5/85 210৩5 ৪0106 06010 8815 01109111,5 অর্থাৎ, “বৈরাম খা-র ইচ্ছা 
হল, এই কাফেরটাকে নিজ হাতে হ্যা করে আকবর “গাজী” বা “কাফের হত্যাকারী” খেতাব 
লাভ করুক। বালক (আকবর) স্বভাবতই তার অভিভাবকের ইচ্ছাকে মান্যতা দিল এবং 
দুদিকে ধারওয়ালা তরবারি দিয়ে হিমুর গর্দানে আঘাত করল। উপস্থিত অন্য সকলেও তাদের 
নিজ নিজ তরবারি হিমুর রক্তাক্ত শবদেহ প্রবেশ করিয়ে দিল। হিমুর মাথা সকলকে দেখাবার 
জন্য কাবুলে পাঠানো হল এবং ধড়টা দিল্লী নগরীর ৮০০৮৪ 
রাখার জন্য দিল্লীতে পাঠানো হল।” 

ভিমসেন্ট স্মিথ শুধু একটু বলেই ক্ষান্ত থাকে নি। তিনি এটা স্বীকার করছেন যে, কোমন 
হৃদয় আকবর নিজের হাতে হিমুকে হত্যা করেনি, এসব বানানো গল্প মাত্র। তাই তিনি লিখছেন 
“/১10087 & 0০0% 01 00010591), ০4101101 091003015 012760 001 ০0111011175 ৬/1 
016 1050709010105 0113917) 0011911----0106 070191 900, (118 1188108171010: 
56110171017 01011/1111170595 10 90115 ৪1161001539 [011501)91211590/ 11811 059৫ 
০0111991150 1811) (0 190096 10 096৮ 1019 £.1210191)79 1190010110119, 999179 10 0৫ 
0191915 171৬5100101) 010000161% 186151915, 81015 01095901011 ০1981908197) 
01 /১101060 %20591 8170 0119 1)01001) ৮101) ৬৫) ৫০1 1310990169১ 89 ৮/০11 25 (৫ 
175 01968111055 0110৩ ০৪5০.৮24 __অর্থাৎ 2 পে রে 
করার জন্য ১৪ বছরের বালক আকবরকে দোষ দেওয়া যায় না। .. রবতীকালে 
সরকারী গল্প, যা বলছে যে, মৃতশ্রায় ও অসার বন্দী (হিমু) বরাতে 
আকবরের বিবেকে বাধল এবং সেই কারণে সে তার অভিভাবক বৈরাম খাঁর নির্দেশ প 
মনে হয়, যাআহম্মদ ইয়াদ্বারের এবং ওলন্দাজ লেখক ভ্যান ডার ক্রক-এর অকপট স্বীকারোর্ি 
ও সম্তাব্যতার পরিপন্থী।” 

এইভাবে এক করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে শেষ হল ভারতমাতার এক মহান সন্ত 
জীবন। কাহিনী এখানেই থেমে থাকল না। মোগল বাহিনীর সৈন্যরা আফগান সেনাদের ত 
করে অসংখ্য সৈন্যকে হত্যা করল। নিহত কাটা মাথা দিয়ে একটা স্তম্ভ মিনার) বানানো হল| 
বিজয়ী আকবর মহা ধূমধামের সঙ্গে দিল্লীতে প্রবেশ করল। সেই সঙ্গে সঙ্গে আগ্রাও 
দখলে এল। আকবরের রাজত্বের প্রথম বছর এক ভয়ংকর আকাল দেখা দিল। দিল্লীতে সে 
আকাল সব থেকে ভয়ংকর আকার ধারণ করল এবং মানুষে মানুষে খেতে শুরু করল |5 | 

ইতিমধ্যে আকবরের কাছে খবর পৌঁছালো যে, আলোয়ারের শাসনকর্তা হাজি খাঁ বি 
করার আয়োজন করছে। হাজি খাঁ ছিল শেরশাহর এক জন বিশ্বস্ত সেনাপতি । আরও খবর 
এলো যে, ওই আলোয়ারেই হিমুর বাবা, হিমুর স্ত্রী বা হিমুর পরিবার বসবাস করছে এবং 
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দের বিষয় সম্পত্তির পরিমাণও নেহাৎ কম নয়। এই খবর শোনার পর আকবর 
এাসির-উল-মুলক (বা পির মহম্মদ শারওয়ানি)-এর অধীনে একটি বাহিনীকে পাঠালো হাজি 
খাকে দমন করার জন্য। কিন্তু মোগল বাহিনী আলোয়ারে পৌঁছুবার আগেই হাজি খাঁ ভয়ের 
.ঠটে আলোয়ার ছেড়ে পালালো । এই ভাবে আলোয়ার সহ সমশ্র মেওয়াট তালুক আকবরের 
'অমীনে চলে এলো । এরপর রাজকীয় মোগল বাহিনী দেওয়াতি-মাজারি নামে একটি শক্তিশালী 
শঞ এলাকার দিকে অগ্রসর হল। পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করতে আবুল ফজল তার আকবর 
খামা (তি লিখছে, 10০7 195152170 2110 18010116 00119/6৫, 1710105 91170 
৮4191701501) 81159, 8170 010081)1 0০0016 8511-01-11 ৬10 016৫ 10 ০01০1 
10111160010 ঠি1015000006 01 [0911 3810. 41501618100 6815 11795 01911100750 
€0601 1011 0119 ৮545 0111 0৬৮) 191181011) 100৬ ০081 ] 1000৮ 001798105 177/ 981111? 
উ।)।111, 11100801681 0109801 977006 90011611210) 5/11)0101 01509151210116 
1)” 1৬19010179 111 19170101790 06806501719 00199501017 ৪5 001119910 0011 88৬5 
11110) ৪11 81735/01 %/10) 006 (00805 0101) 5৮/০010.755 __অর্থাৎ, “প্রবল বাধার মধ্য 
দিয়ে তুমুল যুদ্ধ হল, হিমুর বাবাকে জীব্ত ধরে এনে নাসির-উল-মুলক-এর সামনে উপস্থিত 
বা হল। নাসির-উল-মুলক তাঁকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলে, কিন্তু বৃদ্ধ বলেন, “বিগত ৮০ 
বছর ধরে আমি আমার আপন ধর্মানুসারেই ঈশ্বরের পুজা করে এসেছি, সেই ধর্মকেকি করে 
ত্যাগ করবো? কিছু না জেনে, শুধু প্রাণের ভয়ে,কি করে আমি তোমার ধর্ম গ্রহণ করবো?” 
'শীলানা পীর মহম্মদ এমন ভাব দেখালো যে, বৃদ্ধের প্রশ্ন তার কানেই যায়নি এবং তলোয়ারের 
ধলা দিয়ে সে তাঁর প্রশ্নের জবাব দিল।” 

উপরিউক্ত ঘটনার ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে এতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 
মহাশয় লিখছেন, “99০1) ৮485 (0) 17019 917৫ 01019 টিা11% 01 71170, এ ৮০৪ 
1111001৮110 ৬/85 700]া] 10) 19010016 11, 00101809115 ৮29 (0 016 0110119 ০0 
10111 1)% 01001 51066180111 2170 [01111215 910111-8 00171006 909106 11) (116 
11416 01117019 ৫01117£ 006 105]170 10015, (000010017980515, [1170019 1019(01% 
1018 1)0০1) ৮5110061) 8110050 541)011 0% 1015 617611195 ৮/1)0 01980901017) 17051. 
8101, 180 1101) 0011781030196 (01715 £16201655, (1১6% 1106 121701511601)15 11211 
৬/() 01011001105 00101. 1015 0106 00 165005011865 1116 1001)019 210 01৬5 & 
(89045611101 0110116 116ি 0117917101121)015,19211% ও 5768017910 ৮/11099 0198179 
1001 8৩1019%০110105 108 0901) 1018010617 1)% 1015 ০00102/7)01.7/2) __অর্থাণ, 
এই হুল হিমু ও তার পরিবারের অস্তিম পরিণতি, সেই মহান হিন্দু বীর অত্যন্ত নগণ্য এক 
পরিবারে জম্মগ্রহণ করেও শুধু কর্মক্ষমতা ও সামরিক নৈপুণ্যের দ্বারা দিল্লীর সিংহাসনে 
বসেছিলেন। ভারতীয় ইতিহাসের মুসলমান শাসনের সময়কার এটা এক অতীব বিস্ময়কর 
ঘটনা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, যে সমস্ত ব্যক্তিরা হিমুর ইতিহাস 
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হিমুর মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি ন্যায্য বিচার তো করেইনি, বরং অনেক জঘন্য কাজকর্মের জন্য 
তাকে দায়ী করে তীর চরিত্রে কালিমা লেপন করেছে। তাই সময় এসেছে হেমচন্দ্রের মত এক 
বিশাল ব্যক্তিত্ব ও হিন্দুবীরের কাজের পুনরমল্যায়ণ করা। সেই মহান বীরের স্বপ্ন ও সাফল্যকে 
শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা, যীকে আজ তার দেশবাসীরা ভুলে গিয়েছে।” 

বেশির ভাগ মুসলমান এঁতিহাসিক হিমুকে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দেবার চেষ্টা করেছে। 
কারণ হিমু আগ্রা ও দিল্লী অধিকার করার পর তার মনিব আদিল শাহ্‌-কে অবজ্ঞা করে নিজেকে 
স্বাধীন রাজা হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন । কিন্তু শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এই ব্যাপারে লিখছেন, 
“০ 0706 (009 ০81) 792501781% ০1811) (9 1070৬/ 0116 11001101165 11 [11100079 
1701170. 13018110015 151500101 ৮111 9100৬ 091 00)6716 ৬8911011011) 011158501791016 
06171001721 11) 019 89101790107 011711701. 0 0001001991501191 91701010101) [01959 
৪ 87680108115 9০110851101 09 81608600৬/0175 00 01011 01181 116 ৮485 8150 
10501760 0% 012 1068 01 00017011162 11111001181. 11019 15 9110001150 09 1715 
85501190107 (0 0016 (1016 ০01 ৬1108178018-2 __অর্থাৎ, “আজ কারও পক্ষেই এটা 
নিশ্চয়ই বলা সম্ভব নয় যে, হিমু তখন মনে মনে কি ভাবছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সামান্য 
মনোনিবেশ করলেই দেখা যাবে যে, হিমুর কাজের পিছনে কোন অযৌক্তিক বা অনৈতিক 
উদ্দেশ্য ছিল না। তার কাজের পিছনে ব্যক্তিগত উচ্চাশা অবশ্যই ছিল, তবে এটাও ভাবা 
অন্যায় হবে যে, এর পিছনে হিন্দু রাজবংশে পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রেরণা ছিল না। এই প্রেরণার 
দ্বারা চালিত হবার ফলেই তিনি বিক্রমাদিত্য পদবী গ্রহণ করেছিলেন।” 

তাই সব থেকে লজ্জার বা সব থেকে দুঃখের ব্যাপার হল, যেই হিন্দু রাজবংশ প্রতিষ্ঠার 
জন্য হিমু প্রাণ দিলেন, আজ সেই হিন্দু এতিহাসিকরাই তার চরিত্রে কালিমা লেপন করছে। 
সেই হিন্দু এতিহাসিকরহ তাকে খলনায়ক বানিয়ে আক্রমণকারী দস্যুকে মহান বানাচ্ছে। যেই 
হিন্দু জাতির স্বাধীনতার জন্য তিনি প্রাণ দিলেন, সেই হিন্দু জাতিই অবজ্ঞা ও অবহেলার মধ্য 
দিয়ে ভারতমাতার সেই মহান সম্তানকে ভুলে গিয়েছে। 


€1) ছি. 0. 1811071021,1176 17150012110 001110165 0101011101017 0০011৩, 13178181198 ৬1৫১৪ 
9195017 (8। 12 ৬০015), ৬1], 97; (2) ২. ০-1৮2] 0020, 1010, 3179180198 1098 318৬থ], ৬1197, 
(3) 177. ৮. 12111012070 1. 1)0৮501, 1815101 01 11)014) /১511010 0% [15 0৮1) 11150011875, 1,0৬1 
[2106 10800115801005, [06111 (118 ৬০13) ৬ 48; (4) 17. 1৮. 51110 10 ]. [)0৮/500, 1010, ৬, 48; (5) 
1010, 50: 06)1010, ৮. 515 (7)1014, ৬. 244; (8) 1210. ৬. 490, 09) 101, ৬. 59; (10)1610, ৬. 61; 
011) 101৫, ৬, 252 012) 1010, ঘ. 60; 013)110, ৮, 61-62; (14) ঢা. ৩. 21110€804 0.100%/501, 
191৫, ৬. 62) (15) 101৫, ৬. 252, (16) 1010, ৬. 2527 (17) 1510, %. 252-535 (18) 161, ৬. 63: (19) 
1010, ৬. 64; (20) 101, %, 65: (21) ৬.১, 90104102016 01580110501, 0007 01819100017 
7655, 38: (22) 101, %. 66; (23) 1010, ৬. 253; (24) ৬.4. 97110, 1010, 39 (25)101, ৬. 21026) 
চু. 0, 1%8]00702 191, 319180192 ৬1৫58 8198994৮115 1017 (25) হি 0 ৬জআাএত 1010, 
73178190158 ৬108 1319৬21, ৬1], 100. 


তাজমহলের প্রকৃত বয়স ৮৪৮ বছর 


«কটা জাতি গোলামী করতে করতে গোলামীর কোন্স্তরে নামতে পারে তাজমহালের৩৫০ 
ণছ? পূর্তি উৎসব পালনের আয়োজন তার এক জ্বলস্ত দৃষ্টাত্ত। সকলেরই স্মরণ আছে যে, 
বগকাতার ৩০০ বছর পৃর্তি ও প্রতিবছর তার জন্মদিন পালন করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট 
সরকার উঠে পড়ে লেগেছিল। তার মুলে ছিল এই সিদ্ধান্ত ষে, জব চার্নক নামে সাদা চামড়ার 
এক সাহেব এই নগরীর প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যস্ত আদালতের পদক্ষেপ এবং একটি 
বিশেষজ্ঞ কমিটির সম্মতির ফলে কলকাতা সেই চরম অপমানের হাত থেকে রেহাই পায়।আজ 
এই গোলামের দল উঠে পড়ে লেগেছে তাজমহল নামক সৌধকে কলঙ্কিত করার জন্য। 

সকলেরই জানা আছে যে, বাদশা আকবর তার সভাসদ আবুল ফজলকে দিয়ে তার 
'আব্দুল হামিদ লাহোরীকে দিয়ে তার রাজত্বকালে ইতিহাস বাদশানামা লিখিয়েছিল। মূল বাদশানামা 
ফার্সী ভাষায় আরবি হরফে লেখা। এইগ্রস্থের (এশিয়াটিক সোসাইটি ছারা প্রকাশিত সংক্করণের) 
8০৩ ও ৪০৪ পৃষ্ঠায় তাজমহলের প্রকৃত ইতিহাস আছে। উপরিউক্ত ৪০৩ পৃষ্ঠার ২১ নং 
পংক্তি থেকে, ৪০৪ পৃষ্ঠার ৩৮ নং পংক্তিপর্যস্ত যা লেখা আছে তার বাংলা করলে দাঁড়ায় 

“১৫ই জমাদিয়াল আউল, শুক্রবার পরপারের যাত্রী পবিত্রা হজরৎ মমতাজ-উল- 
'আমানির সেই পবিত্র মৃতদেহ, যা অস্থায়ীভাবে কবরস্থ করা হয়েছিল, তা যুবরাজ শাহ সুজা 
বা€।ধু৫, ওয়াজির খাঁ এবং সতিউন্নেসা খানম, যারা মৃতার মন মেজাজের ব্যাপারে খুবই 
গা।[ণণহাণ ছিল এবং রানীদের রানীর মনোভাব বুঝতো এবং তার কার্যাবলীর সঙ্গে পরিচিত 
ছিল, তার সাহায্যে রাজধানী আকবরাবাদে (আগ্রায়) নিয়ে আসা হল, এবং সম্রাট আদেশ 
দিলেন থে, প্রত্যহ গরীব-দুঃঘী ও ফকিরদের জাকাৎ (ভিক্ষা) বিতরণ করা হোক। শহরের 
দক্ষ, (যথানে সবুজ ঘাসে ঢাকা বিশাল উদ্যান, যার মাঝখানে সেই বিশাল ইমারৎ, যা 
পৃর্ণে গাও! মানসিংহের সম্পত্তি ছিল এবং যার বর্তমান মালিক তার পৌত্র রাজা জয় সিংহ, 
সেখান ধর্গবাসী রানীকে কবরস্থ করা হবে ঠিক ছিল। 

যাদও গা জয়সিংহ পূর্বপুরুষের সেই সম্পত্তিকে অতিশয় মূল্যবান মনে করতেন, 
তথাপি সন্জাট শাহজাহানকে তা বিনামূল্যে ছেড়ে দিতে রাজী হন। কিন্তু ধীয় নিয়ম ও 
মৃতের প্রতি মর্যাদার কথা ভেবে সতর্ক সম্রাট সেই প্রাসাদ বিনা মূল্যে নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে 
না বিবেচনা করে তাঁকে শরীফাবাদ নামক স্থান দান করলেন। কাজেই সেই বিশাল প্রাসাদ 


২৩২ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


(আলি মঞ্জিল)-এর বদলে জয় সিংহকে সরকারী জমি দেওয়া হল। ১৫ জমাদিয়াল আওয়াল 
শবদেহ আগ্রায় পৌঁছুবার পর তার পরের বছর সেই শোভন শবদেহকে চিরবিশ্রামে শায়িত 
করা হল। আকাশ-চুম্বী মহিমান্বিত সেই সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত রাজধানীর উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরা 
সরকারি আদেশে সেই পুণ্যবতী রমনীর দেহকে সাধারণের দৃষ্টির আড়াল করল এবং সেই. 
আকাশ সমান গা্তীর্যপূর্ণ, শীর্যদেশে গন্থুজ শোভিত €য়াগুম্বজে) মহিমান্বিত বিশাল প্রাসাদ 
(ইমারৎ-এ-আলিশান্) এক মহিমান্বিত স্মৃতি সৌধে পরিণত হল ।” 

শাহজাহানের যেই বেগমের স্মৃতিতে তাজমহল তৈরি করা হয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে, 
তার প্রকৃত নাম আরজুমন্দ বানু। ১৬২২ শ্বীষ্টাব্দে তার সঙ্গে শাহজাহানের বিয়ে হয় এবং ১৮ 
বছর বিবাহিত জীবনে ১৪ সন্তানের জন্ম দিয়ে ১৬৩০ (বা ১৬৩১) সালে বুরহানপুরে তার মৃত্যু 
হয়।“বাদশানামা' অনুসারে মৃতদেহ সেই বছরই বুরহানপুরের অস্থারী কবর থেকে তুলে আগ্রায় 
আনা হয় এবং তার পরের বছর, অর্থাৎ ১৬৩১ বা ১৬৩২ সালে তা রাজা রাজসিংহের প্রাসাদে 
চিরস্থায়ী ভাবে কবরস্থ করা হয়। সেই সৌধকে তাজমহল নাম দেওয়া হয়। এবং সামনের দিকের 
পাথরে কোরানের আয়াৎ উৎকীর্ণ করে পুরো প্রাসাদকে একটা ইসলামী চেহারা দেওয়া হয়।যাই 
হোক, আজকের তাজমহল যে বাদসাহ শাহজাহান তৈরি করেননি, তা প্রমাণ করতে “বাদশানামা'-র 
উপরিউক্ত তথ্যই যথেষ্ট। তাহলেও আরও কিছু তথ্যাদি উপস্থিত করা চলতে পারে। 

আশ্রা শহরের একটি এলাকার নাম বটেশ্বর এবং তাজমহল থেকে প্রায় ৪ কিমি দূরে অবস্থিত। 
বিগত ১৯০০ সালে সেখানকার একটি টিবি খুঁড়ে “ভারতীয় প্রত্বতত্ব বিভাগ” বা “এ এস 
আই”-রঅধিকর্তা জেনারেল কানিংহাম একটা শিলালিপি আবিষ্কার করেন, যা বটেশ্বর শিলালিপি 
নামে খ্যাত। সংস্কৃত ভাষায় লেখা ওই শিলালিপিতে মোট ৩৪টি শ্লোক আছে। 

প্রখ্যাত পুরাতত্ববিদ শ্রী ডি জে কালে মহাশয় তার “এপিগ্রাফিকা ইগ্ডয়া” প্রান্থে 
শিলালিপিটির উল্লেখ করেছেন। উক্ত গ্রন্থের ১২৪ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, “আগ্রার নিকট 
মুগ্ত বটেম্বরে পাওয়া এই শিলালিপিটি বর্তমানে লখনৌ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।বিক্রম 
সম্বৎ ১২১২ সালে (১১৫৬ খ্রীঃ) আশ্বিন মাসের শুক্লা পঞ্চমী দিন ওই শিলালিপিটি ন্্াত্রেয় 
বংশের রাজা পরমার্দিদে কর্তৃক স্থাপিত হয়েছিল... শিলালিপিতে বর্ণিত যে দুটি শ্বেতপাথরের 
মর্মর মন্দির পরমার্দিদেব ভগবান বিষণ ও ভগবান মহাদেবের জন্য নির্মাণ করেছিলেন, 
পরবতীকালে মুসলমান আব্রমণকারীরা তা অপবিত্র করে। এই ঘটনার পর থেকে হয় তো 
মন্দিরে পূজা ইত্যাদি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং সেই কারণেই লাহোরী তাকে মন্দির না বলে 
প্রাসাদ বলেছেন। সম্ভবত দুরদৃষ্টি সম্পন্ন কোন ব্যক্তি শিলালিপিটি বটেশ্বরে পুঁতে দেন। 

উল্লিখিত গ্রন্থের ১৪০-১৪১ পৃষ্ঠায় শ্রীকালে চন্্রত্রেয় বা চান্দেল রাজাদের বংশ তালিকা 
দিয়েছেন তাতে দেখা যায় রাজা পরমার্দিদেবের অন্য নাম ছিল পরমাল। চান্দেল রাজাদের 
রাজ্যকে সাধারণ ভাবে বুন্দেল খণ্ড বলা হত, যার আসল নাম ছিল জেজাকভুক্তি। 

বর্তমানে আশ্রা শহরে শ্বেতপাথরের দুটি সৌধ আছে একটি তাজমহল আর অন্যটি 
ইদমৎ-উদ-দৌলার (নূরজাহানের বাবা) সমাধি । কাজেই এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ 


|| তাজমহলের প্রকৃত বয়স ৮৪৮ বছর।। ২৩৩ 


থাকে না যে বটেশ্বর শিলালিপিতে দুই শ্বেতপাথরের মন্দিরের একটিকে তাজমহল ও অন্যটিকে 
ইদমৎ-উদ-দৌলার সমাধিক্ষেত্রে রূপান্তরিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে শিব মন্দিরটিকেই 
তাজমহল বানানো হয়েছে এবং তার কয়েকটি প্রমাণ নীচে দেওয়া হল-_ 

তাজমহলের প্রধান গম্বুজের শীর্ষদেশে. ধাতব চূড়া বা 19012915-এ রয়েছে ত্রিশুল, যা 
ভগবান মহাদেবের অস্ত্র এবং প্রতীক। ভিতরে প্রধান গন্ুজের ছাদ থেকে ঝুলছে একটি 
শিকল, বর্তমানে যার কোন ব্যবহার নেই। সাবেক কালে ওই শিকলে ঝোলান থাকত একটি 
গস, যা থেকে জল ফোটা ফোটা কবে শিবলিঙ্গের ওপরে পড়ত। তাজমহলে দুই তলায় 
ণণর রয়েছে, ওপরের তলায় নকল কবর এবং নীচের তলায় আসল কবর। এরকম মুসলিম 
কবর খানা আর কোথাও নেই। কিন্তু দুইতলায় শিবলিঙ্গ বিশিষ্ট শিবের মন্দির উজ্জয়িনী ও 
আরও কিছু জায়গায় বিদ্যমান আছে। মুসলিম কবর খানায় কেউ কবরকে প্রদক্ষিণ করে না, 
তাই প্রদক্ষিণ করার ব্যবস্থাও থাকে না। কিন্তু তাজমহলে প্রদক্ষিণ করার ব্যবস্থা রয়েছে। তাই 
বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এক কালে ওই পথ দিয়ে ভক্তরা শিবলিঙ্গকে প্রদক্ষিণ করত। 

তাজমহলের ডান দিকের মেঝেতে শীর্ষদেশের ধাতব চূড়া ছাড়াও মঙ্গলঘট, আম্রপল্পব 
ইত্যাদি হিন্দু চিহ্ন বিদ্যমান, সাবেক কালে ওই শিবলিঙ্গের নাম ছিল তেজোলিঙ্গ এবং মন্দিরের 
নাম ছিল “তেজোমহালয়'। ওই শিবলিঙ্গের অন্য আরেকটি নাম ছিল “আশ্রেশ্বর মহাদেব" যা 
থেকে আগ্রা শহরের নামকরণ হয়েছে। এরকম আরো অনেক প্রমাণ আছে যা থেকে সিদ্ধাস্ত 
করা চলে যে, আজকে তাজমহল এককালে অশ্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির ছিল। 

বিগত ১৯৫৯ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যস্ত বিখ্যাত প্রত্ুতত্তববিদ শ্রী এস আর রাও আগ্রার 
আর্কিওলজিক্যাল সুপারিপ্টেণ্ডেন্ট ছিলেন। সেই সময় তাজের ভূঁ-নিনস্থ দেওয়ালে একটা 
পড়ে। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তা ধামাচাপা দেওয়া হয়। এবং তৎকালীন নেহেরু সরকারের 
নির্দেশে নতুন দেওয়াল গেঁথে নীচে যাবার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। 

১৯৭৩ সালে নিউইয়র্কের প্রযাট স্কুলের পুরাতত্বের অধ্যাপক শ্রীমারভিন মিল্স তাজের 
উত্তরের ফটকের থেকে কাঠের নমুনা আমেরিকায় নিয়ে যান এবং তার কার্বন-১৪ পরীক্ষা 
করেন। তাতে দেখা যায় য, তা ১৩২০ থেকে ১৩৯৮ শ্বীস্টাব্দের মধ্যে, অর্থাৎ শাহজাহানের 
প্রায় ৩০০,.বছর আগে তৈরি। উপরিউক্ত বটেশ্বর শিলালিপি অনুসারে তাজমহলের বর্তমান 
বয়স ৮৪৮ বছর। কাজেই আরও উন্নত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার সাহায্যে তাজের বয়স 
নির্ভুলভাবে নির্ণয় না করে তার ৩৫০ বছর পূর্তি উৎসব পালন করা হবে চূড়ান্ত হঠকারীতা 
এবং হাস্যকরও বটে। 

য়েসমস্ত পাঠকের 101(2016189955 আছেতারা যদি ৪০০৪1-এ গিয়ে 91718 10710165 
11) 4১81, 1018656 562101) করেন, তবে দেখতে পাবেন যে, অন্যান্য মন্দিরের সঙ্গে 
তাজমহলের ছবি দেখাচ্ছে। 


আজকের তথাকথিত সেকুলারবাদী এঁতিহাসিকদের মতে আশ্রার তাজমহল ও দিল্লীর 
লালকেল্লার নির্মাতা হল মোগল সম্রাট শাহজাহান। আগ্রার তাজমহল যে শাহজাহানের 
তৈরি নয়, তা এই লেখকের “মিথ্যার আবরণে দিল্লী, আগ্রা পথেপুরসিক্রি" গ্রন্থে বিশদভাবে 
আলোচনা করা হয়েছে 

যাইহোক, শাহজাহান ১৫৯২ খৃস্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী, লাহোরে জন্মশ্রহণ করে এবং 
১৬৬৬ সালের ২২শে জানুয়ারি আগ্রায় মারা যায়। বাবর, হুমায়ুন এবং আকবরের পর 
পঞ্চম মোগল সম্রাট হিসাবে সে দিল্লীর মসনদে আরোহণ করে। তার মাতা ছিলেন একজন 
রাজপুত রমণী, নাম জগতগোসাই। শাহজাহানের প্রকৃত নাম ছিল খুররম (পার্শী শব্দ যার 
অর্থ হল আনন্দোচ্ছল)।পিতামহ আকবর এই নামকরণ করে। পরে মেবার, কাংরা ও দাক্ষিণাত্যে 
সফল যুদ্ধ পরিচালনা করে শাহজাহান নিজেকে একজন সামরিক নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত 
করতে সমর্থ হয়। পিতা জাহাঙ্গিরের আমলে সে মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটায়। [১] 

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুরপর শাহজাহান বেশিরভাগ আমীর ওমরাহের সমর্থন যোগার করতে 
পারার ফলে সে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে। তার বাপ ঠাকুর্দা বাবর, হুমায়ুন ও 
আকবরের মত সেও ছিল এক জন দয়ামায়াহীন ঘাতক, ধর্মান্ধ মুসলমান এবং লম্পটস্য 
লম্পট। কিস্তু আমাদের অসৎ এঁতিহাসিকরা মিথ্যা গল্পরটনা করলেন যে, লম্পট শাহজাহান 
। তাজমহর-এর নির্মতা। এই মিথ্যা রটনার ফলে তীরা শাহজাহানের মত একজন বর্বর রাজাকে 
অতিশয় নন্র, মানব দরদী, ও মহান এক প্রেমিক রূপে দেখাতে সমর্থ হলেন। এই সব ঘৃণ্য 
এতিহাসিকের দল এখনও তাদের মিথ্যা প্রচারে রত আছেন এবং শাহাজাহান ও তার পত্ী 
আরজুমন্দ বানুর (পরে মমতাজ নাম দেওয়া হয়) মধ্যে রোমিও ও জুলিয়েটের মত প্রেমের 
গল্প তৈরি করে চলেছেন। 

এই সব ঘৃণ্য এতিহাসিকের দল আরও প্রচার করে চলেছেন যে, শাহজাহানের রাজত্বকাল 
ছিল ভারতের ইতিহাসের একটি সুবর্ণ যুগ এবং তার আমলেই মোগল সাম্রাজ্য গৌরবের 
শিখরে আরোহন করে। তারা আরও বলে চলেছেন যে দিল্লীতে অবস্থিত আজকের প্রসিদ্ধ 
তা তৈরি করে। সেকুলার এঁতিহাসিক নামধারী এই সব ঘৃণ্য মেরুদণ্ডহীন জীবরা সর্বদাই 


|| আজকের লালকেন্পা শাহজাহানের তৈরি নয়।। ২৩৫ 


মুসলমানদের পদলেহন করতে ব্যস্ত। তাই তারা শাহজাহানের মত একজন অতিশয় গোঁড়া, 
ধর্মান্ধ, লম্পটস্য লম্পট এবং অতাচারী সুন্নী মুসলমান শাসককে একজন মানব দরদী, অন্য 
ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল শাসক হিসাবে দেখাতে চেষ্টা করে চলেছেন। তারা সাফাই গেয়ে 
চালেছেন যে, যে তার বাবা জাহাঙ্গীর ও ছেলে অউরঙজেবের মত অতটা গৌঁড়া ছিল না। 
হিন্দু প্রজাদের প্রতি শাহজাহান ছিল অনেক বেশি উদার। 

কিন্তু সংখ্যায় কম হলেও কিছু কিছু সৎ এতিহাসিক আজও এ দেশে বেঁচে আছেন, যাঁরা 
শ!হগাহানের আসল চেহারাটা তুলে ধরতে কোন সঙ্কোচ করছেন না। এই ব্যাপারে [৪০165 
111110001 বলছে, "91791) 81001) 501085590 811 (105 150161181 51711961019 17 
00109018010 [00109 2170 ৮8510) 79 01 0161) 10 98680010016 11)1016 0৮ 
11001091115 211 00551001611215...4০900101118 00 91111701085 1২০০, ৮/101076৬/ 
91191019100, 10151180016 9/85 00101001101116 8110 1101118150 ৮/111) ০0217)9 [01109 
810 ০0170911)101811.” অর্থাৎ শাহজাহান ছিল সমস্ত “মোগল শাসকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
উন্নাসিক ও অত্যধিক গর্বিত নিরঙ্কুশ ক্ষমতালোভী গর্ব সম্পন্ন শাসক। সে তার নিরক্কুশ 
ক্ষমতা বজায় রাখতে সিংহাসনের সমস্ত সম্ভাব্য দাবিদারকে নৃশংসভাবে হত্যা করে-__বৃটিশ 
রাজদূত স্যার টমাস রো ছিলেন শাহজাহানের খুব ঘনিষ্ট । তার মতে শাহজাহান ছিল নিরঙ্কুশ 
ক্ষমতার জন্য অতিশয় গর্বিত, অত্যস্ত দুর্বিনীত এবং নিজেকে ছাড়া অন্য সকলের প্রতি ঘৃণা 
পোষণকারী এক ব্যক্তি।” 

কিনস-এর হ্যান্ডবুক আরও বলছে, “91781181101 11 00011৩61110) (88817911715 
০0৮৮) 90061 10101096101 18108175117) 59129 17816111007 91101 8110 58015900106 ০11 
01/১185 ৬1061652000101116 10 1)6118 ৬৪115,2110016 1191101) 0701) 010 8 ৮151010 
111019,1)15 2170 ০0111710060 চ8101108108116165. 11) ০10126105 ৮/916 ০0111991160 
11701910100 10 £1%9 01 (10611 110921060 1058571165, 211 [1901 18199 91 18817 
৬/৩1৩ 00108850 8170 [7110118৩0. অর্থাৎ শাহজাহান তার পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে 
প্রণাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, ফতেপুর সিক্রি অবরোধ করে এবং আগ্রা দখলকরে। ডেলা 
তাল্লী নামে এক ইটালীয় পর্যটক এঁ সময় ভারতে এসেছিলেন এবং আগ্রায় অবস্থান করেছিলেন। 
তিনি পিখে গিয়েছেন যে, সেই সময় শাহজাহানের সৈন্যরা চরম ও ভয়ঙ্কর বর্বরতার অনুষ্ঠান 
বরে নৃশংস, অমানবিক অত্যাচারের মাধ্যমে তারা শহরের নাগরিকদের সঞ্চিত ধনরত্ব ও 
স*স্পদ পুন করে । সন্তান্ত হিন্দু) পরিবারের রমণীদের প্রতি তারা যথেচ্ছ অত্যাচার চালায় 
৬ তাদের অঙ্গ প্রত্যক্ষ কেটে নেয়। (এখানে অত্যাচার বলতে ধর্ষণ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটা 
শগ.৩ শুন কেটে নেওয়া বুঝতে হবে ।) [২] 

ধার্মের ব্যাপারে শাহজাহান কতটা উদার ছিল একটা উদাহরণ দিলে তা ভাল বোঝা 
যাবে। শাহজাহান ধর্ম আলোচনার নাম করে নিয়মিতভাবে অন্যান্য ধর্মের পর্ভিতদের ডেকে 
পাঠাত। নাম মাত্র কিছু আলোচনার পর সে হুকুম দিত যে, এ সবপন্ডিতকে ইসলাম গ্রহণ 


২৩৬ | নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন || 


করতে হবে। যাঁরা তার আদেশ মান্য করে ইসলাম গ্রহণ করতেন তারা প্রাণে বেঁচে যেতেন। 
আর যাঁরা আদেশ অমান্য করতেন তাদের অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা 
হত। বেশিরভাগ পল্ডিতকে হাতীর পায়ের তলায় পিষে মারা হত। (৩) শাহজাহানের নিষ্ঠুরতা 
বর্ণনা করতে 67675 [1870901. বলছে যে, বাদশা হবার আগে সিংহাসন নিরক্কুশ 
করতে সে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, নিজের আপন ভাই খুসরু-কে অন্ধ করে দেয়। সিংহাসন 
আরোহণ করার পর তার মনে হল যে, অন্ধ খুসরও বিপদ ডেকে আনতে পারে । তাই 
শাহজাহান অন্ধ খুসরুকে নিজহাতে চাকু দিয়ে হত্যা করে। শাহজাহান তার আর এক প্রতিদন্ব 
শাহরিয়ারকে অন্ধ করে দেয়। অনেকের বিশ্বাস যে, সিংহাসন নিষন্টক করতে শাহজাহান এ 
সময় তার দুই খুড়তুতো/জ্যাঠাতুতো ভাইকেও হত্যা করে । (৪) 

শাহজাহানের সীমাহীন লাম্পট্য, দ্বিচারিতা, দুর্বিনীত ব্যবহার, পাপাচার এবং অসৎ ও 
শয়তানী মনোবৃত্তিরজন্য পিতা জাহাঙ্গীর তাকে শয়তান বলে ডাকত। জাহাঙ্গীর তার আত্মজীবনী 
জাহাঙ্গীরনামা-তে লিখেছে, “আমি সবাইকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে জানালাম যে, 
এখন থেকে তাকে (শাহজাহানকে) সকলে শয়তান বলে ডাকবে এবং আমার কোন আদেশে 
“শয়তান' শব্দ থাকলে সেখানে শাহজাহানকে বুঝতে হবে ।” ৫৫) শাহজাহান তার পিতা ও 
পিতামহের মতই হিন্দুর মন্দির ও প্রতিমাভঙ্গের ব্যপারে সিদ্ধহস্থ ছিল এবং হাজার হাজার 
হিন্দু মন্দির ভেঙেছিল। তার এই কাজ বর্ণনা করতে আব্দুল হামিদ লাহোরি তার “বাদশানামা” 
গ্রন্থে লিখছেন, “(1780 ১9917 1070011000 119 170610 061715 11815501781 00116 
(75151) 0615 প115111815 1001 (10199 1180 06017 9৩5011 00110181750 
0017017191190 21136112165, 016 ঠা6৪1 90011211014 06170061165. 1176 10100619 ৮/916 
1105 09511011501 0011001611716 01091). [715 151816505, (105 06617010012 910 
(০9115191) £8%6 01091101781 2139178155, 2110 01006171001 8111)19 00111171017 11 
591 [918০9, 811 (6101)195 111811180196017 10950091701 06 ০851 0০৬1. [1 /85 
[00৮16101090 01) (109 [0-0৬11)66 01/১118180980 0181 55৬6111% 51%. 161010155 
1780 ৮০৪1) 095070%60 11) 1115 ৫150101 0£ 8917815.” অর্থাৎ, “এই সময় বাদশার 
গোচরে আনা হল যে, তার আগে, তার বাবার রাজত্বকালে মুর্তিপূজার যে সব মন্দির ভাঙা 
শুরু হয়েছিল, ভ্রান্ত ধর্ম ও মূর্তি পূজার পীঠস্থান বারাণসীতে সেই কাজ অসমাপ্ত থেকে 
গিয়েছিল। সেখানের কাফেররা আবার সেই সব মন্দির পৃনর্ণিমাণের চেষ্টা করছে। ধর্মের 
(ইসলামের) রক্ষক বাদশা সঙ্গে সঙ্গে হুকুম জারি করল যে, বারাণসী ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের 
সমস্ত নিমীয়মান মন্দির ধবংস করা হোক। কিছুদিন বাদে আল্লাহাবাদ প্রদেশ থেকে খবর 
পাওয়া গেল যে, শুধু বারাণসী জেলাতেই ছিয়াত্তরটি মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে।” (৬) 

এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে এরতিহাসিক কানোয়ার লাল লিখলেন, “917817)91187 
ড/85 10101995601 & 50101 9011)1 (%10151117) 11401090801 20176 107911886101) 091 
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11017121151181, 179 178519175%/50 019 05500011017, 0111700 16711195.৮ অর্থ, 
ধর্মের দিক থেকে শাহজাহান ছিল সত্যিকারের একজন নিষ্ঠাবান সুন্ী মুসলমান, এবং পরে 
সম্ভবত্‌ বেগম মুমতাজ মহলের প্রেরণায় সে পুনরায় হিন্দু মন্দির ভাঙা শুরু করেছিল €৭) 
কিন্তু লজ্জার বিষ? হল আমাদের সেকুলারবাদী এতিহাসিকের দল এই হিতত্র দানবকে এক 
জন কোমল স্বভাবের প্রেমিক ও বিশাল এক স্থপতি হিসাবে প্রচার করে চলেছেন। 

তারা লিখছেন, “70081 1101517690 ৮/10) (016 58176 01181098110 270 10011 
01 1178511786101, 83 0781 011015 াএ100080)6 (1.5. 41৮81), 91091) 191091) /৫3 
8150 ৪ 617981 0011091. 1715 10:019005 ৮/616 17215 8170 ০0111)816 ৬০1801% 
৬/101) (10052 01/১10981 11) $8307555 8110 69:06175161)655. 11) /£9 8100 1:91)019 
(0119 116 1)18101164 (016101809 ()9 98105601)6 0011011155 01101109 [991100 0% 
[0919595 8174 [9৬11101)9 11) 118119, 8170 0119 116 0811190 010 1) ৪ ৮০1 18179 
[7)5851119 10001৬11£ 1116 ০010500011017 91108179 179৬% 6৫195. 01001 1180 
176 101015০15 8116৮% ০21)1091 010 111 1)911)1, 0091 06 91191))91)81791090 ৮/119191)5 
01119 0010-555 ০108061 010170157191 0100610510105 2170 97605 ৮৮111)11) 1. 91)11010 
[0919059, ০7০6 001101165 87 01091 50710015.৮ অর্থাৎ, যদিও শাহজাহান তার 
ঠাকুর্দা আকবর)-র মত মৌলিক উত্তাবনী শক্তির মালিক ছিল না, তথাপি, শাহজাহান ছিল 
একজন অত্যস্ত উঁচু মানের স্থপতি । তার নির্মাণ-প্রকল্প ছিল অনেক এবং পরিকল্পনা ও আয়তনের 
বিশালত্বে সেগুলো আকবরের নির্মাণ কার্য্ের সঙ্গে তুলনীয়। আগ্রা ও লাহোরের পুরাণো 
বালি পাথরের দুর্গগুলোকে সে সুপরিকল্পিতভাবে শ্বেত পাথরের প্রাসাদ ও মন্ডপের ছারা 
শোভিত করে এবং এই রুচি তার অন্যান্য নির্মাণ কীর্তিশুলোতেও প্রতিফলিত হয়। শাহজাহান 
দিল্লীতে যে নতুন রাজধানী শাহজাহানাবাদ তৈরি করে, তা মজবুত ও বিশাল ভিতের উপর 
শ্বেত পাথরের অনন্য সুন্দর প্রাসাদ, কার্য্যালয় এবং অন্যান্য সৌধ দ্বারা সজ্জিত হয়। (৮) এই 
সব এঁতিহাসিকের দল কেন যে বিদেশি দখলদার মুসলমান শাসকদের পদলেহন করে চলেছেন 
তা অনুধাবন করা সত্যিই দুরূহ। 

পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, উপরি উক্ত কথাবার্তার মধ্য দিয়ে লেখক 
দিল্লীর লালকেল্লার কথা বলতে চেয়েছেন। এব্যাপারে তিনি আরও লিখছেন, “]ঢ 1638, 
91791) 81121) 06৪থ1) 1] 10611 016 ০0150001010) 012 116৮4 08101091, 004 0 
১178111910211809৫, 09 90110811) 91101) 105 09170106161 & 51110000119 [091906-010535 
(01 11) 2০০01110091101। 06 016 171091191 1)009911010 270 (176 ০001. 1119 
0818০6-001107655, 1109 [60 [0125 1115 1010৮) 0908050 0006 190 58170500109. 
90110 01115 1811091 /8115, 1189 10691) 0995181190 01) 8) 01110176050611050 50816 
৮101) 2]1 1115 21151010163 01101601155 2170 10180110015 1166 0101 11100911811101052 
2170 ০01010109৮1050 001৮/10710 105 %42119 17815610101 0100 55915102110 01091:7 


অর্থাৎ, শাহজাহান ১৬৩৮ সালে দিল্লীতে নতুন রাজধানী শাহজাহানবাদ-এর নির্মাণ কার্য আরম্ভ 


২৩৮ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন || 


করে এবং তারই অঙ্গ হাসবে সে বিশাল এক দুর্গ-প্রাসাদের নির্মাণ কার্য শুরু করে, যাতে করে 
সেই দুর্গ-প্রাসাদের মধ্যে রাজপরিবারের বসবাসের বিলাসবহূল বাসস্থান এবং রাজ দরবারের 
সংস্থান করা যায়। আজকের লালকেল্লা হল সেই দুর্গ-প্রাসাদ। এর নাম লালকেল্লা কারণ লাল 
বালিপাথর দিয়ে তার প্রাচীর ও বাইরেটা তৈরি। ভিতরটা অবশ্য অকল্পনীয় বিশালতা ও রাজকীয় 
বিলাসবহুল ভাবে তৌর। (৯) আজ সকলেরই চোখে পড়বে যে, লালকেন্লার প্রবেশ দ্বারে 
একটা ফলক €চিত্র-২)যা আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বসিয়ে দিয়েছে। তাতেও এ একই 
কথা বলা হয়েছে যে, লালকেল্লার নির্মাতা হল মোগল সম্রাট শাহজাহান। 


কিন্ত প্রকৃত সত্য হল, আজকের লালকেল্লা শাহাজাহনের তৈরি নয়। এই লেখকের 
মিথ্যার আবরণে দিল্লী আশ্রা ফতেপুর সিক্রি পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে অনেক প্রমাণ্য দলিলের 
সাহায্যে প্রমাণ করা হয়েছে যে, শাহজাহানের রাজত্বকালের বেশ কয়েক শত বছর আগেও 
দিল্লীতে লালকেল্লা বিদ্যমান ছিল। সেখানে আরও অনেক সাক্ষ্য প্রমাণের সাহায্যে দেখানো 
হয়েছে যে, শাহজাহান লালকেল্লা তৈরি করেছে, সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচার। নীচে, একটি চিত্র 
€চিত্র-৩) দেখানো হয়েছে। চিত্রটি ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে অবস্থিত বোদলিয়ান গ্রস্থাগার 
(8০৫15187 [.10781%)-এ রক্ষিত আছে। এ চিত্রে দেখানো হয়েছে যে, ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে 
শাহজাহান পারশ্যের রাষ্ট্রদূতকে লালকেল্লার ভিতরে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। এখানে বলা দরকার 
যে, ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে শাহজাহান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করে। এটা প্রমাণ করে যে, 
শাহজাহানের বহু পূর্বে লালকেন্লা বিদ্যমান ছিল ।আলকেল্লা যে শাহজাহানের তৈরি নয় তা 
প্রমাণ করতে এই একটি সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তা হলে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, লালকেল্লার প্রকৃত 
নির্মাতা কে? এ ব্যাপারে উইকিপিডিআ ফ্রি এনসাইক্রোপিডিয়া ডে/1001)018 71০০ 
177০%০1019৩18) বলছে যে, দিল্লীর যে হিন্দু রাজা লালকেল্লা তৈরি করেছিলেন তার নাম 
দ্বিতীয় অনঙ্গপাল। রাজা দ্বিতীয় অনঙ্গপাল তোমর বংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। এই তোমর 
বংশীয় ক্ষত্রিয়রা ছিলেন তৃতীয় পান্ডব অর্জুনের বা তার প্রপৌত্র রাজা জন্মেজয়ের বংশধর। 
আজ যে স্থানে দিল্লী শহর অবস্থিত, মহাভারতের সময় তার নাম ছিল ইন্দপ্রস্থ। ধর্মরাজ 
যুধিষ্ঠির সেখানে ইন্দপ্রস্থ নগর প্রতিষ্ঠা করেন। পরে রাজা পরিক্ষীৎ এবং তার পর জন্মেজয় 
ইন্দপ্রস্থের রাজা হন। কৌরবদের রাজধানী হস্তিনাপুর বন্যায় ডুবে নষ্ট হয়ে যাবার পর ইন্দপ্রস্থ 
হয়ে ওঠে কুরু-পাঞ্চাল সাম্রাজ্যের সর্বপ্রধান শহর। যুধিষ্টিরের ২৮ তম বংশধর ক্ষেমক 
ছিলেন কুরু-পাঞ্চাল রাজ্যের শেষ স্বাধীন সম্রাট। পরে তার মন্ত্রীগণ ও পুত্রগণ তাকে 
সিংহাসন্চ্যুত করে এবং ক্ষেমক দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী নদীর তীরে নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করেন। কয়েক শতাব্দী পরে 'ক্ষেমক-এর বংশধরেরা খুষ্টায় অষ্টম শতাব্দীতে অনঙ্গপাল 
তোমর-এর নেতৃত্বে ইন্্প্রস্থ পুনরায় দখল করেন। (১০) 
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দ্বিতীয় অনঙ্গপাল তোমরের রাজত্বকাল পর্যস্ত দিল্লী তোমর বংশীয় ক্ষত্রিয়দের দখলে 
ছিল। সম্রাট দ্বিতীয় অনঙ্গপাল দিল্লীতে লাল কোট নামে একটি দুর্তেদ্য দুর্গ নির্মাণ করেন এবং 
সেই দুর্গই আজকে লালকেল্লা নামে পরিচিত। অনেকের মতে, গজনীর মহম্মদের আক্রমণ 
থেকে দিল্লীকে রক্ষা করার জন্যই দ্বিতীয় অনঙ্গপাল এই দুর্গ নির্মাণ করেন। €১১) দ্বিতীয় 
অনঙ্গপাল তার দৌহিত্র পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরবর্তী রাজা হিসাবে মনোনীত করে যান। সেই 
সময় পৃর্থীরাজ আজমীরের শাসনকর্তা ছিলেন। এইভাবে দিল্লীর শাসনভার তোমর ক্ষত্রিয়দের 
হাত থেকে চৌহান বংশের হাতে চলে যায়। রাজা দ্বিতীয় অনঙ্গপালের ২৩ জন ভাই ছিল 
এবং তারা নিজ নিজ রাজ্য শাসন করতেন। (১২) অনেকের মতে, সেই সময় রাজা দ্বিতীয় 
অনঙ্গপালের ছেলেরা নাবালক ছিল বলে তিনি পৃথ্বীরাজকে সাময়িক ভাবে শাসনভার অর্পণ 
ঝ/র তীর্থ ভমণে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি ফিরে এলে পৃথ্ীরাজ তাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করতে 
অস্বীকার করেন। যাই হোক, ১২শ শতাব্দীর মধ্য ভাগের মধ্যে দিল্লীতে চৌহান বশের আধিপত্য 
সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

চিত্র-৪ এ দেখানো হয়েছে রাজা অনঙ্গপালের রাজকীয় প্রতীক, যা লালকেল্লার ভিতরে 
অবস্থিত খাস মহলের প্রধান দরজার উপরে অলংকৃত করা রয়েছে। কাজেই এটা লালকেল্লার 
প্রকৃত নির্মাতার প্রতীক। এতে দেখা যাচ্ছে এক জোড়া তরবারি, যাদের বাট দুটো এক জায়গায় 
মিলিত হয়েছে এবং ফলাদুটো উপরদিকে উঠে রয়েছে। বাটদুটো যেখানে মিলেছে তার 
উপরে রয়েছে পবিত্র কলস বা ঘট। 

তার উপরে রয়েছে পদ্মফুল ও ন্যায় বিচারের প্রতীক দাড়িপাল্লা। তরোয়াল দুটোর ডগায় 
রয়েছে দুটো পবিত্র শখ । নীচে দুই কোনায় রয়েছে বড় আকারের আরও দুটো শহঙ্খ। সমস্ত 
কিছুর পিছনে রয়েছে উদীয়মান সূর্য্য। এই সূর্য্য হল সূর্ধ্য বংশীয় কুরু বংশের প্রতীক। এই 
প্রতীকের মধ্যে হিন্দু চিহ্ন এত প্রকট যে তা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করে এর নির্মাতা 
অবশ্যই একজন হিন্দু ছিলেন। 

কিন্তু এত স্পষ্ট প্রমাণ থাকতেও তার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। বাটে বাটে লাগানো এবং 
উপর দিকে করা বীকানো ফলা দুটোকে আমাদের ঘৃণ্য সেকুলারবাদী এতিহাসিকরা, 
আর্কিওলজিকাল সার্ভের লোকেরা এবং মূর্খ গাইডের দল তাকে ইসলামী বাঁকা টাদ বলে 
সবাইকে বোকা বানিয়ে চলেছেন। হিন্দুর পবিত্র কলস এবং তার উপরে যে পদ্মফুলের কুঁড়ি 
তাদের নজরেই আসছে না। 

চিত্র-৫ এ দেখানো হয়েছে শ্বেত পাথরের জালি। এই শ্বেত পাথরের জালি সম্পূর্ণভাবে 
হিন্দু এতিহ্যের প্রতীক। এমন কি, বাল্মীকির রামায়ণেও এই শ্বেত পাথরের জালির বর্ণনা 
রয়েছে। বেশিরভাগ এঁতিহাসিকেরাও বিশ্বাস যে, এই জালির কাজ হিন্দুস্থাপত্যের নিদর্শন। 
আজ আহমেদাবাদ, ফতেপুর সিক্রি প্রভৃতি স্থানে মসজিদে ও প্রাসাদে এই জালির কাজ 
রয়েছে। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, সব প্রাসাদ বা মন্দির হিন্দুদের তৈরি। 


২৪০ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন || 


মুসলমানরা এ সমস্ত ইমারৎ গায়ের জোরে ভোগ দখল করে এবং আজ তা মুসলমানদের 
তৈরি বলে দাবি করছে। কিন্তু এ জালির উপরে আক্কিত রাজা দ্বিতীয় অনঙ্গপালের রাজকীয় 
প্রতীক প্রমাণ করছে যে, দিল্লীর লালকেল্লা শাহজাহানের তৈরি নয়। 

চিত্র-৬ এ দেখানো হয়েছে লালকেল্লায় অবস্থিত রাজা দ্বিতীয় অনঙ্গপালের খাস মহলের 
সিংহ দরজার উপরের খিলান। তাতে শোভা পাচ্ছে দ্িপ্রহরের প্রখর সূর্য্য । এটা কুরু বংশের 
ক্ষত্রিয়দের দাবির সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ কারণ আগেই বলা হয়েছে যে, তারা দাবি করেন তারা 
সূর্যের বংশধর। সূর্যের মাঝখানে রয়েছে দেবনাগরী হরফে ও। তা ছাড়া আরও শোভা 
পাচ্ছে লতাপাতার উৎকীর্ণ চিত্রাদি, যার মধ্যে শোভা পাচ্ছে পদ্মফুল। এই সব সাক্ষ্য প্রমাণ 
করে যে, আজকের লালকেন্ত্রা বিদেশী মুসলমান দখলদার শাহজাহানের নির্মিত নয় এবং তা 
সূর্য্য বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজাদের তৈরি। বা রাজা দ্বিতীয় অনঙ্গপালের তৈরি। 

পরবর্তী প্রসঙ্গে যাবার আগে ইসলাম ধর্মের একটি বিশেষ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে দু-একটি 
কথা বলা প্রয়োজন। ইসলামী ধর্ম অনুসারে কারও পক্ষে মূর্তি তৈরি করে, বা ছবি এঁকে বা 
অন্য কোনভাবে আল্লার সৃষ্টির নকল করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ । যারা এই অপরাধ করবে, 
শেষ বিচার বা কেয়ামতের দিন তাদের বিচার করার সময় আল্লা তাদের সৃষ্ট এ সব ছবি ও 
মূর্তি হাজির করবেন। তখন আল্লা বলবেন, “তোমরা যাযা সৃষ্টি করেছ তাতে প্রাণ সংযোগ 
কর ।” তারা স্বভাবতই তা পারবে না। তখন আল্লা বলবেন, “আমার সৃষ্টির নকল করে আল্লা 
হতে চেয়েছিলে ! যাও এখন নরকের আগুনের ইন্ধন হও।” কাজেই কোন মুসলমানের পক্ষে 
আল্লার সৃষ্টির নকল করা কখনেহি সম্ভব নয়। তাই মুসলমানদের দখল করা সব ইমারতে 
কোন ভাবে আল্লার সৃষ্টির নকল করা চিত্র বা মূর্তি আছে, সেখানে ধরে দিতে হবে সেগুলো 
মুসলমানরা তৈরি করেনি। 

চিত্র-৭ এ দেখানো হয়েছে যে, লালকেল্লার দিল্লী-ফটকের দু পাশে রয়েছে দুটো পূর্ণাবয়ব 
হাতির মূর্তি। আগেই বলা হয়েছে যে, কোন মুসলমানের পক্ষে আল্লার সৃষ্টির নকল করে 
আল্লার ক্রোধের শিকার হওয়া সম্ভব নয়। তাই সিদ্ধাত্ত করা চলে যে, কোন মুসলমান এ 
হাতির মূর্তি দুটো তৈরি করেনি এবং ওগুলো হিন্দুদের তৈরি। 

এ থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, লালকেন্লা শাহজাহানের তৈরি হলে সেখানে হাতির মূর্তি 
থাকতো না। পক্ষান্তরে, দুর্গ, প্রাসাদ, মন্দির প্রভৃতিকে হাতির মূর্তি দিয়ে অলংকৃত করা অতি 
প্রাচীন এক হিন্দু এতিহ্য। হিন্দুর কাছে হাতি হল শক্তি, গৌরব, এঁ্রয্য ও প্রাচর্যের প্রতীক। 
কাজেই বলা চলে যে, লালকেন্লার দিল্লী ফটকে দুটো পুর্ণাবিয়ব হাতির মূর্তি অন্রাত্ত ভাবে 
প্রমাণ করছে যে, লালকেল্লা হিন্দুদের তৈরি। এঁতিহাসিকদের অনুমান যে, সম্রাট দ্বিতীয় 
অনঙ্গপাল ১০৬০ খুস্টাব্দে লালকেল্লার নির্মাণ সমাপ্ত করেন এবং ১১৯২ শৃষ্টাব্দে মহম্মদ 
আক্রমণকরীদের হস্তগত হয়। 


|| আজকের লালকেল্লা শাহজাহানের তৈরি নয়।। ২৪১ 


এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে ১৬২৮ খুষ্টাব্দ থেকে ১৬৫৮ খুস্টাব্দ পর্যস্ত শাহাজাহান 
মোগল সম্রাট ছিল। কাজেই বলা চলে যে, শাহজাহানের রাজত্বকালের প্রায় ৬০০ বছর 
আগে লালকেল্লার নির্মিত হয়েছিল। অনেকে মনে করেন যে, নককরখানা ফটকের কাছেও 
এরকম এক জোড়া পূর্ণাবয়ব হাতির মূর্তি ছিল, যা মুসলমানরা ভেঙে ফেলে । অনেকের 
বিশ্বাস যে, এ হাতি দুটো এবং আরও অনেক হিন্দু চিহ্ন ভেঙে ফেলা হয় এবং এই সমস্ত 
ভাঙা মূর্তি খাস মহলের মাটির নীচে পুঁতে ফেলা হয়। তাই আজ কোন প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান 
করলে এঁ সব ভাঙা মূর্তি উদ্ধার করা সম্ভব হবে। 

চিত্র-৮ এ দেখানো হয়েছে ঈ্ঈলকেল্লার খাসমহলের ফটকের পিতলের হাতল। চিত্রে 
দেখা যাচ্ছে যে, হাতল দুটি তৈরি করা হয়েছে হাতির মূর্তির আদলে। হাতির উপরে বসে 
আছে মাহুত এবং হাতির শুড়ের সঙ্গে ঝুলছে কড়া । বলাই বাহুল্য যে, এখানেও আল্লা সৃষ্টির 
নকল করা হয়েছে যা মুসলমানদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। কাজেই বলা চলে, লালকেল্লা যে 
শাহজাহানের তৈরি নয় এটাও তার একটা প্রমাণ। 

চিত্র-৯ এ দেখানো হয়েছে লালকেন্লা স্থিত মোতি মসজিদের প্রবেশদ্বার । ঘৃণ্য সেকুলার 
এঁতিহাসিকের দল প্রচার করে চলেছেন যে, শাহজাহানের ছেলে ওরঙউজেব এই মোতি 
মসজিদের নির্মাতা । কিন্তু তাদের এই দাবি যে ভিত্তিহীন, এই চিত্র থেকে তার চারটি প্রমাণ 
উপস্থিত করা সম্ভব । প্রথমতঃ এই মসজিদের প্রবেশ দ্বারে হিন্দু মন্দিরের ঢঙ অতিশয় স্পষ্ট 
দ্বিতীয়তঃ খিলানের দুই প্রান্তে উৎকীর্ণ করা হয়েছে দুটি কলা গাছ। এটা বলা নিশ্য়োজন 
যে, পুজা অর্চনার সময় মঙ্গল প্রতীক হিসাবে কলা গাছের ব্যবহার শুধু হিন্দুদের এক প্রাচীন 
রীতি। তৃতীয়তঃ কোন সৌধকে মোতি (ত্বু) নাম দেওয়া অতি পরিচিত হিন্দু রীতি । চতুর্থতঃ 
একমাত্র হিন্দু মন্দিরেই বিগ্রহকে পরিক্রমা করার ব্যবস্থা থাকে। মোতি মসজিদেও পরিক্রমা 
করার পথ রয়েছে। কোন মসজিদে পরিক্রমা করার কোন পথ থাকে না। 


উপসংহার 

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আজকের লালকেন্পা সম্রাট শাহজাহান 
বা অন্য কোন মুসলমানের তৈরি নয়। শাহজাহানের রাজত্বকালের প্রায় ৬০০ বছর আগে 
তোমর বংশীয় ক্ষত্রিয় সম্রাট দ্বিতীয় অনঙ্গপাল লাল কোট নামে যে দুর্গ তৈরি করেছিলেন, 
সেই দুর্গহ আজ লালকেন্পলা নামে পরিচিত। কিন্তু লজ্জার ব্যাপার হল, সেকুলারবাদী এঁতিহাসিক 
নামে পরিচিত মেরুদন্ডহীন ঘৃণ্য জীবের দল আজ প্রচার চালাচ্ছে যে, মোগল সম্রাট শাহজাহান 
হল এ দুর্গের নির্মাতা । সব থেকে বড় কথা হল, বর্বর মুসলমানের দল এ দেশে এসেছিল এ 
দেশ লুঠন করতে, পয়সা খরচ করে দুর্গ, প্রাসাদ বানাতে হয়। 

যেসব হিন্দুচিহ লালকেল্লা বা অন্যান্য দুর্গ প্রাসাদে বিদ্যমান, এই সব এঁতিহাসিকের দল 
তা ব্যাখ্যা করতে বলছেন যে, যে সব কারিগর এসব নির্মাণ কার্য করেছে, তার মধ্যে হিন্দু 


নি-প্রস(১)-১৬ 


২৪২ | নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


কারিগরও ছিল এবং তারা এসব হিন্দু চিহ্ন নির্মাণ করেছে। আর মুসলমান শাসকরা ধর্মের 
ব্যাপারে এত উদার ছিল যে, তাদের এ সব নির্মাণ মেনে নিয়েছে। কিন্তু সকলেই স্বীকার 
করবেন যে, তাদের এই সব বালখিল্য যুক্তি একটা গাধাও মেনে নিতে অস্বীকার করবে। 
যেদিন ভারতে একটি সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, এক মাত্র সেদিনই 
এই সব মিথ্যায় ভরা ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন হবে। এই দেশের সত্য ইতিহাস রচিত হবে। 
সত্য ইতিহাস দেশের মানুষ জানতে পারবে। 
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হিন্দু ধর্ম ও বিজ্ঞীন 


বিশ্ব জগতের উৎপত্তি ৫ বর্তমান বৈজ্ঞানিক মত ও সা দৃষ্টিভঙ্গি 


কোন আলোর উৎস যদি প্রবল বেগে দূরে সরে যেতে থাকে, তবে তাকে সামান্য লাল 
অভাযুক্ত মনে হবে। কিন্তু সেই আলোর উৎস যদি প্রবল বেগে কাছে এগিয়ে আসতে থাকে 
তবে তাকে সামান্য নীলভ মনে হবে। এই ঘটনাকে বিজ্ঞানে ডপ্লার এফেক্ট 09০10 
909০) বলে এবং আলোর উপরিউক্ত রঙ বদলানোকে লাল বিচ্যুতি (5৫511) বা নীল 
বিচ্যুতি (0199511?) বলে। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে ১৯২০ সালে জ্যোতির্বিদ আযাডুইন 
পাওয়েল হাবল্‌ 020৮1 ৮০৬৩1] 1700016) এবং মিল্টন হুমাসন (111607[70179500) 
আকাশের বিভিন্ন তারকাপুঞ্জ, নীহারিকা ইত্যাদির লাল বিচ্যুতি ও নীল বিচ্যুতি নিয়ে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। এই কাজের জন্য তারা আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে অবস্থিত 
মাউন্ট উইলসন (14০)! 11507) মানমন্দিরের “হুকার" নামক দূরবীনটির সাহায্য নেন। 

প্রায় দশ বছর পরীক্ষা চালাবার পর ১৯২৯ সালে তারা তাদের পরীক্ষালব ফলাফল 
প্রকাশ করতে শুরু করেন এবং তা ১৯৩২ সাল পর্যস্ত চলতে থাকে । তাতে দেখা যায় যে, 
সমস্ত নক্ষত্র ও নীহারিকা পু্জেরই খানিকটা লাল-বিচ্যুতি রয়েছে। এ থেকে এটাই প্রমাণ হয় 
আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্কই প্রবল বেগে দূরে সরে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে একটা কথা প্রথমেই 
বলে রাখা সঙ্গত হবে, আইনস্টাইনের “বিশেষ আপেক্ষিক তত্ব” (309০18111)901 ০? 
[২91511%10) অনুসারে আলোর গতি একটি ধ্রুবক। তাই আলোর কোন ডপলার এফেক্ট 
হওয়া অসম্ভব। তাই আলোর লাল বা নীল ব্ছ্যিতিও অসম্ভব। 

যাই হোক হাবলের এই আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানীদের মনে এই ধারণার জন্ম হল যে, 
এই বিশ্বজগৎ ক্রমাগত সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। এতদিন তাদের ধারণা ছিল যে, বিশ্ব 
মোটামুটি নিশ্চল, কিন্তু হাবলের আবিষ্কার এই ধারণাকে নসাৎ করে দিল। এই আবিষ্কার 
আরও একটা ধারণার জন্ম দিল, তা হলে এককালে এই বিশ্ব সঙ্কৃচিত অবস্থায় ছিল, অর্থাৎ 
এই বিশ্বে যত বস্ত আছে তা একটা জমাটববীধা অবস্থায় ছিল। কোন এক অজ্ঞাত কারণে, 
সম্ভবত বিশাল এক বিস্ফোরণের ফলে এই সঙ্কুচিত জমাটবাঁধা বস্ত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে 
শুরু করল এবং বিশ্ব সম্প্রসারিত হতে থাকল । এটাও মোটামুটি নির্ণয় করা সম্ভব যে, কতকাল 
পূর্বে সেই মহা-বিস্ফোরণ হয়েছিল। কাজেই সেই মহা-বিস্ফোরণকে যদি বিশ্ব সৃষ্টির আরম্ত 


২৪৬ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


বলে ধরে নেওয়া যায় তবে এই বিশ্বজগতের বয়সও নির্ণয় করা সম্ভব। হাবল নিজেই এই 
বিশ্বের বয়স নির্ণয় করে গেছেন এবং সেই মান মাত্র ৪৭০ কোটি বছর। এই মান গ্রহণযোগ্য 
নয়। কারণ, পার্থিব শিলা ইত্যাদি পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা এই পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ করেছেন 
৫০০ থেকে ৬০০ কোটি বছর। কাজেই বিশ্বের বয়স পৃথিবীর বয়সের থেকে কখনোই কম 
হতে পারে না। 

পরে দেখা গেল যে, হাবল যে পদ্ধতিতে জ্যোতিষ্কদের দূরত্ব মেপেছিলেন তাতে অনেক 
গলদ ছিল। তাই তারা আবার নতুন করে জ্যোতিষ্কদের দূরত্ব মাপতে শুরু করলেন।এ থেকে 
বিশ্বের বয়স পাওয়া গেল ১০০০ থেকে ২০০০ কোটি বছর। 
মহা-বিস্ফোরণ তত্ত্ব 

উপরিউক্ত যে মত এতক্ষণ বলা হল তাকে বলা হয় “মহা-বিস্ফোরণ তত্ব বা 818 
8818 111501। কারণ এই মতানুসারে এই বিশ্ব এককালে এক মহা সঙ্কুচিত ও অত্যন্ত 
উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল এবং এক মহা-বিস্ফোরণের ফলে সেই ঘনীভূত উত্তপ্ত বস্তু চতুর্দিকে 
ছড়িয়ে পড়তে থাকে ও বিশবসৃষ্টির সুত্রপাত হয়। এই ঘনীভূত বস্তুর ঘনত্ব যে বিশাল হবে তা 
অনুমানকরা চলে। কিন্ত প্রশ্ন হল, সেই ঘনীভূত বস্ত অত উত্তপ্ত হল কেমন করে? সব থেকে 
বড় প্রশ্ন হল, বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মানুসারে সেই বিশাল পরিমাণ ঘনীভূত বস্তু একত্রিত 
হবার ফলে তার মহাকবাঁয় বল এত প্রবল হবে যে তা চিরকাল ওই সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকতেই 
বাধ্য হবে। কাজেই সঙ্কোচনের ঠিক বিপরীত, বিস্ফোরণের সূত্রপাত হল কেন? এই সব 
প্রশ্নের গ্রহণযোগ্য কোন জবাব উক্ত তত্বর প্রবক্তাদের কাছে নেই। তাই এই তত্বের কট্টর 
বিরোধী ফ্রেড হয়েল ঠাট্টা করে এই তত্তের নাম দেন 76 98178 বা মহা-বিস্ফোরণের তত্ব 
এবং সেই উপহাস থেকেই এই তত্র নাম হয়ে যায় 318 1976 10511 

উপরিউক্ত তত্বের বিরোধিতাকারী ফ্রেড হয়েল 154170%16), হারম্যান বণ্ডি 070177817 
10101) এবং টমাস গোল্ড (1101183 0014) ১৯৪৮ সালে আর একটি তত্ব উপস্থিত 
করেন। যাকে বলা হয় স্থির-স্থায়ী তত্ব বা 99805 36816119611 এই তত্বে প্রথম কথাই 
হল, এতে মহা-বিস্ফোরণের মতো কোন প্রাথমিক বিস্ফোরণ অনুপস্থিত। এই তত্বমনে করে 
যে, অনাদিকাল থেকেই এই বিশ্ব বিদ্যমান রয়েছে এবং র কোন সৃষ্টি বা বিনাশ নেই। শক্তি 
অনবরত বস্তুতে রূপাস্তরিত হয়ে চলেছে এবং বিশ্বও ক্রমাগত সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। 
শক্তি রূপাস্তরিত হয়ে সর্বপ্রথম হাইড্রোজেন পরমাণু সৃষ্টি করে এবং এই রূপাস্তর 
নিরবচ্ছিন্নভাবে অনাদিকাল থেকে হয়ে চলেছে। 

ইতিমধ্যে ১৯৫৬ সালে বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামো বললেন যে, যদি ওই রকম অত্যন্ত উত্তপ্ত 
ও ঘনীভূত অবস্থা থেকে বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে এই বিশ্বের উত্তত হয়ে থাকে তবে তার 
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স্মৃতি হিসাবে সমগ্র বিশ্বব্যাপী অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এক মাইক্রো ওয়েভ বিকিরণ থাকা 
উচিত। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, ১৯৬৫ সালে বিজ্ঞানী আরনো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন 
এই রকম এক বিকিরণের অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন। এই দুই আবিষ্কার মহা-বিস্ফোরণ তত্র 
সপক্ষে জোরালো যুক্তি হাজির করার ফলে স্বভাবতই হয়েলের স্থির-স্থায়ী তত্ব বেশ মার 
খেল এবং বিজ্ঞনীরাও মহা-বিস্ফোরণ তত্ত্বকে বিশ্ব সৃষ্টির প্রকৃত ব্যাখ্যা বলে মেনে নিতে 
শুরু করলেন। 

কাজেই মহা-বিস্ফোরণ তত্ব নিয়ে গবেষণার ধূম পড়ে গেল এবং বিস্ফোরণের সেই 
চরম মুহূর্তে সেই উত্তপ্ত বস্তূপিণ্ডের অবস্থা কেমন ছিল তা নিয়ে প্রবল জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে 
গেল। বেশিরভাগ বিজ্ঞানীর অনুমান অনুসারে সেই আদি বস্তরপিণ্ডের ঘনত্ব ও উষ্ণতার মান 
যা দীড়াল তা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আরও অবিশ্বাস্য হয়ে দেখা দিল সেই বিস্ফোরণের 
কারণ। বিজ্ঞানীদের অনুমান অনুযায়ী আজকের গোলাকার বিশ্বের ব্যাসার্ধ প্রায় ১০০০ কোটি 
আলোক বর্ষ। কাজেই বর্তমান এই সম্প্রসারিত আয়তন পেতে গেলে সেই আদি বিস্ফোরণের 
তীব্রতা কত ছিল তা অনুমান করা চলে। সেই তীব্রতার পরিমাণ যা দীড়াল তাও এক 
অবিশ্বাস্য ব্যাপার। 

সব থেকে সন্দেহের ব্যাপার হল এই যে, জড় বিজ্ঞানের প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করে 
সেই বিস্ফোরণকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাই এই তত্ত্বের প্রবস্তারা বলেন যে ওই অবস্থায় 
মহাকর্ষ বল ছিল বিকর্ষণমূলক। উপরম্ত ওই অবস্থায় বস্তুর চাপ ছিল খণাত্মক। এই বিকর্ষণমূলক 
মহাকর্ষ বল ও খণাত্মক চাপের অবস্থাকে বিজ্ঞানীরা একত্রে নাম দিয়েছেন “মেকী শূন্যতা”বা 
196 ৬৪০০এা। অবস্থা এবং এটাই ছিল বিস্ফোরণের কারণ। 

যাই হোক, এই তত্র প্রবক্তাদের মতে আদিম সেই উত্তপ্ত ও ঘনীভূত অবস্থার প্রচণ্ড 
চাপে বস্তুর পক্ষে অণু বা পরমাণু হিসাবে থাকা সম্ভব ছিল না। বস্ত তখন প্রোটন, নিউট্রন, 
ইলেকট্রন ইত্যাদি মৌলিক কণার আকারে ছিল। বিস্ফোরণের কয়েক মিনিট বাদে যখন উষ্ণতা 
অনেক কমে গেল, তখন মৌলিক কণারা একত্রিত হয়ে ডয়টেরিয়াম, হিলিয়াম-৩, হিলিয়াম-3, 
তৈরী হল আরও অনেক পরে । এই কারণেই বিশ্বে হালকা পরমাণুর সংখ্যা ভারী পরমাণুর 
চাইতে অনেক অনেক গুণ বেশি। উদাহরণ স্বরূপ তারা আরও দেখান যে, দূরবর্তী এমন 
অনেক নীহারিকা বা গ্যালাক্সি আছে যাদের ৯০ শতাংশেরও বেশি অংশ শুধু হাইড্রোজেন 
পরমাণু দিয়ে তৈরী। এরও অনেক পরে শুরু হল 'পুনঃসংযুক্তির যুগ' 0২9০০1101081107 
[818)। এ বিশ্বের উষ্ণতা যখন প্রায় ৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছে নেমে এল, তখন 
ওইসব হাক্কা নিউক্লিয়াসের সঙ্গে ইলেকট্রন যুক্ত হয়ে আজকের পরমাণু তৈরী হল। প্রথমে 
তৈরী হল হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পরমাণু এবং পরে আরও অন্যান্য পরমাণু। 


২৪৮ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


বস্তুময় বিশ্বের অবির্ভাব 

পুনঃ সংযুক্তির যুগে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, লিথিয়াম ইত্যাদি যে হাক্কা পরমাণুর আবির্ভাব 
ঘটল এবং ক্রমে তারা সংখ্যায় বাড়তে থাকল। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, সেই সময় 
থেকে কোন অজ্ঞাত কারণে মহাকর্ষ বলের তারতম্য (৪৮108101781 ০01181296) ঘটে। 
ফলে ভারী পরমাণু ও বিভিন্ন রকমের অপুর সৃষ্টি হয়। উপরস্ত, সেই অনু-পরমাণুর সংযুক্তির 
মধ্যে দিয়ে বিশাল বিশাল জ্যোতিষ্ক ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সৃষ্টি হয়। ১৯২৮ সালে স্যার জেমস্‌ 
জিনস্‌ দেখান যে, ওই সময় সূর্যের থেকে ১ মহাশখ্খ গুণ ভারী জ্যোতিক্কের মহাকর্ষ বলের 
তারতম্য হেতু আবার ভেঙে গিয়ে ছোট ছোট জ্যোতিষ্কের জন্ম দেয়। তথাপি সূর্যের থেকে ১ 
লক্ষ গুণ ভারী জ্যোতিষ্ক বা নক্ষত্রের উপস্থিতিও কোন বিচিত্র ব্যাপার থাকল না। 

গ্যালাক্সী হল এইরকমের এক জ্যোতিষ্ক, যার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য নক্ষত্র সূর্য ছায়াপথ 
গ্যালাক্সীর একটি নক্ষত্র এবং বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, এই ছায়াপথ গ্যালাক্সী বা 
আকাশগঙ্গায় প্রায় ২০০ কোটি নক্ষত্র আছে। এই বিশ্বে প্রায় ১০০০ কোটি গ্যালাক্সী আছে, 
যার মধ্যে মাত্র ১০০ কোটি গ্যালাক্সীকেই যন্ত্রপাতির সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। এই 
গ্যালাক্সীদের মধ্যে বেশির ভাগই শকুবাকার (341) এবং উপবৃত্তকার (1111591)। 
বাদবাকিগুলোর তেমন বিশেষ কোন আকার নেই। বিজ্ঞানীদের অনুমান যে, আদিতে সব 
গ্যালাক্সীই গোলাকার (301971081) ছিল এবং কালক্রমে তাদের আকার বদলে যায়। 


বিশ্বের সীমান্ত সমস্যা 

এতক্ষণ যা আলোচনা করা হল তার সারমর্ম করলে দাঁড়ায় যে, আদিতে এই বিশ্ব অত্যন্ত 
উত্তপ্ত ও ঘনীভূত এক বস্তরপিণ্ডের আকারে অবস্থান করছিল এবং সময়ের শুন্য কালে তা এক 
প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে প্রসারিত হতে থাকে এবং বর্তমান বিশ্বের উৎপত্তি হয়। চিত্রটা 
বেশ সরল হলেও এতে কিছু কিছু প্রবল সন্দেহের ব্যাপার আছে। প্রথমত, ওই বস্তপিগ্ু কি 
করে এত উত্তপ্ত হল তা ব্যাখ্যার অতীত। 

তাপমাত্রা যত বেশিই হোক না কেন, মহাকর্ষ তত্ব মতে এঁ বিপুল বস্তরপিণ্ডের প্রবল 
মহাকর্ষ বলের জন্য তা সঙ্কুচিত হয়ে থাকারই কথা। বিস্ফোরণ কখনোছ সম্ভব নয়। এটা 
অবশ্য সত্য যে, “পরম একীকরণ তত্ব (0110 [01155 1750)-এর কিছু সিদ্ধাস্ত 
মেকি শুন্যতার জন্ম দিতে পারে। কিন্তু এখনও পর্যস্ত সেসব সিদ্ধান্ত অনুমানের পর্যায়েই 
রয়েছে। এই সমস্ত কারণে বহু বিজ্ঞানী এই মহা-বিস্ফোরণের তত্ববকে সন্দেহের চোখে দেখে 
থাকেন এবং কাল্পনিক বলে মণে করেন। উপরি উক্ত সমস্ত সমস্যাগুলোকে একত্রে কেন্দ্রীকরণ 
সমস্যা' বলে। 

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী আলোর থেকে দ্রুততর গতিতে কোন বস্তুকণা 
চলতে অক্ষম। এই বিশ্বে আলো সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী এবং তার গতিবেগ এক সেকেণ্ডে ৩ 
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লক্ষ কিলোমিটার । তা সত্তেও বিশ্বে এমন দুরবরতী স্থান থাকা সম্ভব যেখান থেকে রওনা দিয়ে 
আলো এখনও আমাদের চোখে পৌঁছুতে পারে নি। তাই বিশ্বের একটি সীমান্ত চিত্তা করা 
পেরেছে সেটাই বিশ্বের সীমান্ত। কাজেই সময় ও বিশ্বের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই সীমাস্তও 
ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে। বিশ্বের বয়স ১০০০ থেকে ২০০০ কোটি বছর ধরে নিলে দৃশ্যমান 
বিশ্বের সীমান্তের দূরত্ব দীড়ায় ১০০০ থেকে ২০০০ কোটি আলোকবর্ষ। 

বিজ্ঞানীরা এই দৃশ্যমান বিশ্বকে প্রায় ১ লক্ষ সমান অংশে ভাগ করে প্রত্যেক অংশে কত 
বন্তআছেতা নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। আশ্চর্ষের ব্যাপার হল এই যে, দেখা গেছে প্রত্যেক 
অংশেই সমান সংখ্যক গ্যালাক্সী রয়েছে। এ থেকে তারা অনুমান করেন যে, প্রত্যেক অংশেই 
প্রায় সমপরিমাণ বস্তু রয়েছে। বস্তর এই সমবন্টন এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা এবং এই সমবন্টন 
এতই নিখুঁত যে এর সর্বোচ্চ বিচ্যুতি ১ হাজার ভাগের ১ ভাগ মাত্র (বা ০.১ শতাংশ)। তাই 
অনেকে মনে করেন যে, এই বিশ্বে বস্ত অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে সমবন্টিত এবং যেটুকু বিচ্যুতি 
দেখা যায় তা মাপজোক করার যন্ত্রপাতির ক্রটি য়াত্র। 

কিন্তু মুশকিল হল এই যে, আদি বিস্ফোরণের মতো একটা চরম কেন্দ্রীয় অবস্থা থেকে 
এরকম একটি নিখুঁত সমবন্টিত বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে তা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তাই 
অনেকে মনে করেন যে, তথাকথিত মহা-বিস্ষোরণ থেকে শুরু করে এরকম একটি সুসমবন্টিত 
বিশ্বের উৎপত্তি অসম্ভব । তাদের মতে নিখুঁত ভাবে সমবন্টিত একটি পূর্বাবস্থা থেকেই এরকম 
একটি সুষমবন্টিত বিশ্বের উৎপত্তি সম্ভব। এই সমস্যাকে “সীমাস্ত সমস্যা" (7011801) 
চ1001610) বলে। 


সমতল সমস্যা 

১৯২২ সালে বিজ্ঞানী আলেকজাণার ফ্রীডম্যান দেখলেন যে, বিশ্বকে ব্যাখ্যা করতে 
আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্র প্রয়োগ করলে তিন রকমের সম্তাব্য সমাধান পাওয়া সম্ভব। 
বিশ্বে যত পরিমাণ বস্তু আছে তাকে বিশ্বের আয়তন দিয়ে ভাগ করলে বিশ্বের গড় ঘনত্ব 
পাওয়া যাবে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ব বলছে যে, এই গড় ঘনত্ব একটা বিশেষ 
মানের বেশি হলে এই বিশ্বকে “গোলাকার" বিশ্ব বলতে হবে। ওই গড় ঘনত্ব ও সেই বিশেষ 
মান সমান হলে বিশ্বকে "সমতল" বিশ্ব বলা চলে এবং গড়ঘনত্ব বিশেষ মানের কম হলে 
বিশ্বকে “পরবৃত্তকার' বিশ্ব বলা চলে। বিশ্ব গোলাকার হলে অবশ্যই তার সীমা থাকবে । তাই 
গোলাকার বিশ্বকে “সীমাবদ্ধ বিশ্বও বলা হয়। কিন্তু সমতল ও পরাবৃত্তাকার বিশ্ব অসীম হতে 
পারে। তাই তাকে “মুক্ত বিশ্ব'ও বলা হয়ে থাকে। 

বিশ্ব গোলাকার হলে তা একটা নির্দিষ্ট মাপ পর্যস্ত সম্প্রসারিত হয়ে সর্ববৃহৎ আকার নেবে 
এবং তারপর সঙ্কুচিত হতে শুরু করবে। এইভাবে সন্কুচিত হতে হতে শেষ পর্যস্ত তা একটা 


২৫০ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


বস্তুপিগ্ড পরিণত হবে। কাজেই বিশ্ব গোলাকার হলে আদি মহা-বিস্ফোরণের পর অবশ্যই 
এক মহা-সঙ্কোচন ঘটবে। পক্ষান্তরে বিশ্ব পরবৃত্তাকার হলে চিরকাল ধরে তা প্রসারিত হাতে 
থাকবে। কিন্ত বিশ্ব সমতল হলে একটা নিদিষ্ট মাত্রা পর্যস্ত তা প্রসারিত হবে এবং তারপর 
সঙ্কোচন বা প্রসারণ কিছুই হবে না। ওই অবস্থাতেই চিরকাল থাকবে। 
পর থেকে শুরু করে আজ পর্যস্ত সময়ে তা আরও অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়ত। অর্থাৎ আজ 
আমরা যেমন দেখছি, বিশ্ব সেইরকম থাকত না। গ্যালাক্সীগুলো অনেক দূরে দুরে ছড়িয়ে 
পড়ত। পক্ষান্তরে বিশ্ব গোলাকার হলে এত দিনে তা প্রসারণের পর্ব অতিক্রম করে সঙ্কুচিত 
হতে শুরু করত এবং বিশ্বের আয়তন আজকের আয়তনের তুলনায় অনেক কম হত। 
গ্যালাক্সীগুলোও আরও কাছাকাছি চলে আসত। সুতরাং সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, এই বিশ্ব 
সমতল বিশ্ব। কাজেই মনে প্রশ্ন জাগে, এই বিশ্ব সমতল কেন? কিন্তু উত্তর জানা নেই। এই 
সমস্যাকে “সমতল সমস্যা” 01807955 701001917) বলে। 

এখানেও লক্ষ্য করার বিষয় হল, মহা-বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে এই যে বিশ্বের শুরু হলে 
তা একটা সমতল বিশ্বে পরিণত হবার সম্ভীবনা খুব কম। 


বিকিরণের যুগ 
নিখুঁতভাবে সমবন্টিত এবং মহা-বিস্ফোরণের মতো একটা চূড়ান্ত কেন্দ্রীয় অবস্থা থেকে 
এরকম একটা সুষম বন্টিত বিশ্ব পরিণতি লাভ করতে পারে না। এই কারণে অনেকে মনে 
করেন যে, উল্লিখিত “পুনঃসংযুক্তি যুগ'-এর আগে “বিকিরণের যুগ” 0২৪19110718) 
নামে একটা অবস্থা ছিল। সেইসময় বস্তু না থাকায় মহাকীয় বলের অস্তিত্বই ছিল না। 
তখনকার বিশ্বে বিকিরণ ও বিকিরণের চাপ (80180107 71976) অত্যন্ত সুষম বন্টিত 
ছিল এবং সেই সুষম বন্টিত বিকিরণের বিশ্ব থেকেই পরবর্তীকালে এই সুষম বন্টিত বস্তময় 
বিশ্বের আবির্ভাব ঘটে। 

এই প্রসঙ্গে আরও দু-একটি কথা বলে রাখা দরকার। প্রথমত, বিকিরণকে যেমন তড়িৎ 
চুন্বকীয় তরঙ্গ বা আলোর তরঙ্গ হিসাবে গণ্য করা যায়, তেমনি তাকে শক্তি কণা বা ফোটন 
হিসাবেও গণ্য করা চলে। তাই তরঙ্গকে নিরবয়ব বলা চলে। কিন্ত্ত ফোটনকে সেই অর্থে 
নিরবয়ব বলা চলে না৷ দ্বিতীয়তঃ বিকিরণ আমাদের কাছে দৃশ্য নয়। কিন্তু তাই বলে বিকিরণ 
যেইন্দ্িয়গ্রাহ্য নয় তা নয়। বিকিরণ ইন্দরিয়গ্রাহ্য। রোদে গেলে রোদকে দেখতে পাই না বটে, 
তবে তার উত্তাপ অবশ্যই অনুভব করি। কাজেই বিকিরণকে অব্যক্ত বলা চলে না। তবে 
ফোটনকে বিশ্বজগতের সুক্ষক্পতম কণা ধরে নিলে বিকিরণ অবশ্যই অমূল। বিকিরণ নিত্যও 
বটে, কারণ বিকিরণময় বিশ্বের একটা অংশই শুধু বস্তুতে পরিণত হয়েছে। 


|| বিশ্বজগতের উৎপত্তি £ বর্তমান বৈজ্ঞানিক মত ও সাধ্য দৃষ্টিভঙ্গী || ২৫১ 


যাই হোক, বিজ্ঞানীদের মতে কোন এক অজ্ঞাত কারণে সেই বিকিরণাময় বিশ্বে বিকিরণের 
চাপের তারতম্য দেখা দিল। ফলে কোথাও ফোটনের সংখ্যা বেড়ে গেল, আবার কোথাও তা 
কমে গেল। যেখানে ফোটনের সংখ্যা বেড়ে গেল, সেখানে ফোটনে ফোটনে সংঘর্ষের ফলে 
তৈরী হল অতি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ফোটন। ক্রমে সেই উচ্চশক্তি সম্পন্ন ফোটন বস্তুকণা ও 
প্রতিবস্ত কণায়, যেমন প্রোটন ও এ্যান্টিপ্রোটন, ইলেকট্রন ও পসিষ্রন ইত্যাদিত বিভক্ত হয়ে 
গেল। এরপরই শুরু হল পুনঃসংযুক্তির যুগ। 

পুনঃসংযুক্তির যুগে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, লিথিয়াম ইত্যাদি হালকা পরমাণুর সৃষ্টি হল 
এবং ্রমে বস্তুর পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকল। ফলে মহাকর্ষ বলের প্রভাব বিকিরণের চাপের 
প্রভাবকে অতিক্রম করে গেল। এখানে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হল, বিজ্ঞানীরা মনে করেন, 
বিকিরণের যুগের শেষ সময় পর্যস্ত যা কিছু বস্তু উৎপন্ন হয়েছিল তা সবই অত্যন্ত সমসত্্ব ও 
সুষম-বন্টিত অবস্থায় বিরাজ করছিল। কারণ, ওই সময় বস্তুর পরিমাণের কোন রকম অসমসত্ত্ব 
ও অসম-বন্টন ঘটলে বিকিরণের চাপ তা সমান করে দিত। 

উপরিউক্ত চিত্র মেনে নিলে এটা ধরে নিতে হয় যে, বিশ্বে যত পরিমাণ বস্তু 07181697) 
আছে ঠিক ততটা পরিমাণ প্রতিবস্তব 9701-08197) থাকা উচিত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় 
যে, আজকের বিশ্বে যেই পরিমাণ প্রোটন ও ইলেকট্রন আছে সেই তুলনায় এ্যান্টিপ্রোটন ও 
পজিট্রনের পরিমাণ খুবই নগণ্য । কিন্তু সুখের কথা হল, ১৯৭৮ সালে জাপানের বিজ্ঞানী 
মোতোহিকো ইওশিমুরা প্রমাণ করেছেন যে, সমসংখ্যক বস্তু ও প্রতিবস্তুর কণার মধ্যে 
দিয়ে বিশ্ব সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হলেও পরিমাণে তা থেকে সম্পূর্ণ বস্তময় এক বিশ্বের 
উৎপত্তি সম্ভব। 


সাথ্থয দর্শন 

হিন্দু দার্শনিকগণ দুটি সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে এই বিশ্বের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে 
চেষ্টা করেছেন। আরম্ভ বাদ ও পরিণামবাদ। আরম্ববাদীদের মতে, এই সৃষ্টির উৎপত্তি অত্যন্ত 
সরল এবং পরমাণুই তার মূল উপাদান। ঝাষি অক্ষপাদ গৌতমের ন্যায় দর্শন এই আরম্তবাদের 
সর্বপ্রধান প্রবক্তা । 

অপরদিকে পরিণামবাদীদের মতে, পরমাণু এই সৃষ্টির মূল উপাদান নয়। তারা মনে 
করেন যে জটিল ও সর্বব্যাপী এক মূল উপাদান থেকে এই বিশ্বের উদ্তব হয়েছে। মহর্ষি 
কপিল মুনির সাধ্য দর্শন এই পরিণামৃবাদের সর্বপ্রধান প্রবস্তা। সাঙ্য মতে প্রকৃতি হল এই 
সৃষ্টির মূল উপাদান। প্রকৃতি জটিল, কারণ তা সত্ব, রজঃ ও তমঃ-_এই তিন গুণের সমন্বয় 
সাথ্থ্য দর্শন দ্বৈতবাদী। কারণ, তা প্রকৃতির সঙ্গে আরও একটি মূল সত্ত্বার অস্তিত্ব স্বীকার করে 
যার নাম পুরুষ। কাজেই সাষ্খ্যের দ্বৈতবাদ বেদাস্তের অদ্বৈতবাদ থেকে পৃথক। কারণ, অদ্বৈতবাদ 
মতে এক চৈতন্যময় সত্ত্বা ব্রহ্ম থেকেই এই বিশ্বসংসার উৎপন্ন হয়েছে। 


২৫২ ॥। নির্বাচিত প্রবন্ধ সক্কলন।। 


সাঞ্থা মতে প্রকৃতি জড়, কিন্ত পুরুষ চৈতন্যময়। এখানেই পাশ্চাত্যের জড় বিজ্ঞানের 
সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের তফাত। পাশ্চাত্যের জড় বিজ্ঞানের চিন্তা শুধু জড়জগৎ নিয়ে। তাই 
সে চৈতন্যময় পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সাম্খ্যমত 
থেকে চৈতন্যময় পুরুষকে বাদ দিলে যা পড়ে থাকবে সেটাই পাশ্চাত্যের জড় বিজ্ঞান । সাষ্্য 
বলে যে, সৃষ্টি ও প্রলয় প্রকৃতির খেলা এবং পুরুষ তার নীরব দর্শক মাত্র। পুরুষ নিষ্টিয়, স্থির 
ও অক্রিয়, কিন্ত প্রকৃতি ক্রিয়াশীল, গতিশীল ও সক্রিয়। 

প্রকৃতি ও পুরুষ দুই পৃথক সত্ত্বা বটে, তবে তারা একে অন্যের পরিপুরক। পুরুষের 
'্রীত্যর্থে ও ভোগের নিমিত্ত প্রকৃতির সৃষ্টি ও প্রলয় কার্য চলে। পুরুষের অনুপস্থিতিতে প্রকৃতির 
ক্রিয়াশীলতা লুপ্ত হয়। কারণ, প্রকৃতি মূলত জড়। আবার প্রকৃতির অভাবে পুরুষের পক্ষে 
সৃষ্টি বা প্রলয় কিছুই করা সম্ভব নয়। কারণ, প্রকৃতিই সৃষ্টির মূল উপাদান। কাজেই প্রকৃতি 
ব্যতীত এই দৃশ্যমান ইন্দিয়গ্রাহ্য জগতের উৎপত্তি সম্ভব নয়। পুরুষের সারিধ্যে প্রকৃতিতে 
চৈতন্যের আভাষ হয়। যেমন জল ভর্তি কাচের গ্লাসের কাছে জবা ফুল রাখলে জলটাকেও 
লাল দেখায়। কিন্তু জবা ফুলটি সরিয়ে নিলে সেই লাল আভা দূরীভূত হয় সোগ্্য প্রবচন 
সুতর_-২1৩৫)। পুরুষ চৈতন্যময় হলেও নির্বিকার ও উদাসীন। পুরুষ সাক্ষী, ভোক্তা, অনুমস্তা 
এবং অকর্তা। 

যে প্রকৃতি থেকে এই বিশ্বজগতের উৎপত্তি হয়েছে তা অনাদি, অসীম, নিত্য, অতিসূন্ষ্, 
সর্বব্যাপী, অলিঙ্গ, নিরবয়ব ও নির্বিশেষ (4,-১। ৬৭)। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ 
প্রকৃতির তিন উপাদান। সত্ত্ব হল স্থর্য ও প্রশাস্তির পরিচায়ক। রজঃ হল গতি, ক্রিয়া ইত্যাদির . 
পরিচায়ক এবং তমঃ হল জাড্য, আলস্য, অজ্ঞানতা ইত্যাদির পরিচায়ক। যা কিছু নির্দোষ, ' 
নিস্পাপ, পবিত্র ও মঙ্গলকর তাই সত্ত্ব যা কিছু কর্ম প্রবণতা জাগায় তাই রজঃ এবংযাকিছু 
অনড় ও বাধা সৃষ্টিকারী তাই তমঃ। এই তিন গুণ যদিও স্বতন্ত্র তবুও পৃথক করা যায় না।এরা 
একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল যেহেতু সৃষ্টির মূল উপাদান প্রকৃতি বা সত্ত্ব, রজঃ ওতমঃ, 
এই তিন গুণ, তাই পার্থিব যে কোন বস্তর মধ্যে এই তিন গুণ বিদ্যমান। এই তিন গুণ ছাড়া 
কোন বস্ত নেই (গ্লীতা, ১৮1৪০)। অজীব বস্তুর মধ্যে সত্ব গুণ তমোগুণ দ্বারা সম্পূর্ণ আবৃত 
থাকে।কিন্ত ভিতরে রজোগুণের ক্রিয়া চলতে থাকে। গাছপালা ও লতাপাতায় তমোগুণের 
আধিক্য এবং সত্ত্ব ও রজোগুণের সামান্য প্রকাশ । ইতর প্রাণীদের মধ্যে রজঃ ও তমো গুণের 
দ্বারা সত্ত্ব আবৃত থাকে। মানুষের মধ্যে তিন গুণের প্রকাশই বিদ্যমান, তবে ব্যক্তি বিশেষের 
মধ্যে সত্ত্ব গুণের তারতম্য হয়। হিন্দু মতে সকল সাধনার লক্ষ্যই হল সত্ব দ্বারা রজঃ ও তমঃ 
কে অতিক্রম করা এবং সব শেষে সত্ত্বকেও অতিক্রম করে ত্রিগুণাতীত হওয়া। 

গুণানেতানতীত্য ত্রীণ্‌ দেহী দেহসমুত্তবান্‌। 

জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিযুক্তোহমৃতমন্তুতে।। (গ্লীতা - ১৪1২০) 


|| বিশ্বজগতের উৎপত্তি ঃ বর্তমান বৈজ্ঞানিক মত ও সাথ্য দৃষ্টিভঙ্গী || ২৫৩ 


বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখতে গেলে রজঃকে বলা যায় গতিশক্তি বা “[17600 9110185, 
সত্ত্বকে বলা যায় স্থিতিশক্তি বা “09657018] €7918১” এবং তম£কে বলা যায় জাড্য বা 
বাধাদানকারী 41197081” শক্তি 

সাঞ্্য দর্শন গুণ ও বস্তুর মধ্যে কোন তফাত করে না। কারণ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ 
থেকেইবস্তুর উৎপত্তি প্রলয়কালে বস্তু আবার ওই তিন গুণে পর্যবসিত হবে। অর্থাৎ সৃষ্টিকালে 
নিররয়ব গুণ অবয়বযুক্ত বস্তুতে রূপাস্তরিত হচ্ছে এবং প্রলয়কালে অবয়বযুক্ত বস্ত আবার 
নিরবয়ব গুণে পরিণত হবে। বিগত ১৯০৫ সালে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তার আপেক্ষিক 
তত্র দ্বারা প্রমাণ করেন যে, বস্তুর শক্তিতে এবং শক্তির বস্তুতে রূপাস্তর সম্তব। কাজেই 
বলাযায় যে, মাত্র শ'খানেক বছর আগে সে সত্য আবিষ্কার করে আইনস্টাইন জগৎজোড়া 
করে বিশ্বজগতকে উপহার দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সে খবর রাখে না। যদি রাখত 
তবে আইনস্টাইনকে নিয়ে অত হৈচৈ করতে লজ্জা পেত। ৃ 

সাঙ্য মতে শূন্য থেকে বস্তুর উদ্তদ সম্ভব নয়। নাবস্তনো বস্তসিদ্ধিঃ (সাঃ প্রঃ সূঃ ১1৭৮)। 
আজকের বিজ্ঞানও ওই একই কথা বলে, বস্ত থেকে শক্তি এবং শক্তি থেকে বস্তুর রপাস্তর 
সম্ভব। কিন্তু শূন্য থেকে বস্তু বা শক্তির উৎপত্তি সম্ভব নয়। কাজেই আজকের বিজ্ঞানের 
নিরিখে সাম্য মত সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। কিন্তু বাইবেলে, গড শূন্য থেকেই সব সৃষ্টি করেছেন 
এবং কোরাণ মতেও আল্লা শূন্য থেকেই এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেছেন। কাজেই খৃষ্টমত এবং 
ইসলামী মত সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। 

প্রকৃতির তিন উপাদান সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তখন প্রকৃতি 
অব্যক্ত থাকে। প্রকৃতি তখন সর্বব্যা'্পী, অনাদি কিন্তু নিরবয়ব অবস্থায় থাকে। যখনই ওই 
তিনগুণের সাম্য নষ্ট নয় তখনই প্রকৃতি আকার পেতে থাকে। অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হতে শুরু 
করে। যেমন করে নিরাকার, অদৃশ্য জলীয়বাম্ম থেকে জলকণা পৃথক হয়। কাজেই দৃশ্যমান 
যে কোন বস্তুকে বলা চলে সন্ত, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের বিকার। 

সৃষ্টিকালে সাধারণ নিয়মবশেই প্রকৃতির সাম্য নষ্ট হয় এবং সৃষ্টিকার্ষের সূত্রপাত হয়। দুধ 
যেমন আপনা আপনিই জমে দই হয়, প্রকৃতিও তেমনি আপন নিয়মেই জগৎ সৃষ্টি করে (সাঃ 
প্রঃ সূঃ ৩৫৯)। প্রকৃতি জড়, তাই ভোগ করার ক্ষমতা নেই। পুরুষের ভোগের নিমিত্তই 
প্রকৃতি বিস্বজগৎ সৃষ্টি করে (এ-_-৩1৫১)। পুরুষ নিষ্ত্িয় ও অনুমস্তা বলে নিজে কিছু করে 
না, বরং প্রকৃতিকে বাধা না দিয়ে তার কাজ অনুমোদন করে। সাঞ্্য মতে সৃষ্টি ও প্রলয় চক্রবৎ 
সংঘটিত হয়ে চলেছে। প্রকৃতির সাম্য নষ্ট হলে সৃষ্টি, শুরু হয়। কিছুকাল পরে প্রকৃতি তার 
সাম্যাবস্থা ফিরে পায় এবং তখন এই দৃশ্যমান জগৎ আবার অব্যক্ত প্রকৃতিতে ফিরে যায়। 
গীতা অনুসারে ১ সহস্র মহাযুগ বা ৪৩২ কোটি বছর (বা ১ কল্পে) ব্রহ্মার ১ দিন এবং পরবর্তী 


২৫৪ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


১ সহত্ত্ মহাযুগ ব্রহ্মার ১ রাত্রি ব্রন্মার দিনে অব্যক্ত প্রকৃতি ব্যক্ত হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রিতে 
ব্যক্ত বিশ্বজগৎ অব্যক্ত প্রকৃতিতে লয় হয় ৮1১৭-১৯, ৯।৭,৮)। 
সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় 

সৃষ্টির প্রথমে সাম্যভঙ্গ হয়ে প্রকৃতির যে পরিণাম হয়তাকে মহত্ত্ব বলে। মহত্তত্তের 
পরিণাম অহঙ্কার এবং অহঙ্কার তার শক্তি বারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন করতে শুরু করে। 
দুটি পৃথক ধারায় এই সৃষ্টিকার্য অগ্রসর হতে থাকে-_€১) সেন্দ্রিয় ও €২) নিরিন্দ্য়। যে সব 
পদার্থে সত্তৃশ্ুণের আধিক্য হয় তারাই সেন্দ্রিয়। সত্বগুণের আধিক্য ও উৎকর্ষতার দ্বারা ক্রমে 
পাঁচ কমেন্দ্িয় হস্ত, পদ, বাক, পায়ু ও উপস্থ) এবং পাঁচ জ্ঞেনেন্দ্রিয় চেক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, 
জিহবা ও ত্বক) উৎপন্ন হয়। পাচ কর্মেন্ড্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, এই নিয়ে একাদশ ইন্দ্রিয়। 
এখানে ইন্দ্রিয় বলতে সুক্ষ ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা বুঝতে হবে। প্রাকৃত হস্ত, পদ, চক্ষু, 
কর্ণইত্যাদি স্থুলভূতের অন্তর্গত এবং প্রকৃত ইন্দ্রিয় নয়। ইন্দ্রিয় হল চৈতন্যের লক্ষণ, প্রাণের 
লক্ষণ। তাই সত্্গুণের আধিক্য হেতু ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি বলতে প্রাণ ও প্রাণী জগতের সৃষ্টি বা 
চৈতন্যময় জীবগণের সৃষ্টি বোঝায়। . 

সত্তৃগুণের আধিক্যে যেমন চৈতন্যময় জীবগণের সৃষ্টি হয়, তেমনি তমোগুণের আধিক্য 
হেতু জড় বস্তুর সৃষ্টি হয়। তমোগুণের অধিক্যে অহঙ্কার থেকে জন্ম নেয় পঞ্চ তন্মাত্র। এই 
পঞ্চ তন্মাত্রের নাম শব্দ,স্পর্শ,রূপ, রস ও গন্ধ । এই পঞ্চ তন্মাত্র থেকে সব শেষে জন্ম নেয় 
স্থুল পঞ্চভূত-_ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। 

উপরি উক্ত সাখ্যতত্তের বৈশিষ্ট্য হল তা জড় ও জীব, দুইয়েরই উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে 
সক্ষম । পুরুষের উপস্থিতির ফলেই যে তা সম্ভব তা আগেই বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের 
জড়বিজ্ঞানের বিচার্য শুধু জড় জগতের উৎপত্তি। তাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনা জড়ের 
উৎপত্তির ব্যাপারে সাষ্খ্ের যে মত, শুধু তার মধ্যেই সীমিত রাখা হবে। 


বিজ্ঞন ও সাঙ্খ্যতত্ব 

পূর্বে বর্ণিত “সীমাস্ত সমস্যা” অধ্যায়ে দেখা গেছে যে, পূর্ববর্তী কোন এক সুষমবন্টিত ও 
সমসত্ব পূর্বাবস্থা থেকেই এই জগৎ সংসারের উৎপত্তি হয়েছে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় 
হল, সাখ্ধ্ের প্রকৃতি সেইরকমই একটি সুষম-বন্টিত ও সমসত্ব পূর্বাবস্থা। এই ব্যাপারে 
সাগ্থ্য প্রণেতা ঝষি কপিল আরম্তবাদীদের মত খণ্ডন করে বলেছেন, পরমাণু কখনো সৃষ্টির 
মূল হতে পারে না। কারণ, পরমাণু নিত্য ও সমসত্ত্ নয় সোঃ প্রঃ সূঃ ৫1৮৭)। পরমাণু নিত্য 
ও নিরবয়ব নয় এ ৫1৮৮)। এই কারণে পরমাণুর কোন সমহার নিরবচ্ছিন্ন হতেপারে না। 
এই বিচ্ছিন্নতার জন্য পরমাণুর কোন সমাহার সমসত্ব হতে পারে না। আর খষি কবিলের 
মতে অসমসত্ব কোন পূর্বাবস্থা থেকে বিশ্বের উৎপত্তি সম্ভব নয় এ ৫1৮৮)। 


|| বিশ্বজগতের উৎপত্তি ঃ বর্তমান বৈজ্ঞানিক মত ও সাথ্্য দৃষ্টিভঙ্গী ।। ২৫৫ 


পূর্ববর্তী “বিকিরণের যুগ? অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, সেই সময় বিশ্ব বিকিরণের দ্বারা 
পূর্ণ ছিল। আদিতে সেই বিকিরণের বিশ্ব সাষ্ষ্যের প্রকৃতির মতোই সমসত্ব ও সম-বন্টিত 
ছিল। পরে কোন অজানা কারণে বিকিরণের ঘনত্বের তারতম্য ঘটে । ফলে নানা প্রকার জটিল 
প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বস্ত্র আবির্ভাব হয়। কাজেই সেই বিকিরণের যুগের বিশ্বকে সাঞ্্যের 
প্রকৃতি বলা চলে কিনা তা বিতর্কের বিষয়। বিকিরণকে ফোটন কণায় সমাহার ধরে নিলে 
তাকেনিরবয়ব ও সমসত্ব বলা চলেকিনা তাও বিতর্কের বিষয়? এখানে বলা চলে যে, ফোটন 
শক্তি কণা হলেও তা বস্তুর কণার মতো নয়। কোয়ান্টাম তত্ব মতে ফোটনের বিশ্বকেও 
প্রকৃতির মতই নিরবয়ব, সমসত্ব ও সম-বন্টিত বলা যেতে পারে। 

কিন্তু বিজ্ঞানের পক্ষে তেমন জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয় যে, বিকিরণ বা ফোটন কণাই সব 
কিছুর মূল উপাদান এবং বস্তর সৃক্ক্রতম অবস্থা । ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের পক্ষে আরও সৃন্ম্নতর 
কোন অবস্থা আবিষ্কার করা সম্ভব হত পারে । দ্বিতীয়ত, প্রকৃতি অব্যক্ত তাই ইন্দরিয়গ্রাহ্য নয়, 
কিন্তু বিকিরণ ইন্দরয়গ্রাহ্য। তাই বিকিরণের বিশ্বকে প্রকৃতি বলা না গেলেও মহত্ত্ব বা অহঙ্কার 
বলা চলতে পারে। তৃতীয়ত, প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমাহার, কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে 
বিকিরণ বা ফোটনের শুধু রজঃ বা গতি শক্তি আছে বলেই মনে হয়। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ব 
ও আপেক্ষিক তত্ব ফোটনের ভরবেগের অস্তিত্ব স্বীকার করে। কাজেই ফোটনেরও স্থিতি 
শক্তি বা সত্ত্ব এবং জাড্য শক্তি বা তমঃ থাকা সম্ভব। 

সব থেকে বড় কথা হল, সাম্থ্য এই বিশ্ব সংসারের মূল উপাদান হিসাবে যে প্রকৃতির কথা 
বলে, আজকের জড় বিজ্ঞানের পক্ষে কি সেই মূল পর্যস্ত পৌঁছানো সম্ভব? জড় বিজ্ঞান 
কতদূর সূন্ম্তা পর্যন্ত যেতে পারে তা হেজেনবার্গ-এর অনিশ্চয়তা তত্ব দ্বারা চিরকালের 
জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে। এই বিশ্ব জগতের মূল কোথায় বিজ্ঞান যদি তা খুঁজে বার করতে 
পারত তাহলে বিজ্ঞানের জড় যন্ত্রপাতির দ্বারাই ঈশ্বর সাক্ষাৎকার সম্ভব হত। তবে সাম্তবনার 
কথা হল এই যে, বিকিরণের বিশ্বের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞান যে পূর্বাবস্থা বা মূলের কথা বলছে, 
বর্তমান লেখকের অনুমান তা সাঞ্ছ্যের প্রকৃতির অনেকটা নিকটব্তী। _ 

যাই হোক, পূর্ববর্তী “বিকিরণের যুগ” অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, কোন এক অজ্ঞাত 
কারণে ফোটন কণার ঘনত্বের তারতম্য ঘটে । ফলে অতিশয় শক্তিশালী ফোটন কণার আবির্ভাব 
ঘটে। পরে সেই অতি শক্তিশালী ফোটন বস্তুকণা ও প্রতি বস্তুকণায় ভেঙে যায়। এই বস্তব ও 
প্রতিবস্তরর কণা সৃষ্টির পর্যায়কে সাষ্য্ের তন্মাত্র সৃষ্টির পর্যায়ের সঙ্গে সমান বলে মনে করা 
চলে। এইভাবে ফোটন বিভাজনের মধ্যে দিয়ে যেসব মেলিক কণার আবির্ভাব হল, 
“পুনঃসংযুক্তির যুগ'-এ সেইসব কণা মিলিত হয়ে আধান নিরপেক্ষ পরমাণুর সৃষ্টি হল। 
আধান নিরপেক্ষ পরমাণু ও অণু সৃষ্টির এই পর্যায়কে সহজেই সাঙ্খ্ের তন্মাত্র থেকে স্থুলভূত 
ৃষ্টির পর্যায় বলে মেনে নেওয়া চলে। 


২৫৬ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


উপরি উক্ত আলোচনার সারমর্ম করলে দাঁড়ায় যে, বিকিরণময় বিশ্বকে সরাসরি সাগ্খ্যের 
প্রকৃতি বলে মেনে নেওয়া না গেলেও মহত্বত্ব বা অহঙ্কার বলে মেনে নেওয়া চলে। প্রকৃতিই 
হোক আর মহত্তত্বই হোক, তা যেমন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমাহার, বিকিরণও তেমনি 
এঁ তিন গুণের সমাহার। প্রকৃতির মতো বিকিরণকেও অমূল বলা চলে । বিকিরণের বিভাজনের 
ফলে মৌলিক বস্তুকণার উৎপত্তিকে সা্য্যের তন্মাত্রের উৎপত্তির পর্যায় বলে স্বীকার করা 
চলে। শেষ পর্যস্ত মৌলিক কণা থেকে পরমাণু ও অণুর উৎপত্তিকে সহজেই তন্মাত্র থেকে 
স্থলভূতের উৎপত্তি বলে মেনে নেওয়া চলে। 

কিন্ত প্রশ্ন. থেকে যায় স্থুলভূতের সংখ্যা নিয়ে সাধ্য দর্শন সহ সমস্ত হিন্দু শাস্্রই পাঁচ 
রকম স্থূল ভূতের কথা বলে। এরা হল ক্ষিতি মাটি), অপ (জেল), তেজ শেক্তি), মরুৎ 
(বায়ু) এবং ব্যোম 'শূন্য)। কিন্তু বিজ্ঞান অনুসারে এই বিশ্বে ৯২ রকমের প্রাকৃতিক মৌল বা 
ভূত রয়েছে এবং এ ছাড়াও আছে মানুষের দ্বারা তৈরী আরও প্রায় ১৪টি কৃত্রিম মৌল। এ 
ব্যাপারে আমাদের ব্যাখ্যা হল, ক্ষিতি বলতে বোঝায় সমস্ত কঠিন বস্তু। অপ বলতে বোঝায় 
সমস্ত তরল বস্ত এব মরৎ বলতে বোঝায় সমস্ত রকমের বায়বীয় বস্তু । বস্তর মধ্যে যে শক্তি 
নিহিত আছে তা আজ বৈজ্ঞানিক ভাবে স্বীকৃত। 

সবশেষে, শুন্যতা বা ব্যোমকে বস্তুর অঙ্গীভূত করাকে অনেকের কাছেই হাস্যকর মনে 
হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, শুন্যতা সমস্ত দৃশ্যমান পার্থিব বস্তুর একটি অপরিহার্য 
উপাদান। যে কোন পার্থিব পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি মৌলিক কণারা 
যেস্থান দখল করে তাই পরমাণুর আয়তনের কোটি কোটি কোটি ভাগের ১ ভাগ মাত্র এবং 
বাদবাকি অংশ শূন্য । কাজেই দৃশ্যমান সকল শ্রকার জাগতিক বস্তুর মাত্র কোটি কোটি কোটি 
ভাগের এক ভাগের এক ভাগে বস্ত আছে, বাদবাকি স্থান শূন্য (এব্যাপারে বর্তমান লেখকের 
“বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ ও বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা” স্বস্তিকা ১.৯.৯৭ দ্রষ্টব্য)। 

যাই হোক, উপরে বর্ণিত সাষ্্যতত্বের প্রধান সাফল্য হল, প্রথমত তা একটি অমুল, 
সর্বপরিব্যাপ্ত, নিত্য, নিরবয়ব ও নিখুঁত ভাবে সুষম বন্টিত পূর্বাবস্থা প্রকৃতিকে এই বস্তময় 
বিশ্বের মূল উপাদান বলে ঘোষণা করছে। ঠিক এরকমই একটি পূর্বাবস্থার অন্বেষণ করতে 
গিয়ে বিজ্ঞানীরা যে বিকিরণময় বিশ্বের কথা বলছেন, তার সঙ্গে সাষ্্য বর্ণিত মূল অপাদান 
প্রকৃতির সাদৃশ্য খুবই আশ্চর্যজনক। দ্বিতীয়ত, সাঙ্যতত্ব শক্তি থেকে বস্তু এবং বস্তু থেকে৷ 
শক্তির রূপান্তর স্বীকার করে, যা পাশ্চাত্যের জড়বিজ্ঞান মাত্র শ'খানেক বছর আগে র 
করতে পেরেছে। তৃতীয়ত, এই তত্ব সৃষ্টি ও লন 





কথা বলে। এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক। কারণ, এরকম একটি বিশ্বই অনাদিকাল ধরে 
তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম। 


|| বিশ্বজগতের উৎপত্তি £ বর্তমান বৈজ্ঞানিক মত ও সাষ্থ্য দৃষ্টিভঙগী।| ২৫৭ 


অন্তরীক্ষ দূরবীণ হাবল' 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর ১৯৪৫ সালে আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী 
ডঃ স্পিটজার আমেরিকার বিমান বাহিনীর সর্বপ্রধান কর্তাকে একটি চিঠি লেখেন। এ চিঠিতে 
তিনি বলেন যে ভূপৃষ্ঠে স্থিত দূরবীণের সাহায্যে দূরবর্তী জ্যোতিষ্দের নিখুঁত ও পরিষ্কার ছবি 
তোলা সম্ভব নয়। 

যাই হোক, ১৯৭৫ সালে স্পিটজার ও তার সহকর্মী ডঃ বাকাল ছোটখাট একটা দূরবীণ 
মহাকাশে পাঠাতে সমর্থ হলেন। এরপর ১৯৯০ সালে “হাবল" দূরবীণকে মহাকাশে পাঠানো 
হল।কিন্তু দেখা গেল যে তা ঠিকমতো কাজ করছে না। প্রয়োজনীয় মেরামতি করার পর তা 
কাজ করতে শুরু করল। সেই থেকে হাবল দূরবীণ মহাকাশের বিভিন্ন জ্যোতিক্কের ছবি পৃথিবীতে 
পাঠিয়ে চলেছে এবং সেই সব ছবি পৃথিবীস্থিত দূরবীণ দিয়ে তোলা ছবির চাইতে অন্তত 
দশগুণ স্পষ্ট ও পরিষ্কার। 

হাবল দূরবীণ আজ পর্যস্ত যেসব ছবি পাঠিয়েছে এবং পাঠাচ্ছে, বিজ্ঞানের গবেষকদের 
কাছেতার মূল্য অপরিসীম । সব থেকে বড় কথা হল, হাবল দুরবীণ মহা-বিস্ফোরণের ত্বকে 
এক মরণ আঘাত হেনেছে। প্রথমত, হাবল দূরবীণ এমন অনেক জ্যোতিষ্ক ও নক্ষত্রের ছবি 
পাঠিয়েছে যারা খুবই প্রাটীন। তথাকথিত মহা-বিস্ষোরণের অনেক আগেই তাদের সৃষ্টি হয়েছিল 
বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। দ্বিতীয়ত, হাবল দূরবীণ মহাকাশে ভাসমান বিশাল বিশাল 
মহাজাগতিক মেঘের ছবি পাঠিয়েছে এবং বিজ্ঞানীদের মতে ওই সব মেঘ আধান নিরপেক্ষ 
হাক্কা ধরনের পরমাণু দিয়ে গঠিত। ওইসব মেঘের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে “পুনঃ সংযোজন” 
প্রক্রিয়া এখনও সেখানে চলছে।কিস্তব মহা-বিস্ষোরণের তত্ব অনুযারী ওই পুনঃ সংযোজনের 
যুগ অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। 

হাবল দূরবীণের পাঠানো ছবি থেকে দেখা যায়, কোথাও সেই মহাজাগতিক মেঘ জমাট 
বেঁধে নক্ষত্রের এবং সেই নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে গ্রহমগুলীর সৃষ্টি করছে। কোথাও বা নক্ষত্র সৃষ্টি 
খুবই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, আবার কোথাও বা তা নক্ষত্র ও তার গ্রহমগ্ডলীতে পরিণতি 
লাভ করেছে। সেই কারণে এই সব ছবি আজ বিজ্ঞানীদের ভাবতে বাধ্য করেছে যে, মহাকাশের 
প্রায় সমস্ত নক্ষত্রেরই নিজস্ব গ্রহমগ্ডলী আছে। এই ধারণা গ্রহাস্তরে বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব, 
বা শুধু প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে অনেক বেশি উজ্জ্বল করেছে। সবথেকে বড় কথা হল, 
মহাকাশে ভাসমান বিশাল বিশাল মহাজাগতিক মেঘের ছবি যেন অব্যক্ত প্রকৃতির ব্যক্ত 
হবার প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছবি, প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ওইসব ছবি যেন সমস্ত জগৎবাসীকে ডেকে এই 
কথাই বলছে, “অব্যক্তাদ্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবস্ত্যহরাগমে ।” 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার ।। এই প্রবন্ধ লেখায় ভারতীয় দশর্নে দুই সুপণ্তিত বাসুদেব পোদ্দার মহাশয় 


ও সুজিত চৌধুরী মহাশয় তাদের মহামূল্য মতামত ছারা লেখককে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। 
নিপ্র-স.১)-১৭ 


খুব যেশিদিম আগের কথা ময়। সবার বছর দর্শেক আগেও প্রকৃতির সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর 
সৃষ্টি মামুষের মস্তিষের কার্যকলাপ সম্পর্কে বৈজ্ঞামিক পরীক্ষা মিরীক্ষা টালা্লো ছিল এক 
অসম্ভব কাজ মনুষোতর প্রাণীর মতিকে সুন্সব ঘন্তরীংশ ঢুকিয়ে ফেটুকু জ্ঞাম সংগ্রহ করা যেত 
তাই নিয়েই সত্তষটি ধাকা ছাড়ী জরি ফোম উপায় ছিল মা। কিগু বর্তমান কারিগরী বিজ্ঞানের 
দুটো উত্ভীধন ম্যাগনেটিক রেসোনেল ইমেজিং (৮1131) ও পসিট্রম এমিশীম টোমোগ্রাফি 
(%27) মামব মত্তিষের গবেষণায় ফ্াপারে এক যুগীস্তকাযী গরিবর্তমের সুচনা করেছে। এই 
দুই আবিষ্কারের ফলে মান মস্তিষের ভ্রিয়াকলাপ বিজ্ঞানীদের পক্ষে সরাসরি কমপিউটারের 
পর্দায় দেখা সম্ভব হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের পক্ষে দেখা সভষ হয়েছে যে, কি করে চোর গর্দা বা 
রেটিনা থেকে দেখার সংবেদ (17198196) আমাদের দর্শন সীয়ুর (6915 1675) অর্ধ দিয়ে 
শেষ পর্যন্ত ম্তিকের সেরিধাল করটেক-এ পৌঁছচ্ছে এবং দেখার অনুভূতি সৃষ্টি করেছে। 

মানব মস্তিকের ঈর্ধার্পেক্ষা জাশ্চর্ধমিয় কাঁজ হল) জসংখাঁ ঘটমা। অসংখা জিমিস মনে 
রাখা এবং সময়মতো তাকে স্মরণে মিয়ে আসা। ভেবে অবাক হতে ইয় ষে আমরা কত 
লোঁফের চেহারা ও গলার স্বর ঘনে করে রাখি এবং সময় মতো সেই লোককে দেখলে বা তার 
গলারস্বর শুনলে তাঁকে চিনতে পারি। এরকম আরও কত কত জিমিস অধরা যনে করে রাখি 
যাগুণে শেষ করার উপায় মেই। 

বিজ্ঞানীদের মতে, আমাদের মত্তিক দু রকমের কৌষ দিয়ে তৈরী । নিউরন (358191) 
কৌধ ও গ্রীয়াল (0181) কৌষ। একজন সাধারণ মানুষের মাথায় প্রয়ি ১০,999 কৌটি 
নিউরণ ফৌষ এবং ৯,59,99 কৌটি গ্রয়াল কেষি আছে জনে রাঁধা বা কৌন কিছু শেবা 
ইত্যাদি যাকে জামরা গজের কাজ বলি, তার সবকিছুই করে মিউরণ কৌষিগলো। গয়িল 
কৌধিগুলোর কাজ হল, মিউরণ কৌষগলোকে পুষ্টি যোগানো এবং এই শীয়াল কেফিলোর 
মধ্যে নিউবণ ফৌষগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ।প্রভোকটা মিউরণ কোষের একটা গুঁয়ের 
মতো লম্বা অংশ থাকে, যাকে বলে জ্যাজন। এই আবিমগুলোর ভগাঁর দিকটা মামা ভাবে 
ভাগহয়ে অন্যান মিউরণের বুধ কাছে গিয়ে শেষ হচ্ছেকিনু সপশ করছেমা। 

আমরা ফধন কিছু দেখি বা শুমি বা অন্য কৌন ভবে কউত্িজিত 

[রা জি 





|| চিভনোর সন্ধানে বিভীন | ২৫৯ 


অন নিউরন জর্দ কারে এবং এইভাবে জুড়ে গিে নানারকম সার সৃষ্টি কর এক 
সেঁকেতের ১৪৪৪ ভাতের ১ ভীগ ঈয়ের ধরে জর্ঘনগুলৌ শষ হেবা কিছু ্জাটা 
€েকেরীয়। কৌন নি গ্লাকীপাঁফি ভাবে বসে 
যার এবং দীর্যত্াযীস্থ রা 

জামেরিকীরঅহিওা (18৯৪) রানি খর উান্টোনিও 
দায়াসিওর মতে, কৌন কিছু নেহা; নে রা ইভাদি সব কিছুই মির নিউরন কৌধশুলিই 
এইভারে নী হী করে করে ধারে ।কীলিকোরিরী বিরহিঠিলিরের ধন বির অধাগিক 
উঃ৬ঠারি ধোরীর- এর ম্েও রিজেন নে নি এইজ নল হর 
বির বিরেষনকধা রসিক এরকম জসং না হী হর; কোনটা বোমার, কৌনটা দের, 
ধনটা গরেরইভামি। উপর এই নজির নিভেদের অর্থে সেন ধাকীর কল কোন 
বাসার মনে এলে লেই সংঞীত্ত আরও জনেক স্মৃতি হু করে যনে এজ বায় 

বর্মন গরেষণার ফলে হিজরীর ওটাও হর করতে জেরেহেন থে তির কোন্‌ কৌন্‌ 
অং কৌন্‌কোন্কাভ করেব কোন্‌ কোন্সধ্বে সতী দের বে সুুনাকার ও অ্তিষের 
সংহাগিহলে ইটর দানার যতো ছোট্র আারিগভালী নয়িকঅংদে বা উন সতত সৃতি জা 
ধা্কি। ভান ও ধাম তিক হাসিল গাঁংলিযা নামে থে অংশুটো রয়েছে তারা দৈন্দিন হাত 
গাঁরের কাজ সই শিীর হাতে সু কীজকর্ নির্ণকরে। সেরিবেলয় নামে অংখটা অমি 
শিক্ষিদীক্ষা ও সীভিক দিবা নি কর ওরে একটা ভরের বগি ইল এই থে 
ম্তিষ্বের ভান অং শহরের বায অর কি নিয়ন করে এবং বার অংশ শরীরের ডান 
অংশের কাজ নিয়ন করে। ১৩ বছর বরদী হাতি বাইর নামে আানেরিকার একটি মেয়ের 
ভীধর ফিউির রোগ হয় এবং ডাক্তাররা কোন উগারীতির না দেখে তির অরতিষের ভান দিকের 
কার্টিঞ্জ অ্টা বাঁদ দিয়ে দেয। এর ধুলে তার বায় হাত ও বী গা পর্্ু হয়ে ধায়। 

গৌঁটা গৃথিহী জুড়েই এটা লক্ষ কর বর থে; কিছু কিছু বিষ, বিশেষ করে গতি, 
মেয়েরা খুব কম এতে আলে বর্তমানে 907 সীন-এর সীহাধে এরর কীরনটাও মোটামুটি 
বাত পার নেচে। দখা গেছে থে; ছেলেদের অর্ভিষের ভান দিক ওবাঁ দিক সম্পূর্ণ আলীরদা। 
ঙাই ওনিদিকে সি ধবর বী দিকে বয় না এবংবী দিকে সর্চিত ধবর ভান দিকে ধায় না। 
কিউ মেয়েদের বেলার মিসর ভান দিক ও বাঁ দিক সূ আলী নয় তই ভান দিক 
বাঁ দিঝের সঞ্চিত সৃতি মেখাযিনি হযে ধরি! এর ফলে খেয়েরা শুঁতি সফিত রাধার জনয 
অপেক্ষাকৃত কম জারিগী গার এবং তারা বেশি ত্য বাঁ ধেশি জটিল বাসার ধনে বাত 
গারেনা। 

গৃধিহীর কৌনদূর্জন লৌক: চেহারার দিক থেকে তো বটেই টারিিক দিক থেকেও পুরোপুরি 
একরকমহয় না। কাউকে দেখার খুবই উদ টারিতিক গন সগ্ন আবির কাউকে দেখা ধায় 














২৬০ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


অত্যন্ত নিষ্ঠুর বা অপরাধপ্রবণ। এইসব ব্যাপারেও বিজ্ঞানীরা কিছু কিছু আলোকপাত করতে 
শুরু করেছেন। দেখা গেছে যে জন্ম থেকে ৩ বছর বয়সের মধ্যে শিশুর মনে যে ছাপ পড়ে 
বামস্তিষ্কে যেসব নক্সার সৃষ্টি হয়, তা সহজে মুছে যায় না। এই কারণে তিন বছর বয়স পর্যস্ত 
শিশুকে খুব বকাবকি করা, মারধোর করা একেবারেই উচিত নয়। এই সময় পর্যস্ত তাকে 
আদর যত্তে রাখতে হবে এবং এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সে যেন মাথায় কোন বড় ধরনের 
আঘাত না পায়। দশ বছর বয়স পর্যস্ত শিশুর মস্তিষ্কে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি 
নিউরণ তৈরী হয় এবং তারা যেসব নক্সা সৃষ্টি করে তাতেই তার ভবিষ্যৎ চরিত্র তৈরী হয়ে 
যায়। এই বিশেষ ধরণের নক্সাগুলো অনেকটা ছাকনীর মতো কাজ করে। যার ফলে ওই 
ধরণের নক্সা ছাড়া অন্য ধরণের নক্সা সৃষ্টি হতে পারে না। বাহ্যিক দিক থেকে শিশুর মনও 
এমন ভাবে তৈরী হয়ে যায়, যেসব কাজ শুধু ওই ধরণের নক্সা তৈরী করবে সেই সব কাজেই 
তার আগ্রহ ও প্রবণতা দেখা যায়। দশ বছর পর থেকে অপ্রয়োজনীয় নিউরণগুলো মরে 
যেতে থাকে। কিন্তু যেগুলো বেঁচে থাকে, সেগুলো আরও শক্তিশালী ও কর্মক্ষম হয়। এই 
সময়ের মধ্যে কি কি ধরণের নক্সা তার মাথায় পাকাপাকি ভাবে বসবে এবং তার চরিত্র তৈরী 
করবে তা নির্ভর করে জন্মগত “জিন” এবং বাকিটা পরিবেশের উপর। 

বিভিন্ন মানসিক রোগের কারণ নির্ণয়ের ব্যাপারেও “*%]ং]” ও 4%27-এর সাহায্য 
নেওয়া শুরু হয়েছে এবং বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, আগামী দশ বছরের মধ্যেই মানসিক 
রোগের চিকিৎসার ব্যপারেও বৈপ্লাবিক পরিবর্তন আসবে। কিন্তু এর থেকেও বড় কথা হল 
যে, উপরিউক্ত কারিগরী স্মায়ুবিদ্যার গবেষণার ব্যাপারে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। 
মানুষের যেসব চিরস্তন জিজ্ঞাসার আজও কোন বৈজ্ঞানিক উত্তর পাওয়া যায় নি, বা যেসব 
করেন যে, সে সব প্রশ্নেরও বিজ্ঞান ভিত্তিক উত্তর দেওয়া কঠিন কাজ হবে না। মন কি? বুদ্ধি 
বিচক্ষণতা বা কর্তব্য অকর্তব্য স্থির করার ক্ষমতা, অনুভূতি, আবেগ, অহংজ্ঞান ইত্যাদি 
ব্যাপারগুলো মস্তিষ্কের কোথায় কিভাবে সৃষ্টি হয়? সর্বোপরি চৈতন্য বা চেতনা, যা আমাদের 
সর্বপ্রকার আবেগ অনুভূতির মূল, সেই চেতনা বলতে আমরা কি বুঝি ইত্যাদি দার্শনিক ও 
মনোবিজ্ঞানের প্রশ্মগুলির কোন জড়বাদী ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব কিনা সে ব্যাপারেও পরীক্ষা 
নিরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। 

মন কি? আ্যারিস্টটলের মতে মনের সঙ্গে প্রাণ গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত, কারণ যার প্রাণ 
নেই তার মনও নেই। প্রাণের সঙ্গে আবার শরীরের উষ্ণতা গভীরভাবে যুক্ত। যেহেতু এই 
উষ্ণতার উৎস রক্ত তাই আ্যারিস্টটলের মতে হৃৎপিগুই হল প্রাণ ও মনের বাসস্থান। কিন্তু 
প্ল্যাটো মনে করতেন যে, মনের অবস্থান মানুষের মস্তিষ্কে এবং তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে 
মধ্যযুগের ইউরোপীয় দার্শনিকরা মনে করতেন যে মস্তিষ্কেই মনেরবাসস্থান। কিন্তু ১৭শ শতাব্দীতে 
দার্শনিক রেনে ডেকার্টে বললেন যে, মন বস্তুগত নয় এবং শরীর ও মন সম্পূর্ণ পৃথক সত্ত্বা। 


|| চৈতন্যের সন্ধানে বিজ্ঞান।। ২৬১ 


হঠাৎ ত্বার খেয়াল হল যে, তার শরীরের অবস্থানকে খুব সহজেই তারই আবিষ্কৃত স্থানাঙ্ক 
জ্যামিতি'র (0০০0186৩ 0৩01760) সাহায্যে নিখুঁত ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। কিন্তু তার 
মনকে তো সেরকম ভাবে কোন স্থানে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। এ থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত 
করলেন যে, শরীর ও মন সম্পূর্ণ পৃথক সত্ত্বা। কিন্তু ডেকার্টের এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয়, কারণ 
মন বস্তগত না হলেও বাস্তব শরীরের সঙ্গে তার নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে। শরীর ভাল থাকতে 
মন ভাল থাকে এবং শরীর খারাপ হলে মনও খারাপ হয়। এছাড়া শরীরের উপরও মনের 
গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। (এই কারণে আমরা পরে দেখবো যে ভারতীয় খষি মনকে শরীরের 
ইন্দ্রিয় বলেছেন) কিন্তু ডেকার্টের বিখ্যাত উক্তি “আমি চিন্তা করি তাই আমি আছি” এর সঙ্গে 
আমাদের ভারতীয় ভাবনা চিন্তার মিল আছে। এখানে “আমি” বলতে আমার জৈবিক দেহকে 
বোঝায় না। কারণ তার কোন চিন্তা করার ক্ষমতা নেই। এই “আমি” হল আমাদের আত্মবুদ্ধি, 
অহংকার, আত্মা ও শেষ পর্যস্ত আমাদের চেতনা বা চৈতন্য। কাজেই চিরস্থায়ী আত্মা বা চৈতন্যটাই 
আমি, স্থূল শরীরটা নয় এবং এ সিদ্ধান্ত হিন্দু দর্শনের মূল ভিত্তি। 

কাজেই সব থেকে মূল প্রশ্ন হল, আমাদের চেতনার উৎস কি, অথবা চৈতন্য বলতে আমরা 
কি বুঝি? এ ব্যাপারে ডঃ দামাসিওর মত হল, নিউরণগুলোর কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য 
আমাদের মস্তিষ্কে লক্ষ লক্ষ নিয়ন্ত্রণ (0017/61851796 70119) কেন্দ্র আছে এবং এরা আমাদের 
স্মৃতি, অনুভূতি, আবেগ ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আমাদের ইন্দ্িয়গ্তলোর মাধ্যমে নিমেষের 
মধ্যে যে সমস্ত অসংখ্য সংবাদ দ্রুত গতিতে আমাদের মস্তিষ্কে চলে আসছে, ওই নিয়ন্ত্রণ 
কেন্দ্রগুলো সেগুলোকে যথোপযুক্তভাবে বিন্যস্ত করে অনুভূতিকে একটা সম্পূর্ণদা দান করছে. 
এবং একেই আমরা চৈতন্য বলি। ডঃ দামাসিওর মতে, চৈতন্য, আত্মবুদ্ধি বা অহংজ্ঞান সব একই 
ব্যাপার এবং বাহ্যিক উদ্দীপনার দ্বারা এগুলো প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। 

অন্যান্য বস্তবাদী বিজ্ঞানীরাও দামাসিওর মতো প্রায় একই মতবাদে বিশ্বাসী। ক্যালিফোর্নিয়া 
ইলটিটিউট অফ টেকনোলজির বিজ্ঞানী ডঃ ক্রিস্তফ কখ্‌ মনে করেন, ইন্দ্িয়গুলোর মাধ্যমে 
যেসব অসংখ্য উদ্দীপনা অনবরত আমাদের মস্তিষ্কে ঢুকছে তারা প্রত্যেকেই উচ্চ কম্পান্কের 
বিদ্যুৎ স্পন্দন সৃষ্টি করছে এবং এইসব তড়িৎ স্পন্দনের সামগ্রিক ফলকেই 0১461) আমরা 
চৈতন্য বলি। “ডি এন এ*র আণবিক গঠনের আবিষ্কর্তা, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডঃ ফ্রান্সিস 
ক্রিকও প্রায় একই প্রকার মতে বিশ্বাসী। তিনি তার “1075 /9101013116 17590019569” 
নামক গ্রন্থে এই মত ব্যক্ত করেন যে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্বাধীন চিন্তা, অহং বুদ্ধি, অনুভূতি, 
আবেগ এবং সর্বোপরি আমাদের চৈতন্যের পিছনে কোন অশ্রাকৃত কারণ নেই। মস্তিষ্কের 
কোষগুলো ও স্নায়ুর কৌষগুলোর কাজকর্মের এক সামগ্রিক ফল হল চৈতন্য। কাজেই এসবের 
মূল কারণ বাস্তব ও প্রাকৃতিক। রামধনু যেমন জলকণা ও আলোর এক প্রাকৃতিক খেলা 
হলেও তাকে যেমন ধরা ছোঁয়া যায় না, চৈতন্যও তাই। 


২৬২ || নির্বাচিত প্রবন্ধ রঙ্কলন || 


কিছু চৈতৃন্য কি শুধুই ডঃ দায়াসিওর মৃতানুয়াী মস্তিষ্কের নিউরণ রেন্গুল্লির রাজের 
সমন্বয়? বা ডঃ কথ্‌-এর মতানুয়াযী উচ্চ রু্পকের তড়িৎসলনের সটিগত ফলস? রাড 
ক্রিক-এর মৃতানুযাযী মতি ও স্াযু কোরগুির কাজের সামির ফর মুনির 
সার্ট সুদারল্যাড তার “17হয়থ1019110101979 81730010188 প্রচ বরান, 
409া9য়াৎ5২হ8 ঢাা18২ 2 17011817709২81016 06465 
1 অর্থাৎ ছৈতন্য হুল খুরই বুহুযাম়য় ও রিস্ময়কর ব্যাপার য়াকে স্বৃতঙ্কাভারে কাথা 
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চৈতন্যকেরাস্্র রা গাকৃত মতা হিয়ানে ধরে নিযে কৌন অনুসন্ধান টালাজেতী এই সিদ্ধান্তে 
গর্বিত হুতে বাধা য়ে! নিত বল কিছু নেই। 

মুন বুদ্ধি, আম্মা, সৈতনা ইত্যাদি হয়ো নিয়ে ভিস্তাভারনা করার ভারতীয় গনধভিও 
উদ্দেশ্য প্রাসচাতোর উদ্েয গোে সঙ পুথক। গাক্চাত্তের দগ্নিকদের উদদে্ট হজ, 
বিযয়গ্যুলা নিয়ে তর্কের টেলিলে ত্র কু ।ত্কক মা নিল্ছর ভাগনী ভাহির বৃ 
ঘরে গলিয়ে পানাহার মৈথুন করে গন্তীর যু নি দেওয়া কিন্ত আমাদের দের সভ্যান্ী 
ুমুক্ষুরা এই যুর আলাচনা করোদুন সন্ত দর্গলের জন্য, ভগরদশর্নের ভন, ভগবত 
লাভের জন্য, পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের মু 'ভেক কোলাহল কুরার ভ্ নয়। কাদজজু তাদের 
চি্তা, তাদের সিদ্ধাত্ত ওধু নীরস অন্ধ জান নয়, পত্যক্ষ অনিতা ও উমর দর্গনের সত্য 
ভরপুর আমাদের শান্ত তৈরী হয়ছে প্রকৃত ঘটাদের দারা তাই হানার হানার বব জাাও 
তাসৃত্য ছিরি।আজও তা'সত্য স্বাছে ওরং হাতার হান্জার বুক পরে ভনগিয়াতেও ভা সক্ত 
থারূবে । তোমার অনেক জ্ঞান হয়েছে হি সত্য দর হায় কি? যুদি না হযে থে, ভাবে 
তোয়ার & অস্ক ভান; ওক তের মুই গরিতান্। যং তং গসকামি তদ র্া রেন 
তাই বু, এই হল ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী । 









॥। তার সন্ধানে রিভ্ীম।। ২৬৩ 


প্রকৃত্তগন্ষে ভারতীয় সব্ীয়া সর্বকােই এই বর ও ক্ষণস্থামী (ভৌতিক জগতের পিছনে 
যে শা সত আছে ভারই অনুসন্ধান করছে। সাধনা করছে, জীরনপাত করেছে। ঘদি তারা 
প্রাকৃত জড় এই লৌকিক সংসার লিয়ে মাথা ঘামাটিন, তাহলে এক্ঈ ভারতের মাটিতে অসংখ্য 
নিউটন জন্গংখ্য আইনস্টহিন তৈরী হতে পারতো, এব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংন্দেক্ধের অবকাশ 
ঢেই। বেছি অতীতে যাবার প্রয়োজন নেই। ইদাীতকীলের আ্ীশক্করাচার্ম রা শ্রীচৈতন্য মন্াপ্রতুর 
তো হীশন্ডি সল্প পুরুষ গাস্ঠাত্যে যদি একজনও ভন্বপ্রস্থণ করতেন ভবে তাদের আস্কালনে 
আকাশ বাতাস মুখরিত হত । ভারতের এইসব ক্ষণজন্বা পুরুত্বরা ভারতের ধর্ম ও দর্শনকে 
মের অদ্য রত সদ্ধ কুন গেছেন, তা বলতে গেলে বিশ্বের নিস্ময়। পাশ্চাত্যের ফ্রয়েড 
সাদর স্মনর তিনটি অবস্থার কথা বলে গেছেদ। আমাদের মধ্য যারা নিজের দেখের মনীয়ীরা 
কির্দল গেছেন তার কোন খোঁজ খবর রান না, তারা নেচে উঠে বলেন ঘন, আস্থা, মনের 
কিস বিশ্লেযণই না ্রুয়েড সাহেন কারে গেছেন। কিন্তু সমাধি অবস্থায় মন্দের কি অবস্থা হয় তা 
ফ্লুয়ড সীনদুরর পড্ক্ষ জীন্ঘা সর নয়। কারণ, শীর মন্দের যে পবিত্রতায় সমাধি ভূয় সেই রকম 
পরিনত সব ভ্রুয়েড সাহেরের দেখ জন্মায় না। তাই তা জান্দতে হুলে পাত্তগ্রল যোগের বই্‌ই 
খুলে ই । হঠাৎ কিক (ভৌর করে ধার মেরে গভীর ঘুয় থেকে ভ্াগিয়ে তুললে তখন তার 
মনের অবস্থাকি হয়ত ঝদধি গতপ্রলীহি বিসরুণ করছেন, ফ্রায়েড গীরেন নি 

গীঙ্চীত্তের দারসন্দিরদের কীচছে মুই হল সব থেকে দুর্জোয় বিস্্। কারণ, মন্দের থেকেও 
সা দুর্জন, ভাতে প্রচরক্গ করার ঘা দেদার সুক্কতার তাদের খুবই অভাব। সব থেকে 
আঙ্চর্মে ব্যাপার হল, পাঙ্চাতের ভেই দুর্জের্ছ মু ভারতের খমির কাছে একটা ইন্ডিয়ার 
পাঁচটি কগ্েন্দিয়, পাঁচটি ভানেন্িয়। এবং অন্তর ইন্দ্রিয় মন্দ হুল একাদক্খ উত্জিয়। কাজেই 
ভারতীয় ঘরে ডেকা সিদবাসত ভূল। কারণ, মন্দ ঘরীর থেকে জন্পর্ণ আলাদা নয়। ফেত্েত 
যদ বস্তগত লয়, তাই বিজ্ঞানীরা স্ব তত ভর করে খুঁভু্দ না কন, মস্তিদ্ধের মধ্যে কোথায় 
ঘের অব্স্থৃ্দ তা খুঁভডে বার করা জন্তহ লয় । ঠিক তে, মভিদ্ধের ঘধ্যে কোথায় আমাদের 
আজ্ুতীক বা অহা, ইত্রাতীতে স্বাে বে 9596 91৩০1 ন্িকিয়ে আনছে তাও বস্তুবাদী 
ট্রভনিকদের ঢারা খুঁজে বের করা অন্ত নয়। ছেতেত এই 35788 ০৫3৪1ওর্‌ কুলে 
রে চৈতদ্য বা ০১878108996৯৬, তাহ চোই ভৈতদ্যাদক জড়ান বিজ্ঞানীদের পক্ষে খুঁজে 
রদ কৰা দত্তৰ দয়। 

অন ি্থিার বিজ্ঞানী িলবা্ঠরাইিন-এর মতান্তর আ্যার ক্োব্অস্তিত্ব 
নেই, এ নে সানু নানক স্বন্ের মঞ্জে এক প্রেতাত্মার অন্তরে ঘষ্টানো হয়েছে । সাগ্য 
 দর্সঘদর পথেতা খসথি কলি বৃছেদ, “অস্ত নাততিতগাধদাভাতাৎ” বা আত্মা জেই-এর 
১১৮৬৪১৬৮৯ কিন্তু 
এইজাম্মা “(হাদি হি ”বা বিচিত্রতা হেত শরীরাদির অভিরিক্ত। এর, 
রকি ভিন ভে, পষ্ীব্রাডেমাবণিস আর্থ আমাদের শরীরের 


রা 





২৬৪ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


কোন অংশকে নির্দিষ্ট করতে আমরা সব সময় যন্ঠী বিভক্তি করি, যেমন আমার হাত, আমার 
পা। শুধু তাই নয়, আমার মন, আর বুদ্ধি ইত্যাদি। এ থেকে প্রমাণ হয় আত্মা ও শরীর পৃথক। 
অর্থাৎ প্রকৃত “আমি” বা 90796 06561 শরীর থেকে পৃথক। এব্যাপারে লক্ষণীয় যে, পাতঞ্জল 
যোগে ধ্যানের প্রথম শিক্ষাই হল আসনে বসে এই চিন্তা করা যায় যে, অমি ও আমার শরীর 
পৃথক। এটা ভালভাবে বোঝাবার জন্যই গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, “বাসাংসি জীণানি' 
ইত্যাদি। অর্থাৎ পোষাক পরিচ্ছদ যেমন আমাদের শরীর থেকে আলাদা, তেমনি প্রকৃত আমিও 
শরীর থেকে পৃথক। কাজেই জড় বিজ্ঞানীরা এই আমিকে মস্তিষ্কের মধ্যে খোঁজ করে গলদঘর্ম 
হবেন তাতে আর আশ্চর্যকি? 

জীবের এই আত্মবুদ্ধি বা জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্ক কি? এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে 
ভারতীয় মনীবীরা যে পরিমাণ চিন্তা ভাবনা, চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, তা এক 
বিস্ময়ের ব্যাপার। অদ্বৈতবাদীদের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই। কোন ভেদ নেই। “স 
আত্মা তত্বমসি শ্বেতকেতো”। জীবাত্মাও পূর্ণ, পরমাত্মাও পূর্ণ, “ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং”। 
বিশিষ্টাদ্বৈত মতে জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ বটে, তাই বলে অভেদ নয়, ভেদ আছে। পরমাত্মা 
লোহার উত্তপ্ত পি এবং জীবাত্মা তার ফুলকি, “নিঃসরস্তি যথা লোহপিপ্তা তপ্তবৎ স্ফুলিঙ্গকাঃ।” 
সূর্যের প্রতিবিম্ব সব জল কণাতেই দেখা যায়, তাই বলে তারা আসল সূর্যের মান নয়, 
“জলাধারেন্থিবাংশুমান্‌”। গ্লাসে করে সমুদ্রের জল নিয়ে এলে তাকে সমুদ্রের জল না বলে 
উপায় নেই। কিন্তু সেই গ্লীসের মধ্যে সমুদ্রের বিশালতা, তর্জন গর্জন কিছুই নেই। 

আজ থেকে ৫০০ বছর আগে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এব্যাপারে শেষ মীমাংসা করে গেছেন। 
তার মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদ অভেদ দুইই আছে। তবে তা মানুষের বুদ্ধির 
অগম্য বাচিস্ত্য। এই কারণে তার মতবাদের নাম অচিস্তা ভেদাভেদ। ভারতের ভক্তিবাদীরা 
কখনই অদ্বৈতবাদীদের মতো নিজেকে পরমায্মার সঙ্গে সমান ভাবতে রাজী নয়, “নরক 
বাঞ্ছুয়ে তবু সাযুজ্য না লয়।” 

যাই হোক, ভারতীয় দর্শন মতে, জনি 
সৃষ্টি হয়েছে ব্্মাই এই সৃষ্টির লালন পালন করেছেন। আবার প্রলয় কালে সেই ব্রহ্মোই সব 
লীন হয়ে যাবে। 

ব্রহ্ম হতে জন্মে বিশ্ব ব্রদ্ধাতে জীবয়। 

সেইব্রন্ছে পুনরপি হয়ে যায় লয়।। 

কাজেই যে চৈতন্যকে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, 
ভারতীয় মতে সেই চৈতন্যই হল সৃষ্টির আদি কারণ। এই সৃষ্টির উপকরণ। জগৎ নশ্বর, 
জগতের সৃষ্টি ও লয় আছে। কিন্তু জগতের মুল উপকরণ, চৈতন্যময় সত্ব ব্রন্মের জন্ম মৃত্যু, 
সৃষ্টি প্রলয় নেই। 


|1 চৈতন্যের সন্ধানে বিজ্ঞান || ২৬৫ 


পরস্তশ্মাত্ু ভাবোহন্যেহব্যাক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ। 

যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যাতি।। 

কাজেই ভারতীয় মতে শুধু জীবন্ত প্রাণী নয়, অজীব বস্তরও মূল উপকরণ সেই একই 
চৈতন্যময় স্ত্বা। তাই এই বিশ্বজগতে দৃশ্য অদৃশ্য যা কিছু আছে, প্রতিটি ধুলিকণা, প্রতিটি 

কাজেই পাশ্চাত্যের ধ্যানধারণা থেকে ভারতীয় মত যে কত ব্যাপক ও সম্পূর্ণ তা সহজেই 
অনুমান করা চলে। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের মতে মস্তিষ্কে ও মস্তিষ্কের নিউরণগুলোর 
কার্যকলাপের সমষ্টিগত ফলই চৈতন্য । তাহলে ধরে নিতে হয় যে, সে সব প্রাণীর মস্তিষ্ক নেই 
বা মস্তিষ্কের নিউরণ নেই, তাদের চৈতন্য নেই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, এককোষী প্রাণী 
এ্যামিবারও চৈতন্য আছে। এ্যামিবাও খিদে পেলে খাবার ধরে খায়, এককোষ থেকে দুই 
কোষে ভাগ হয়ে প্রজনন করে। বিজ্ঞানের মতে নিউরণ ও স্নায়ুকোষ ছাড়া চৈতন্য নেই। কিন্তু 
আমাদের রাক্তের শ্বেত কণিকারা যখন বহিরাগত জীবানু ধরে খায়, তখন তার সঙ্গে কোন 
স্নায়ুর যোগ থাকে কি? 

পাশ্চাত্যের জড় বিজ্ঞানীদের পক্ষে এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া যতখানি কঠিন, ভারতীয় 
মতে এসব ব্যাখ্যা করা ঠিক ততখানিই সোজা চৈতন্যই যেহেতু এই সৃষ্টির মূল উপকরণ, 
তাই শরীরের প্রতিটি কোষ তো বটেই, কোষগুলো যা দিয়ে তৈরী সেই প্রতিটি অনু পরমাণুও 
চৈতন্যময়। শুধু তাই নয়, পরমাণুগ্ুলো যা দিয়ে তৈরী সেই সবক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণারাও চৈতন্যময়। 
কাজেই এ্যামিবার চৈতন্য থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের 
অধ্যাপক ডঃ পেনরোজ হয়তো নিজের অজান্তেই ভারতীয় বেদাস্তের মত গ্রহণ করে বলেছেন, 
"0017561000517955 108 21152 01) (106 0818170া) [19011811108] [0116110179179- 
1016 185/5 0021 ০৮) 015 06118510001 106 50-81017019798115165." | অর্থাৎ 
পরমাণুর গঠনকারী ক্ষুদ্র কণারা কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের যেসব নিয়মকানুন দ্বারা পরিচালিত হয়, 
সেই সব নিয়ম কানুনগুলিই হয়তো চৈতন্যের কারণ হতে পারে। 

আমাদের খাষিরা হাজার হাজার বছর আগে এ সিদ্ধান্ত করে গেছেন যে, সৃষ্টির মূল যে 
চৈতন্যময় সত্ত্ব, তিনি ইন্দ্য়গ্রাহ্য নন, “ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নানৈর্দেবৈঃ”। অর্থাৎ 
তিনি চক্ষু বাক্‌ অথবা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য নন। তাহলে সেই ইন্দ্রিয়ের অগোচর 
চৈতন্যকে ইন্দরিয়গ্রাহ্য বিজ্ঞান কেমন করে জানবে? যে চৈতন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের কাছে 
মস্তিষ্ে ক্রিয়া বিক্রিয়া মাত্র, ভারতীয় মতে সেই চৈতন্য হল সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টি স্থিতি ও 
প্রলয়ের কর্তা, সর্বেশ্বর ভগবান।ইন্দরিয়্্রাহ্য বিজ্ঞান তাই তাকে কেমন করে জানবে? 

কিছুদিন আশে গ্যারি কাসপারভ ও আই বি এম কোম্পানীর [9০০] 731০ সুপার 
কমপিউটারের মধ্যে দাবা খেলা হয় এবং প্রথম খেলায় কাসপারভ হেরে যান। এতে খুব হৈ 
চৈ পড়ে যায় এবং বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ নিয়ে জোর বিতর্কের সূত্রপাত হয় যে, বুদ্ধিমান যন্ত্ 


২৬৬ ॥। নির্বাদিত পররন্ধ সর্ুলাব || 


টৃততরি বরা সম্ভব কিনী। অর্ৎ এয বুদ্ধিয়াম র্্ তরী করা সম্ভব কিনা য়া নিজ কি ভান 
চলনেতা রুঝচুত গাররে ও নিজেকে নিয়ন্ণ করতে গাররে। দোজা করে বলদ ওইডাঁড়ায় য়ে 
এক্সন ন্মাটির গীতী রি রামারযা সম্ভব, নি দিস বুঝচুত গারদুর তেল জালিম টা্কী ঘুরি লৈ 
কেন রূরেং রোম নিয়ন চছ। রেশিরভাগ রিভানীই এ মুত ব্য করেন স্ব না এরকম 
স্েটরগাড়ি রা যত রামালো সম্তর নয় নি 9 বুঝাতে গাররে (রান ভর দ্বারা রেয়ন করে 
চলনে। অর্থাৎ নম চৈতন্য শি দারা স্বাধুয চলছে, তাঁচকও মানুষের গ্ষে জানা সত্তর য়। এই 
সিদ্ধান্তের সঙ্গে ড। গেমরোন্র মস্তর্য খুব মুন্দরভীদর মিন স্বায় 17878 1 ামরা। 
[118 1111165106 801619 6911019787৫ 1878) 71079.1 | 
“তৎ রেল রং রিজানীয়াদ রেলের সর্রধ রিজানাতি”- অর্থাৎ জিদ, সবার সাহীচ স্র কিছু 

তান্কজে তাঁর জানার কি রোম উগীয় নেই? উপায় আছে। সেই টতন্যয় সতত একই, 
কিন্তু টরদাস্তিরের বার তিনি ব্রক্ষ, মোদীর বান তিনি আত্মা এবং ভক্তের কাছে তগরাস। 

৮৮৯৯ 

জলির রি জর 

উনি কিরাত জানা নিন 
নিই পরসানা ফাদ দয়া করেন, একতা সই তারে ভীম গাে। তিনি দয়া কারে কারন? 
টড লি ইন 


ভাতুং ভব ভতবদ রি পরস্গ।। 
হে গ্ররন্তগ, ওকদ্বাত্ব জনগ্ড ভক্তির দ্বারাই জাঙ্গাকে দেখা স্বায়, তৃতুত ভাঙ্গা স্বায়্ এরং 


জাঙ্গাতে ব্িজীন হওয়া স্য়। রজেই টৈতসযে দেখীর বা ভান্মার হাতিয়ার হজ অন্য ভক্তি, 

পী্টাততযের বিভ্জানিরের সুজ ভড় স্পাতি ময়। “পুরুষ পর পা্ভভনী জত্যাযা”। 

লি সি 
জীহ্যমুতীভিয় সূ” তাতে ইন্জিযজাহ বিভা রন কর জন্মে? 





ভিন-বিভানী ও নিরো রিভার 
পধানত দুই দলে ভাগ করা চলে পথম দলে রলা হয় জিন-রিজানী (867616-56187118) 
ওরং দিতীয় দরে বলা হয় নিউদুরা রিল্ানী (16175-8616118)। পথ দর বিজ্বানীরী 
মানু দিন গির্তলর মুখ নিদ নতুন ওক ধরণের নুধটতরি ব্রার করার চিটটা করছেন, নে 
মানু পানী, উদ র্চাপ, রযুত, গেঁটিরাতইতযাছি রৌনও রগ রোগে ভুগে রা। 
এই সর হিস্তানীের অস্িয় লক্ষণ হু, ভিনের ভরত টির ইন্ানুক এন মানু তরি 
করা, যারা হরে রে লা, ফর্সা, রেএতে সুর, বুয়া, রারভারে নও সেযারী। অনাদদিকে 
তার রখনও অতিনিস্ত সী কমায় টাক গড়ার মতা রান জনিত রঙ্ি্টার 
অস্িরারী হুরন্না। 
পরগনার নিউরো বিজ্ঞানীর উদ অব অভটা বৈরি নয় তীর লঙযভূর, 
১ ৮৬8৮-৮ 
বিশে বিন গুগারলীর উন্নতি সাধন বরা । কর্তা তঁনির লক্ষ হুল, আলবীউ্সার ও 
নন রোগ, রন বৃদ্ধির কারনে অতি গন্তির হাস, অরসাদি ইত্তারি রোগের উপ 
করা তাছাড়া ভিনিহসার ধার ভড়বুদধি মিহার বুদ্ধির বিরাগ ঘউননাও ভাের উদ 
ওইসর হিভানীরা হিচ্বীম করেন হে, ওকদিল তারা ওমুধ-গতের মাহা মেরে পুরসার 
পারার মতা বিজ্ঞানী, বাসনা বসুর মতো চিরনিী ক তামিকসনের সত সন তরি 
করত সদ হুর 
কার সিভিনতা অনুসারে আন্তরের নিউরো রিভার এামত ভিডি বিভাগে ভাগ 
বরা ভয়ে থাকে । গরথম দে জেন সেই সর ইঞ্জিনিয়ার বৃ মুক্তিব্ক না উত্ভান কনে 
উলেছেন সেই সমস্ত উন্নত হমগাঁতি, সার সে মুভির রোদ অংগ কোন অনুভূতি 
সঙ রেরতাঅন্তস্ত সুতার সন নির্ঘহকর। দিতীয় দত জেন তইসহ বিজ্ঞানীর 
নিউ গতির সানিকে চলছেন মির নান অন বিকৃতির 
মমনুযের সে হোন কোন হিকৃতিতলা ভঙ্গ নেয় তৃতীয় দূ আনছেন সেই সর বিজ্ঞানীর, 





২৬৮ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন || 


যাঁরা কি ধরণের অত্যাশ্চর্য ওষুধ ব্যবহার করলে সেইসব বিকৃতির নিরাময় হতে পারে সেই 
ব্যাপারে ওষুধ তৈরি করার কোল্পানীগুলোকে পরামর্শ দেওয়া। বিশেষ করে, মস্তিষ্কের কোন 
কোন অংশের কি ধরনের ক্রিয়া-বিক্রিয়া মানুষের মনের গতি প্রকৃতিতে নিয়ন্ত্রণ করে, এইসব 
বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকে এই ব্যাপারে কাজ করে চলেছেন। এঁদের বিশ্বাস, এই সব গবেষণার 
ফলে তারা একদিন মানব মনের অতল গভীরে প্রবেশ করতে সমর্থ হবেন তো বটেই, 
এমনকি তারা একদিন মস্তিষ্কের কোন বিশেষ নিভৃত কোণে মানুষের আত্মা বসবাস করে তাও 
আবিষ্কার করতে সমর্থ হবেন। 

বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে এইসব কাজের জন্য সবার আগে দরকার মানব 
মস্তিষ্কের কোন অংশ কি কাজ করে, অথবা মস্তিষ্কের কেন কোন অংশ মানব শরীরের কোন 
কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার একটা অতিশয় সুন্ষ্ন ও নির্ভুল মানচিত্র তৈরি করা । অত্যাধুনিক 
স্ক্যানিং-এর যন্ত্রপাতির আবিষ্কার এইসব বিজ্ঞানীদের কাজের অনেক সুবিধা করে দিয়েছে। 
মাত্র এক কি দেড় দশক আগেও ইলেকন্রো এনসেফালোশ্রাফি বা 20 ছিল এইসব গবেষণার 
ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের এক মাত্র হাতিয়ার। কিন্তু আজ প্রায় আধ ডজন বিশেষ কারিগরি তার স্থান 
দখল করে নিয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান হল €১) পসিট্রন এমিশন টোমোশ্রাফি বো 7৮27), 
(২) সিঙ্গল ফোটোন এমিশন টোমোগ্রাফি বো.3ঘ), ৩) ম্যাগনেটো এনসেফালোগ্রাফি 
(বা 470), (৪) ম্যাগনেটিক রেসোন্যব্স ইমেজিং (বা 1২1) ইত্যাদি। তবে যে সর্বাধুনিক 
কারিগরি, যা আজ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা হল, ফাংশনাল ম্যাগনেটিক রেসোন্যাব্স 
ইমেজিং (বা চ11২])। মস্তিষ্কের কোনও অংশ যখন কোনও বাহ্যিক উদ্দীপনায় সাড়া দেয়, 
তখন সেকানকার রক্তুপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়। ম্যাগনেটিক রেসোন্যান্স ইমেজিং রক্ত প্রবাহের 
সামান্যতম পরিবর্তনকেও অনুভব করতে সক্ষম। কাজেই মানুষ যখন কোনও বিশেষ কাজে 
ব্যস্ত থাকে বা বিশেষ চিস্তায় নিমগ্ন থাকে, তখন মস্তিষ্কের কোন অংশ তার দ্বারা প্রভাবিত 
হয়, এইসব কারিগরির সাহায্যে তা নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে। 

আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবাসী ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ বিনোদ মেনন ও 
তার সহকর্মীরা ফাংশনাল ম্যাগনেটিক রেসোন্যাক্স ইমেজিং কারিগরির সাহায্যে মানব মস্তিষ্কের 
এরকম একটি মানচিত্র তৈরি করার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। ডঃ মেনন ও তার সহকমীরা 
লক্ষ্য করেছেন যে, শিশু, কিশোর, তরুণ ও বয়স্ক ব্যক্তিদের মস্তিষ্কের মানচিত্র এক রকম হয় 
না। ডঃ শ্রেগ সীগ্যাল 007. 0758 915%16) ও তার সহকমমীরা ওই একই মাং প্রযুক্তির 
সাহায্যে অবসাদ রোগের ওপর কাজ করে চলেছেন। অবসাদের ফলে মস্তিষ্কের কোন অংশ 
প্রভাবিত হয় সেটহি তাদের গবেষণার বিষয়। তারা লক্ষ্য করেছেন যে, অবসাদ রোগের সঙ্গে 
মস্তিষ্কের আমিগভালা (075/80815) নামক অংশটার বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। ডঃ সীগ্যাল 
বিশ্বাস করেন যে, একদিন তাদের কাজ অপরাধ জগতের লোকদের সনাক্ত করতে সাহায্য 


|| আত্মার রহস্য উন্মোচন জড়-বিজ্ঞানীদের পক্ষে অসম্ভব।| ২৬৯ 


করবে । লাই ডিটেক্টর বা কেউ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে তাদের গবেষণার ফলে তা নিঃসন্দেহভাবে 
ধরে ফেলা সম্ভব হবে। 

এখানে বলে রাখা দরকার যে, আমেরিকার বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীগুলো এইসব 
নিউরো-বিজ্ঞানের গবেষণার পিছনে প্রচুর টাকা খরচ করে চলেছে। কারণ তারা জানে যে, 
যদি এইসব গবেষণার দ্বারা কোনও অত্যাশ্চর্য ওষুধ তৈরি করা সম্ভব হয় তবে একটা ওষুধ 
বিক্রি করেই তারা হাজার হাজার কোটি টাকা মুনাফা করতে পারবে । মানসিক চাপ, অবসাদ, 
নিদ্রাহীনতা, বিস্মরণশীলতা, অধিক লজ্জা ও ভীরুতা ইত্যাদি মানসিক ব্যাধির জন্য অত্যাম্চর্য 
ওষুধ তৈরি করার লক্ষ্যে এই কোম্পানীগুলি কাজ করে চলেছে। ইতিমধ্যে তারা সুপার 
পোজাক্স (0061-019285) নামে একটা ওষুধের ব্যাপারে প্রাথমিক স্তর পেরিয়ে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে পৌঁছে গিয়েছে। আশা করা হচ্ছে, ওই ওষুধটা বার্ধক্যজনিত বিস্মৃতি 
কমিয়ে আনতে সক্ষম হবে। এ ব্যাপারে তারা এ এম পি এ রিসিপ্টর্স (57১15991015) 
নামে আরও একটা ওষুধ উদ্ভাবন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আশা করা হচ্ছে যে, এক স্নায়ু 
কোষ থেকে অন্য স্নায়ু কোষের মধ্যেকার সঙ্কেতের শক্তিকে বৃদ্ধি করে এই ওষুধটি বার্ধক্যজনিত 
বিস্মৃতিকে কমিয়ে আনতে পারবে। বর্তমানে এই নিউরো-বিজ্ঞানীরা নতুন এক চিকিৎসা 
পদ্ধতির কথা ভাবছেন, যার নাম হল ট্রান্স-ক্রেনিয়াল ম্যাগনেটিক স্টিমূলেশন (0815- 
0181181 17821600 50000181101) ০: [া/3)। এই পদ্ধতির মুল উদ্দেশ্য হল, বাইরে 
থেকে অতিশয় শক্তিশালী একটি চুম্বকক্ষেত্রের সাহায্যে মস্তিষ্কের কোনও অংশের কাজকে 
সাময়িকভাবে স্তব্ধ করে রাখা । এবং এর দ্বারা রুগীর ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটানো । 


দেহের মধ্যে আত্মার নিবাস কোথায়? 

আগেই বলা হয়েছে যে, কিছু কিছু বিজ্ঞনী বিশ্বাস করেন যে এইসব গবেষণার মধ্যে দিয়ে 
তারা মানব মনের গভীরতম রহস্য উন্মোচন করতে সক্ষম হবেন। মানব মস্তিষ্কের কোন 
রহস্যময় শুপ্ত প্রকোষ্ঠে চিস্তার জন্ম হয় বা মস্তিষ্কের কোথায় চিন্তার উৎসমুখ লুকিয়ে রয়েছে 
তা খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন। সর্বোপরি, মস্তিষ্কের কোথায় সেই রহস্যময় সত্তা, যাকে 
দার্শনিকরা আত্মা বলেন, তা লুকিয়ে রয়েছে, তাও খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন। 

ফরাসী গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক রেনে দেকার্তে (২979 [995০8193) বিশ্বাস করতেন যে, 
মানব মস্তিফের পিনিয়াল গ্র্যাণ্ড (21781 81810) নামক শঙ্কু আকৃতির ছোট যে গ্রন্থি রয়েছে, 
সেখানেই আত্মার অবস্থান। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল যে, পিনিয়াল গ্ল্যান্ডটি একটি 
এপ্রোক্রাইন (970090176) গ্্ান্ড মাত্র মানব শরীরে বিশেষ কতকগুলি গ্রন্থি আছে যেগুলো 
থেকে বিশেষ ধরনের রস নিঃসৃত হয়ে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে । এই সব গ্রস্থিগুলোকে 
এন্ডোক্রাইন গ্রন্থি লে)। আরও কতগুলি কারণে দেখা গেছে যে, দেকার্তের উপরিউক্ত 
ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন। যেমন, কারও পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ডে টিউমার হলে বা অন্য কোনও 


২৪৪ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সন্থলন।। 


কীরূণে তা ক্ষতিগ্রস্ত হল আন্ার ওপর তা কৌনও প্রভাব ঢলে বলি মনে হয় নী। তীই 
বিজ্ঞামীরা যনে করন ঘে;এ ৰাগারে কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে আস্তে হল আরও অনেক 
গরেষণীর প্রন়োজিন। কিন্তু এইসব জড়রাী বিজ্ঞানীদের জনেরেই দুঢভারে বিশ্বাস করন হে 
একদিন না একদিন তীরী আত্মার রস অবগাইি উদ্ঘটিন করতে পারিবেন। তই নিউইয়র্কের 
ছেস্টিংস সেন্টার (7881185 651/5)-এর এক নিউরো বিজ্ঞানী বলেন; 00101778161 
$616186 $/1| /1/77917- অর্থাৎ শেষ রত বিজ্ঞানই জয়যুক্ত হবে |উপরিউড আলোটিনা 
থেক এটাই বেরিয়ে আট ছে; গা্টানতার এইসব জড়বীদী বিজ্ঞানীদের মতি, থে সম 
প্রাণীর ম্তিষ্ক নেই তাঁদের আত্মা থাকতে গারে না। 

এটা সকলেরই ভান অন ঘে, ভি ধর্মও ছিন্ন আনার অভি সর্বগেকষ গুরুতপূর্ণ 
সাম দখল করে আছে। এবং হিন্দু ধর্ম অনুসারে একমাত্র জানবার বিষ প্রকৃত ভান এবং 
উপলরিই মানুষকে পারি দুঃধ বট থেকে সুড়ি দিতে গাঁরে। জন্ম জন্বার চক থেকে 
মুড়ি দিতে গাঁরে এবং উম আধাতিক সুখ ও নির্সল আনন্দ দিতে গারি। এবং আন্বার 
0 
লক্ষী। জরি এই মোনছ হল প্রতিটি ছিনুর রয় আধার প্াণ্তি। হিন্দু দর্শন অনুসীর 
জন্মই হল সমস্ত জানের ভাতা এবং সু দুঃখ) ভয়; শোক ইতাদি সমস্ত অনুস্ৃতির 
অনুভবকারী। একাদশ ইন্ছিনর সান আত্মা সুখ; দুখ, ভয়, পোঁকইতাদি ভোগ করেন। 
ভাইহিন্দু দর্শন অনুসারে মানুজের শরীর, ন। মভিষক। মভভিযের বিভিন্ন রাসারনিক কিয়া 
বিক্রিয়া এর কৌনিওটাই আকা নয়। এগুলি হল আত্মার অবয়ব মাত্রার ছারা আত্মা ার্ি্ব 
সু; দুঃখ; লোক, আনন্দইভাদি অনুভব করেন। 
জন্মার কোন সম্ভব নর 

গত ১১৯৭ সাঁলে আইরিশ জিন-বিজ্ামী আরান উইলযুট (187 11781) যধন ডলি 
মাঁমক একটি ভেড়ার কৌন টতরি করলেন সঙ্গে সঙ্গে তত্কালীন মার্কিন রুষ্গতি বিল ক্িনটন 
মামুের তীন প্রত করার ওপর নিযেধার্জা জারি করলেন। এরই গরব্তী গিদক্ষেগ হিসাবে 
মিন কংভেস ভান-বিরোধী একটি বিল আনয়ন করে কিন্তু বল বিরোধিতীর ফলে তা 
জাইলে পরিণত করা সত্ব ইনি মর্ধিন বিজ্ঞানীরা রউপতির নিযেধটিকে একটি হাঁকারী 
শন টিনা 
উপরিউক্ত €পীগ পঞ্চম পল-এর ১৬১৬ সাজে গালিলিও়র ফিরুদ্ধে 
ডিমলা ৯ | 
বিলক্রিন্টন সমর্থর করন । ভারা বলে; জেলেদের বন্ান্ের পরডিকার হিসাবেও মানুরের 
করন পরস্ত করা উচিভ নয়, কারণ মানুলির ক্রীন তৈরি করটি সম্ূ্ণ অনিতিক। 


1| জাখার রহস্য উন্মোচন জড়-বি্ামীদের গর অসন্তিব।। ২৪১ 


এই প্রসর্গে বলা প্র়িজিম যে) রোমান ক্যাথলিক চার্ট মানুষের জের ওপর দীমিং সহ 
যে কৌমও রকমের বৈামিক প্রয়োগ ও গরীক্ষা মিঠীক্ষার বিরোধী | এই প্রস্জে আরও বলা 
দরকীর। যেসব বিজ্ঞানীরা জীবজন্তর দাম ট্তরির ওপর কাজ করনছম। তীচির মর্য বেশ 
করেকজম বিগ্ঞানী এই বছরের মার্চ মাসে এক বিবৃতিতে মাুষের ভীম টওরির বাপাে কিছু 
জমাকাজিকিত ও ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা জামাম | ভীরা বরম। এর ফলে শত শত বিকলাঙ্গ ও 
অস্বাভাবিক ভাগের জন্ম হতে পারে এবং এই কারণে শত শত ভা হতারি প্রয়োজম হতে 
পাঁরে। ওই বছরেরই এপ্রিল ঘাটি বিধাঁতি টিলিভিমম সংস্থা 'সি এম এম' এবং "টাই 
পন্ভিকার তরফ থেকে যু্ভাবে একটি জনয সীক্ষা টালানো হয় এবং ভীতি প্রায় ৫ 
অতাঁংশ আিরিকাম কৌমিং-এর বিগক্ষে মত দেম।শ্রীয় ৭৬ শতাংশ আৈরিকীম এই মত 
দেম যে, বন্ধা মেয়েরা সম্তাম লর্টিভর জমা ক্লৌমিং-এর সাহা নিতে টাইলেও নৈতিক দিক 
থেকে তাকে সমর্থন করা ঈলে মা। এইসর কথাবার্ত ঈলতে ধাকার মর্যোই জািরিকার ছয়টা 
রাজা, যেষম কাঁলিফোর্মিয়ী। লুইসিয়ামী। ফিরি, মিচিগাম। রোভি-হ্ীগ ও টেল জাইন 
করে মামুষের কম তরি করাকে মিষিব করাহর। 

তবে প্রকৃত ঈর্ভ হুল এই যে, এইসব ব্রাধিভা ও মিষেধাজঞাকে উপেক্ষা কর অনেক 
বিজ্ঞানী অভি সঙ্গোপনে সমূহের কম টরি করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাঁজ্ছেন। এমন হতে 
গার যে, ভর কিছুদিনের মরে এঁদের কেউ প্রথম মানুষের করীম তৈরি করার কৃতিত্ব দাবি 
করতে গারেম। জার এব দিক থেকে দেখতে গেঁজে। মীমুষের তলের চাহিদা দিনকে দিন 
বেড়েই চলেছে । ভাই ভোর কামে বেড়ে চলেছেযামুষের ভীম রি করার রড । আমৈরিকীর 
শরীয় ও. শতাংশ গৃহবধু বন্ধ্যা এবং সারা সকলেই টাম কৌনের মাধমে সম্ভালের যাহতে। 
আমেরিকার অমেক ধ্মকুবেরের ইচ্ছা হল। কীমিং-এর মধ দিযে যাতে নিজের প্রতিমূর্তি 
জীবিত ধাঁকতে পারে । নিউ ইয়ের এক ধীর ইচ্ছা হল, সরা আগে ভিমি ভার শরীরের 
সবের কিছু কেধি সংরক্ষণ করে ফা্বেন। এবং সৃতুরি গর সেই কৌঁফ ধেকে নে ক্রোম তরি 
হবে সেতার সম্পত্তির মালিক হবে। 

আত্তিক দিক থেকে দেখতে গোলে মামূষের ক্রোম তৈরি করটা অজ জার ভেমম কৌমিও 
কঠিন কাঁজ ময়। কৌনিও মায়ীর রী ধেকে ভর একটি ডিন্বকোষ ভুলে আমন্ড হবে। 
অতঃপর সেই ভিন্বকৌষের কেন অংশ বা 1২45155 টি বের করে লেবাঁনে ফার তন 
করতে হবে তাঁর কৌমও একটি কৌঁবের ২8৪58 প্রতিস্থাপিত করতে হবে। এবং সব শেষে 
সেই পরিবর্তিত কৌষিটি পুমরায় যে কৌমও মহিলার ভরারুতে প্রবিষ্ট বরাতে হবে ।ঞভেক 
যেই মহিলার জরাধুতে ওই পরিবর্তিভ কেটি গ্রতিস্থাগন করা হয় তাকে সাঁরোেট মাঁবলা 
হযে ধ্কে। এই সীঁরোগেট সায়ের গর্ডিহ জণটি কড় হর 


২৭২ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


কিন্ত বলতে যত সোজা, কাজটি করা তত সোজা নয়। জন্তু জানোয়ারের ক্লোন করার 
বেলায় শতকরা ৯৮টি ক্ষেত্রে পরিবর্তিত ভণটি তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। যে কয়টি 
বেঁচে থাকে, তাদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় নানা রকম দৈহিক বিকৃতি । এব্যাপারে মন্তব্য করতে 
গিয়ে বিজ্ঞানী আয়ান হেলমুট বলেন যে, যদি ২০টি সারোগেট মায়ের জরায়ুতে পরিবর্তিত 
ভ্রুণ প্রতিস্থাপিত করা হয়, তবে আশা করা যায় যে,তার মধ্যে মাত্র একটি জণ সুস্থ শিশুতে 
পরিণত হতে পারে। বাকি বিকলাঙ্গ বাচ্চাণ্ডলোকে মেরে ফেলা ছাড়া আরকোনও উপায় 
থাকে না। ক্লোন তৈরির ক্ষেত্রে এটাই হল সর্বাপেক্ষা অমানবিক পর্যায়। এবং এই কারণেই 
ক্যাথলিক চার্চ ও অন্যান্য নীতিবাদী সংস্থা মানুষের ক্লোন করার এত বিরোধী । এ ব্যাপারে 
মন্তব্য করতে গিয়ে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী আর্থার কাপলান (175 
08187) বলেন, “এই ধরণের সাফল্য ইঁদুর বা নেংটি ইঁদুরের বেলায় চলে, কিন্তু মানুষের 
বেলায় চলে না।” 

যদি কোনও দিন ক্লোনিং সব দিক দিয়ে দোষমুক্ত হয়, তাহলেও এব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কিছু 
ব্যক্তিগতও সামাজিক প্রশ্ন থেকেই যাবে। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের 
.জৈব-নীতিবিদ (৮1০907195) ডঃ লিও কাস ([,৩01. 7855) বলেন, “মানুষের ব্যাপারে 
ক্লোনিং বা যে কোনও রকমের জিনগত পরিবর্তানের ফলাফল হতে পারে অতি ভয়ঙ্কর। আজ 
সব মানুষেরই একজন বাবা ও একজন মা আছে। কিন্তু মানুষের ক্লোন তৈরি করলে কে হবে 
তার বাবা আর কে হবে তার মা? ধরা যাক, কোনও মহিলা তার নিজের ক্লোন তৈরি করলেন। 
তা হলে সেই ক্লোন কি তার মেয়ে হবে না তার বোন হবে?” ডঃ কাস আরও বলেন, “ধরা 
যাক বিল তার মৃতপ্রায় মায়ের একটা ক্লোন তৈরি করল। তাহলে সেই ক্রোন করা শিশুটিকে 
কি তার মা বলা যাবে?” 

একটি স্বাভাবিক শিশুর সঙ্গে একটি ক্লোন করা শিশুর মূল পার্থক্য হল, তার জন্মের জন্য 
পিতার শুক্রকোষের প্রয়োজন হয় না। কাজেই ক্লোন করা কোনও শিশুরই কোনও জৈবিক 
পিতা থাকবে না। উপরস্ত, সেই শিশুটি যদি কোনও সারোগেট মায়ের গর্ভে বড় হয়ে থাকে 
তা হলে তার কোনও জৈবিক মাও থাকবে না। কাজেই সেই শিশুটির সঙ্গে পরিবারের 
অন্যান্য সদস্যদের কি সম্পর্ক হবে তাও সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হবে না। কাজেই সমাজে 
তার পরিচয় নিয়ে মহা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হবে। তাই এই আত্মপরিচয়ের সমস্যা শিশুটির 
জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলবে তা বলাই বাহুল্য । সমাজবিদরা এব্যাপারে আরও একটি সমস্যার 
কথা বলছেন। যদি কোনও দিন ব্যাপকভাবে মানুষের ক্লোন তৈরি করা শুরু হয়, তাহলে 
প্রত্যেক বাবা-মা-ই চাইবে যে তাদের শিশুটি যেন অত্যন্ত মেধাবী বা কোনও অতিশয় বিখ্যাত 
লোকের নকল হয়। এটা চলতে থাকলে মানব সমাজ বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে একটি অচলায়তনে 
পরিণত হবে । ফলে আজ নতুন প্রজন্ম বলতে যা বোঝায় তা সমাপ্ত হয়ে যাবে। 


|| আত্মার রহস্য উন্মোচন জড়-বিজ্ঞানীদের পক্ষে অসম্ভব।। ২৭৩ 


কিন্তু মানব ক্লোনের সমর্থনকারীরাও তাদের নিজন্ব যুক্তি খাড়া করে চলেছেন। কেন্টুকি 
বিশ্ববিদ্যালয়-এর বন্ধ্যাত্ব বিষয়ের বিজ্ঞানী ডঃ পানাওটিস জাভোস 0১878510015 28503) 
হলেন মানব ক্লোনের একজন বড় সমর্থক। তিনি বলেন, আমরা যদি কোনও মায়ের কোলে 
তার মৃত শিশুকে ফিরিয়ে দিতে পারি বা কোনও বন্ধ্যা মায়ের কোলে সন্তান তুলে দিতে পারি, 
তাহলে তাতে দোষ কোথায়? যদি জ্রণ হত্যা আইনসিদ্ধ হতে পারে, তবে ক্লোনের মাধ্যমে 
ভ্রাণের জম্ম দেওায় বেআইনী হবে কেন? 

এব্যাপারে আরও চিস্তা করার আছে। সত্যিই কি ক্লোনের মাধ্যমে বিজ্ঞানীদের পক্ষে 
নিজেদের ইচ্ছামতো বিশেষ গুণসম্পন্ন মানুষ বা এককথায় 8811017184৩ মানুষ তৈরি করা 
সম্ভব? উত্তর যদি হ্যা হয় তবে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু দর্শনের খুবই দুর্দিন উপস্থিত হবে। হিন্দু 
পুনর্জন্ম বা জন্মাস্তরবাদের তত্ব এক চুড়ান্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। হিন্দুধর্মের মুল প্রাসাদটি 
দাড়িয়ে আছে পুনর্জন্ম ও মোক্ষের অবধারণার ওপর। মানুষ জন্ম জন্মাস্তরের মধ্যে দিয়ে 
মোক্ষের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই জন্ম জন্মাস্তরের মধ্যে দিয়ে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে 
করতে যখন তার ব্রহ্মজ্ঞান হবে, তখনই সে এই জন্ম ও পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি পেয়ে 
মোক্ষলাভ করবে ।তাই এইজন্মে সে যেসব জৈবিক, মানসিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক 
গুণাবলীর অধিকারী হয়েছে তা তার পূর্বেকার জন্মগ্ডলোর সুকর্মের ফল। এ ব্যাপারে 
গীতা বলছে 

“যদা সত্ব প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহতৃৎ। 

তদোত্রমবিদাং লোকানমলান্‌প্রতিপদ্যতে।।” (১৪৪১৪) 

“রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিু জায়তে। 

তথা প্রলীনস্তমসি মুঢযোনিষথু জায়তে।।” (১৪১৫) 

_ অর্থাৎ সত্বৃগুণ বুদ্িপ্রাপ্ত হলে যদি জীবের মৃত্যু হয়, তবে তিনি উত্তম তর্তবঁবিদগণের 
প্রাপ্য প্রকাশময় দিব্য লোকসকল প্রাপ্ত হন (১৪:১৪)। রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে 
কর্মীসক্ত মনুষ্য যোনিতে জন্ম হয় এবং তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে পশ্বাদি মূঢ-যোনিতে 
জন্ম হয় (১৪2১৫)। 

কাজেই বিজ্ঞানীরা যদি ক্লোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাদের ইচ্ছামত কাঙ্ক্ষিত গুণ সম্পন্ন 
মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন তবে হিন্দু ধর্ম তথা গীতার বাণী খান খান হয়ে ভেঙে পড়বে। 
তাই ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। 

বিজ্ঞানীদের মতে যে কোনও দুটি যমজ শিশু একে অপরের ক্লোন। অথবা একে অন্যের 
প্রতিরূপ। তারা আরও মনে করেন যে, দুটি যমজ শিশুর মধ্যে যে নিকট সাদৃশ্য থাকে, 
ক্লোনের মাধ্যমেও অতটা সাদৃশ্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কারণ দুটি অবিকল একই রকম জিন 


নিশ্রস€১)-১৮ 


২৭৪ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


সমন্বয় থেকে দুটি যমজ শিশুর শরীরের উত্তব হয়। তদুপরি তারা একই মায়ের গর্ভে একই 
বাতাবরণে বড় হয়। কিন্তু জন্মের ব্যাপারে অত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, শিশু দুটি 
কখনো অবিকল এক রকমের হয় না। দুটি পৃথক ব্যক্তিত্ব হিসাবেই তারা সমাজে প্রতীয়মান 
হয়। স্বাভাবিক ভাবে এটাই দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে একটি হয়তো খেলাধুলায় আগ্রহী, 
কিন্তু অন্যটির আগ্রহ রাজনীতিতে । একটি হয়তো দর্শন শাস্ত্রে সুপপ্ডিত, কিন্তু অন্যটি কারিগরিতে 
অত্যন্ত পটু । একটি হয়তো জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাসী, কিন্তু অন্যটি জ্যোতিষ বা ভাগ্য গণনার 
ব্যাপারে ভীষণ অবিশ্বাসী। 

তাই এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে জিন বিজ্ঞানী আর্থার কাপলান (41001 08101917) 
বলেন, ক্লোনিং করে কোনও মৃত বাচ্চাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় বা কারও পক্ষে নিজেকে 
অমর করে রাখাও সম্ভব নয়। কারণ ক্লোন করে যাকে সৃষ্টি করা হবে তার চরিত্র হাবে সম্পূর্ণ 
পৃথক। দুটি যমজ বাচ্চার মধ্যে একটি মারা গেলে অন্য জীবিত বাচ্চাটিকে দেখে যেমন মৃত 
বাচ্চাটির ব্যাপ "রে সাস্তবনা পাওয়া সম্ভব নয়, এটাও ঠিক সেইরকম। এখানে বলে রাখা 
দরকার যে, মা“ষের চারিত্রিক গুণাবলী শুধু জিনের ওপর নির্ভরশীল নয়। জিন ও সেই সঙ্গে 
আামিনো আযসিডের তারতম্যের ওপর মানুষের শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক প্রভৃতি চারিত্রিক 
গুণাবলী নির্ভরশীল ক্লোনের দ্বারা জিন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কিন্ত আমিনো আযাসিডগুলোর 
তারতম্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তাই ক্লোনের দ্বারা কোনও মানুষের অবিকল প্রতিরূপ তৈরি 
করা সম্ভব নয়। এব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বিজ্ঞানী শ্রীমতী সুসান রীড (37981 7২5৫) 
বলেন, কোনও দু'টি মানুষের হাতের ছাপ যেমন কখনও একরকম হয় না, সেই রকম দুটি 
যমজ শিশুও কখনও অবিকল এক রকম হয় না। কারণ জৈবিক শরীরের দিক দিয়ে তারা প্রায় 
এক রকম হলেও তাদের আত্মা দুটি আলাদা। বিজ্ঞনীরা মানুষের শরীরটারই ক্লোন করতে 
পারে, তারা আত্মার ক্লোন করতে পারে না। 


আত্মার প্রকৃত রূপ 

সাস্থ্য দর্শনের প্রণেতা খষি কপিলের মতে. আত্মা অবর্ণনীয় কিন্তু তাই বলে তাকে অস্বীকার 
করা চলে না। উপরস্ত আত্মা আছে, কারণ কারও পক্ষে ড।ঞার অশতিখ এম।এ করা সম্ভব 
নয়! এরপর আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে তান সূ দচ্হেন--'ষষ্ঠী ব্যপদেশাদপি'। অর্থাৎ আমরা 
আমাদের শরারের অঙ্গ শ্রও/ঙ্রগুলিকে বোঝাতে বলে থাকি, এটা আমার হাত, এটা আমার 
শা, এটা আমার মাথা, এটা আমার চোখ, এটা আমার কান ইত্যাদি। অর্থাৎ সব ক্ষেত্রেই 
আমরা ষষ্ঠী বিভক্তি ব্যবহার করি। শুধু জৈবিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গই নয়.অজৈব গুণাগুণের ক্ষেত্রেও 
আমরা বলি, আমার বুদ্ধি, আমার জ্ঞান, আমার ক্রোধ, আমার ভয় ইত্যাদি। কাজেই সবই 
যদি আমার হবে তবে আমিটা কে? খষি কপিলের মতে, ওই আমিটাই হল আত্মা। তার 


|| আত্মার রহস্য উন্মোচন জড়-বিজ্ঞানীদের পক্ষে অসম্ভব || ২৭৫ 


থেকেও বড় কথা হল, কেউ মারা গেলে আমরা বলি না, ওটা রামবাবু শুয়ে আছেন। আমরা 
বলি রামবাবুর মৃতদেহটা শুয়ে আছে। এর থেকে ঝষি কপিল বোঝাতে চাইছেন যে, আত্মা 
মামাদের শরীরের কোনও জৈবিক সত্তা নয় এবং আত্মা একাট অজৈবিক অতিপ্রাকৃত সত্তা 
এখানে বলে বুখা প্রয়োজন যে, বিখ্যাত জার্মন দার্শনিক কান্টও প্রকারান্তরে আত্মার অস্তিত্ব 
স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে, “আমি জানি”-র “আমি কে? খষি কপিলের 
মতে এই 'আমি'ই হল আত্মা। 

তাই হিন্দু দর্শন অনুসারে আত্মার অস্তিত্ব আছে এবং তা একটি অজৈবিক অশ্রাকৃত সত্তা । 
তাই এই অজৈবিক ও অপ্রাকৃত সত্তাকে জড়বিজ্ঞানীরা তাদের প্রাকৃত ও জৈবিক যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে কেমন করে জানবে? উপরস্ত্ব আত্মা রহস্যময়। মানুষের জন্ম মৃত্যু আছে, কিন্তু 
আত্মার জন্ম মৃত্যু নেই। সাধারণ ভাবে মনে হয় যে, শরীরের ভিতরেই আত্মার অবস্থান। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আত্মা আমাদের জৈবিক শরীরের মধ্যে অবস্থান করে না। তাই আত্মার 
রহস্যময়তা বোঝাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন,_ 

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবদ্বদর্ভি তথৈব চান্যঃ। 

আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কম্চিৎ। (২৪২৯) 

অর্থাৎ কেহ আত্মাকে আশ্চর্যবৎ কিছু বলিয়া বোধ করেন, কেহ কেহ ইহাকে আশ্চর্যবৎ 
কিছু বলিয়া বর্ণনা করেন, কেহ বা ইনি আশ্চর্যবৎ কিছু. এই প্রকার কথাই শুনেন, কিন্তু 
শুনিয়াও কেহ ইহাকে জানতে পারেন না। 

গীতায় আরও অনেক শ্লোকের মধ্য দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মার স্বরূপ বোঝাবার চেষ্টা 
করেছেন। যেমন, মানুষের জন্ম ও মৃত্যু আছে, কিন্তু আত্মার জন্ম বা মৃত্যু নেই (২৪২০)। 
মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও সেইরকম জীর্ণ দেহ 
পরিত্যাগ করে নতুন দেহকে আশ্রয় দেন (২২২)। অস্ত্র এই আত্মাকে ছিন্ন করতে পারে না, 
অগ্নি এই আত্মাকে দহন করতে পারে না, বায়ু এই আত্মাকে শুষ্ক করতে পারে না বা জল এই 
আত্মাকে সিক্ত করতে পারে না (২২৩)। বায়ুর দ্বারা বাহিত হয়ে ফুলের সুগন্ধ যেমন স্থান 
থেকে স্থানান্তরে গমন করে, আত্মাও সেইরকম দেহ থেকে দেহাস্তরে গমন করে ৫১৫৮) 
এবং জ্ঞানীরা তাদের জ্ঞান চক্ষুর সাহায্যে তা দেখতে পান, মুঢ় বা অজ্ঞানীরা তা দেখতে পায় 
না(১৫৪১০) ইত্যাদি ইত্যাদি। 

তার থেকেও বড় কথা হল, বৈদাস্তিকের কাছে যিনি পরমন্রল্গা, যোগীর কাছে তিনিই 
পরমাত্মা এবং ভক্তের কাছে তিনিই পরমেশ্বর। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সঙ্গে কি সম্পর্ক তাই 
নিয়ে নানা মতভেদ থাকলেও এক কথায় বলা যায় যে, জীবাস্মা পরমাত্মারই অংশ। পরমাস্মা 
যদি আগুন হয় তবে জীবাত্মা তার স্ফুলিঙ্গ। তবে জীবাত্মাও পূর্ণ, পরমাত্মাও পূর্ণ । ও পূর্ণসূদঃ 

্ 


রে, 


২৭৬ || নির্বাচিত শ্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


পূর্ণমিদং। তাই যে আত্মাকে জড়বিজ্ঞানীরা স্থুল জড় যন্ত্রপাতির ছারা দেখা বা জানার চেষ্টা 
করছে, হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে সেই আত্মা হলেন পরমেশ্বর ভগবান। এবং হিন্দু শান্ত্রমতে সেই 
আত্মাকে জানার পথ হল আধ্যাত্মিক। সাধনা, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও ভক্তির দ্বারাই তাকে জানা বা 
বোঝা যেতে পারে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও সাধক তার অস্তিম লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবেই তার 
কোনও নিশ্চয়তা নেই। কারণ উপনিষদ বলছে-_ 

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রদতেন। 

যমেবৈষ বৃথুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্‌।। ককেঠ ১/২/৩৩) 

অর্থাৎ, এই আত্মাকে বু বেদ অধ্যয়নের দ্বারা, অথবা মেধার সাহায্যে, কিংবা বহুশাস্ত্ 
শ্রবণের দ্বারাও জানা যায় না। যাহার প্রতি ইতি অনুগ্রহ করেন, তিনিই ইহাকে লাভ করেন। 
তীাহারই সকাশে আত্মা তীর স্বীয় রূপ প্রকটিত করেন। 

কিন্তু পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী নামক বালখিল্যের দল ভাবছে যে তারা এমন এক যন্ত্র তৈরি 
করবে যার সাহায্যে তারা আত্মাকে দেখতে পাবে। অর্থাৎ তারা ভগবানকে দেখার যন্ত্র তৈরি 
করে ফেলবে । এর থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা 
শিশু মাত্র। 


অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরের ছোট্ট মেয়ে ওলগা। গত মার্চ মাসে সপ্তম জন্মদিনের দিন 
সে জানলা দিয়ে নীচে পড়ে মারা গেল। শোকাহত বাবা মা এত চিন্তা ভাবনা না করে তার 
দেহ কবর না দিয়ে দাহ করে ফেলল তখন তাদের মাথায় আসে নি যে, ক্লোন করার মধ্যে 
দিয়েক ওলগার একটি প্রতিরূপ তৈরি করা সম্ভব এবং সে জন্য ওলগার শরীরের সামান্য 
কোন অংশ দরকার। 

যাই হোক, ক্লোন তৈরি করার চিন্তা যখন মাথায় এল তখন খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেল 
যে, তার শরীরের কোন অংশ কোথাও আছে কিনা। পাওয়া গেল কয়েক গাছা চুল ও তিনটি 
দুধে দীঁত। সেই চুল আর দীত নিয়ে ওলগার বাবা মা এখন জেনেটিক বিজ্ঞানীদের দরজায় 
দরজায় ঘুরছেন। তাদের প্রশ্ন, এই দীত থেকে কি ওলগার একটি ক্লোন তৈরি করা সম্ভব? 

ক্যালিফর্নিয়ার যুবক বিল চায় তার মা-র একটি ক্লোন তৈরি করে রাখতে । বিল-এর মা 
অগ্নাশয় ক্যান্সারে মৃতপ্রায়। বিল চায় ক্লোনের মধ্যে দিয়ে তার মায়ের সৃষ্টি অটুট থাকুক। 
এজন্য দরকার মায়ের শরীরের সামান্যতম একটু অংশ (টিস্যু) যোগাড় কূরে সংরক্ষণ করা। 
বিল জানে যে, মানব ক্রোন তৈরীর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত হয়ে ওঠে নি, তার ইচ্ছা, মানব 
ক্রোন তৈরী করা যখন সম্পূর্ণ ত্রটিমুক্ত হাবে তখন মায়ের রসেই সংরক্ষিত টিস্যু কাজে 
লাগিয়ে তার ক্লোন তৈরি করবে। 

বর্তমানে এই টিস্যু সংরক্ষণের খরচ প্রাথমিক ভাবে এক হাজার ডলার বা ৪৫ হাজার 
টাকা এবং তারপর প্রতি বছর ১০০ ডলার। কোন নামী কোম্পানীতে খরচ আরও বেশি, প্রায় 
২৫ হাজার ডলার বা ১১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা । কিন্তু বিল এই খরচ বহন করতে রাজি। 
তরল নাইড্রোজেন-এর অতি শীতলতায় এই সংরক্ষণ করতে হয়। বলে রাখা ভাল যে, এ 
ব্যাপারে বিলএকা নয়। বিল-এর মতো লোক অনেক আছে এবং সেই কারণে এই সংরক্ষণের 
ব্যাপারটা একটা ভাল ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। অনেকে আবার তার প্রিয়জনের পুরো 
মৃতদেহটাকেই তরল নাইন্রোজেন-এ সংরক্ষণ করে রাখছে। উদ্দেশ্য হল, যেই রোগে সে 
মারা গেছে ভবিষ্যতে তার ওষুধ আবিষ্কৃত হলে তাকে বাঁচিয়ে তোলা। 

তেমনি এক গৃহবধূ ন্যান্সি এক জেনেটিক বিজ্ঞানীর কাছে এসে কেঁদে পড়ল। বলল, ক্লোন 
প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তার কোলে সম্তান এনে দিতে হবে। সে কাদতে কাদতে বলল যে,তার 


২৭৮ ।| নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


স্বামী ডুগ-এর বয়স যখন ১৬ বছর, তখন তার ক্যান্সার হয়েছিল। চিকিৎসার ফলে তার 

জেনেটিক বিজ্ঞানীদের দরজায় আজকাল এরকম ভিড় লেগেই আছে। কারও ছেলে 
গাড়ী চাপা পড়ে মারা গেছে, তার ক্লোন চাই। কারও মেয়ে জলে ডুবে মারা গেছে, তার ক্লোন 
চাই। নিউইয়র্কের ব্যবসায়ী র্যাগুলফ্‌ আবার এক আজব প্রতিজ্ঞা করে বসেছে। জীবিত 
থাকতে থাকতেই সে তার ক্লোন তৈরী করবে এবং মৃত্যুর পর সেই ক্রোনই তার সমস্ত বিষয় 
সম্পত্তির মালিক হবে। তা যদি না হয় তবে সে মৃত্যুর আগে তার চামড়ার কোষ সংরক্ষণ 
করে রেখে যাবে, যাতে ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীরা সেই কোষ দিয়ে তার ক্লোন তৈরী করতে পারে। 
সঙ্গে সঙ্গে উইল করে রেখে যাবে যে, ভবিষ্যতে সেই ক্লোনই তার সম্পত্তির মালিক হবে। 

জেনেটিক কারিগরির সাহায্যে কৌন মানুষ বা কোন প্রাণীর অবিকল প্রতিরূপ তৈরী 
করাকেই বলে ক্লোন তৈরি করা। চার বছর ৬।গে আইরিশ জীব বিজ্ঞানী আয়ান উইলমুট ডলি 
নামে একটা ভেড়ার প্রতিরূপ বা ক্লোন তৈরী করে সর্বপ্রথম সানা বিশ্বে আলোড়ন ফেলে 
দেন। এরপর আরও অনেক বিজ্ঞানী কিছু কিছু জীবজজ্তর ক্লোন তৈরি করেন। এদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলেন টেক্সাস রাজ্যের এ এন্ড এম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী মার্ক ওয়েস্ট হুসেন, 
যিনি অনেক রকম জীবজস্তর ক্লোন তৈরি করেছেন এবং করছেন। 

এখানে একটু বলে নেওয়া সঙ্গত হবে যে, অবিকল একই রকম দেখতে জমজ ভাই বা 
জমজ বোনদেরএকজনকে অপরজনের ক্লোন বলা চলে। তফাৎ হল এই যে, এই ক্লোন 
মানুষের তৈরি নয়। ঈশ্বর বা প্রকৃতিকে বলা যায় এই ক্রোনের সৃষ্টিকর্তা । এই বিশ্বে প্রতিদিন 
প্রায় চার হাজার এরকম জমজ বাচ্চা জন্মাচ্ছে। তাই বলা যায় যে, প্রকৃতি প্রতিদিন প্রায় চার 
হাজার মানব ক্লোন তৈরি করে চলেছে। 

তাত্বিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে ক্লোন তৈরি করাটা তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। প্রথমত, 
কোন মহিলার জরায়ু থেকে এক বা একাধিক ডিন্বকোষ সংগ্রহ করতে হবে এবং সেই ডিম্বক্থেষের 
নিউক্রিয়'সটা লার করে ফেলতে হবে। যে কোন জীবকোষের নিউক্রিয়াসে রয়েছে ক্রোমোজম 
এবং এই “ক্ষামোজোমের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে জিন এবং ডি এন এ। কাজেই মায়ের 
তি-ক। "থকেছি য়া বের করে ফেলার অর্থ হল এইযে, ডিম্বকোষটি মায়ের জোনেটিক 
পৃ. ক সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেল। 

রি রর কোষ নিতে হবে এবং এই 

কোষটির সঙ্গ নিউক্রয়াবিহীন ডিম্বকোষটির মিলন ঘটাতে হবে। ক্লোন তৈরির ব্যাপারে 
. এটাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ এবং জৈব কারিগরির চুড়ান্ত পর্যায়: এই কাজটি করতে 
বিজ্ঞানীরা তাদের নিজস্ব পদ্ধতি ব্যবহার করেন এবং তা বিশেব ভাবে গোপন রাখেন । তবে 
সাধারণত ইলেকট্রিক শক দিয়েই এই কাজটা করা হয়ে থাকে। যাই হোক, এহ মিলনের ফলে 


।| মানুষের আত্মার ক্লোন সম্ভব নয়।। ২৭৯ 


যে কোষটি পাওয়া গেল তা হল, যার ক্লোন করা হবে তার জিন দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত 
একটি ভ্রণকোষ। এবার কাজ হল ওই ভ্রণটিকে কোন মহিলার জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করা, 
যাতে সে স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠতে পারে। যে মহিলার গর্ভের ভ্রণটিকে স্থাপন করা হয় 
তাকে বলে প্রতিনিধিত্বকারী মা। 

আপাত দৃষ্টিতে ব্যাপারটা অনেকটা কৃত্রিম প্রজননের মতো মনে হলেও একটু তফাৎ 
আছে। কৃত্রিম প্রজননের বেলায় পুরুষের শুক্রাণু দরকার। কিন্তু ক্লোনের বেলায় তার কোন 
প্রয়োজন নেই। যাই হোক, প্রতিনিধিত্বকারী মায়ের গর্ভে বেড়ে উঠবে সেই ক্লোন এবং নির্দিষ্ট 
সময় পরে যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হবে। ৃ 

কিন্তু সমস্যা হল, বলতে যত সোজা, কাজটা করতে তত সোজা নয়। উপরিউক্ত পদ্ধতিতে 
ক্রোনের ভ্রণ তৈরি করার পর দেখা যায় যে, কার্ষক্ষেত্রে তার বেশির ভাগই মারা যায়। এ 
ব্যাপারে আয়ান উইলমুটের অভিজ্ঞতা হল, শতকরা প্রায় ৯৮টি জ্রণ মারা যায়। যে দু'শতাংশ 
নিশ্চয়তা নেই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, তারা নানা রকম অপূর্ণতা ও অঙ্গ বিকৃতি 
নিয়ে জন্ম নেয় কারও হয় তো দেখা গেল জদযন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিক নয়। কারও বা শ্বাসকার্য 
স্বাভাবিক নয়। আবার কারও ক্ষেত্রে দেখা গেল বাচ্চাটির রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা 
একবোরেই নেই। এইসব শিশুর বেশির ভাগই নিজে থেকে মরে যায় বাকিগুলোকে যতটা 
সম্ভব কম যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলা হয়। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বেশ কয়েক 
হাজার নিয়ে শুরু করল হয়তো শেষ পর্যস্ত একটা সুস্থ সবল ক্লোন পাণ্ডায় সম্ভব হলেও 
হতে পারে। 

ডলিকে ক্লোন করার সময়ও এরকম ব্যাপারই ঘটেছিল। খুঁতযুক্ত অনেক ক্লোনকে মেরে 
ফেলতে হয়েছিল। এবং লক্ষ্য করার পর যখন উইলমুট বুঝলেন যে ক্লোনটির কোন খুঁত 
নেই, তখনই তিনি তা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন। 

এসব সাও ডঃ উইলমুট ডলির মধ্যে একাট ব্যপার লক্ষ্য করেন। যখন ডলির ক্লোন 
করা হয় তখন বয়স ছিল ৭ বছ্বর। ডঃ উইলমুট লক্ষ্য করেন যে, এই ডলির ক্লোনের 
কোযগুলিকেও যেন একটু বয়স্ক মনে হচ্ছিল। কাজেই ডঃ উইলমুটের বিশ্বাস, কোন বয় 
প্রাণীর কোষ থেকে ক্লোন করা হলে এই ক্লোন খুব তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাবে। মানব ক্লোনের 
ক্ষেত্রেও তা অবধারিত হয়ে দেখা দেবে। 

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, উপরিউক্ত সমস্যাগুলি মানব ক্লোনের বেলায়ও 
দেখা দেবে । হাজ'র হাজার মহিলার হাজার হাজার ডিম্বকোষে নিয়ে কাজ শুরু করা হবে। 
হাজার হাজার ভ্রুণকোষ তরি করে তাদের হাজার হাজার প্রতিনিধিত্বকারী মায়ের গর্ভে 
স্থাপন করতে হাবে। তার লেশ কায়েক হাজার ভ্রণ মারা যাবে। বাকিরা অপরিণত বিকলাঙ্গ 


২৮০ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


মানব শিশু হিসাবে জন্মাবে, যার মধ্যে হয় তো একটা কি দুটো সুস্থ সবল শিশু পাওয়া 
গেলেও যেতে পারে। প্রশ্ন হল, হাজার হাজার বিকলাঙ্গ পশুশাবক মেরে ফেলাটা তো 
গ্রহণযোগ্য হলেও হতে পারে। কিন্তু হাজার হাজার বিকৃত মানব শিশু মেরে ফেলাটা কি 
মানব সমাজে গ্রহণযোগ্য হবে? 

প্রাথমিক দৃষ্টিতে ব্যাপারটা যতটা নিষ্ঠুর ও অমানবিক মনে হচ্ছে ততটা অমানবিক নাও 
হতে পারে। কারণ বেশির ভাগ শারীরিক অপূর্ণতা মাতৃজঠরে থাকাকালীন নির্ণয় করা সম্ভব। 
তাই সেই সব ক্লোনকে মাতৃজঠরেই মেরে ফেলা সম্ভব। তাহলে সেটা ভ্রুণ হত্যার মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ থাকবে, মানবিক শিশুহত্যা পর্যন্ত যাবার প্রয়োজন হবে না। কিন্ত যেসব অস্বাভাবিকতা, 
যেমন জড়বুদ্ধি বা রোগ প্রতিরোধে অক্ষমতা, যা মাতৃজঠরে নির্ণয় করা সম্ভব নয়, তাদের 
ক্ষেত্রে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত ভবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে এবং শেষ পযস্ত শিশু হত্যাই করাতে 
হবে। কারণ সব বাবা-মাই সৃস্য সবল স্বাভাবিক ক্রোনই চাইবে, অপরিণত বা জড়বুদ্ধি ক্লোন 


, , কোন বাবা-মা শিতে পাজি হবে না। 


মানব ক্রোনের বেলায় তো বটেই, ইতর প্রাণীদের ক্লোন করার ব্যাপারে এই অমানবিক 
সমস্ত ফলাফল গোপন রাখছেন। তাই বৃটিশ বিজ্ঞানী প্যাট্রিক ডিক্সন বলেন, “জেনেটিক 
বিজ্ঞানীরা আজ যা বলছেন যা করছেন তার মধ্যে বিদ্যমান থাকছে এক বিশাল ফারাক। আজ 
তাঁরা যা ঘোষণা করছেন, ধরে নেওয়া যায় তার অনেক অনেক আগে তারা এগিয়ে গিয়েছেন। 
তাদের অত্যাধুনিক গবেষণার ফলাফল সাধারণ মানুষ কিভাবে গ্রহণ হবে তা তাদের জানা 
নেই, তাই এই গোপনীয়তা ।” 

এই সমস্ত কারণে অনেকে মনে করেন যে, মানব ক্লোনের ব্যাপারেও বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে 
অনেকটাই অশ্রসর হয়েছেন, কিন্তু ইচ্ছাকৃত ভাবেই গবেষণার ফলাফল গোপন রাখছেন। 
অনেকের আশঙ্কা যে, আগামী কয়েক বছর, বা হয়তো কয়েক মাসের মধ্যেই সারা বৃথিবীতে 
খবর ছড়িয়ে পড়বে যে, বিশ্বের মানব ক্লোন ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা উচিত হবে 
যে, এ বছর (২০০১ খুঃ) জানুয়ারি মাসে আমেরিকার কেন্টুকি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
পানায়োটিস জাভোস এবং তাঁর সহকারী ইতালীয় গবেষক সেভেব্সিত আস্তোনোরি ঘোষণা 
করেন যে, ৬-৭ বছর আগে তারা একটা মানব ক্লোন তৈরি করেছিলেন। তারা আরও জানান 
যে, ৬২ বছর বয়সী এক মহিলাকে গর্ভধারণে সাহায্য করতে তারা এই মানব ক্লোনটি তৈরি 
করেন এবং অন্য এক মহিলার ডিম্বকোষ এবং এই মহিলার কোষ দিয়ে তারা মানব ক্রোনের 
ভ্রণটি তৈরি করেন। কিছুদিন আগে দক্ষিণ কোরিয়ার কয়েকজন বিজ্ঞানী দাবি করেন যে, তারা 
মানব ক্লোন তৈরি করেছেন। স্বাভাবিক পদ্ধতি অনুসরণ করেই তারা মানব ক্লোনের জণ তৈরি 
করেন, কিন্তু তা নষ্ট করে ফেলেন। ইতিমধ্যে আমেরিকার বেলিয়ান নামে একটি ধর্মীয় 


|| মানুষের আত্মার ক্লোন সম্ভব নয়।। ২৮১ 


গ্বোষ্ঠীর লোকেরা দাবি করে যে, তাদের নিজস্ব গবেষণাগারে তারা ১০ মাসের একটি মৃত 
বাচ্চার ক্লোন তৈরি করতে চলেছেন এবং তাদের গোষ্ঠীর ৫০ জন মহিলা প্রতিনিধিত্বকারী মা 
হিসাবে সেই জ্রণ গর্ভে ধারণ করতে রাজি আছেন। গত ১ জুলাই, ২০০১ স্টেটসম্যান 
পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায় যে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফ বি অঅই এ ব্যাপারে 
অনুসন্ধান চালায় এবং দেখা যায় যে তাদের দাবি মিথ্যা নয়। কিন্তু এইসব দাবি সাক্ষ্য প্রমাণ 
সহ এখনও বৈজ্ঞানিক মহলে গৃহীত হয় নি। 

যাই হোক, মানব ক্োনের ব্যাপারে গবেষণা যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে ধরে নেওয়া 
চলে যে, কিছুদিনের মধ্যেই পৃথিবীর প্রথম মানব ক্লোন জন্ম নেবে। আর এটাও অবধারিত 
যে, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যাবে দু-রকমের বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া। প্রথম প্রশ্ন যেটা উঠবে তা 
হল, সেই শিশুকে কি মানুষ বলা যাবে? আজ মানুষ বলতে আমরা যা বুঝি তা হল মা ও 
বাবা, উভয়ের ডি এন এ-র একটা মিলিত রূপ । কিন্তু মানব ক্লোনের বেলায় মানুষের এই 
প্রচলিত সংজ্ঞা বাতিল করতে হবে। 

আগেই বলা হয়েছে যে, একটা সুস্থ সবল মানব ক্লোন পেতে গেলে কয়েক হাজার মানব 
জ্রণ ও কয়েক হাজার অপূর্ণ মানব শিশুকে হত্যা করতে হবে। তাই প্রশ্ন হল, এরকম পাইকারি 
দরে মানব জ্ণ, বিশেষ করে মানব শিশু হত্যার মত অমানবিক কাজকে কি সভ্য সমাজ মেনে 
নিতে পারবে? মানব ক্লৌনের সমর্থকরা যুক্তি দেখান যে, বর্তমানে জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামেও 
লক্ষ জণ হত্যা হচ্ছে, তাহলে মানব ক্লৌনের বেলায় তা দোষের হবে কেন? এখানে লক্ষ্য 
করার বিষয় হল, জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য কেউ শিশু হত্যা করে না। এব্যাপারে সমর্থনবাদীদের 
যুক্তি হল, বিকলাঙ্গ বা জড়বুদ্ধি সম্পন্ন শিশু চিরকালই সমাজের পক্ষে এক বোঝা । তাই 
তাদের মেরে ফেললে তেমন কিছু যায় আসে না।উপরস্ত্ব তাদের মত হল, সেইসব শিশুকে 
যখন যন্ত্রণাহীন ভাবে বা ইউথেনসিয়া-র দ্বারা মারা হবে তাই এ নিয়ে অত হৈচৈ করার 
তেমন কেন কারণ নেই। তবে অনেকেরই আশঙ্কা যে, ইতর পশুপাখির বেলায় ব্যাপারটয়া 
মেনে নেওয়া গেলেও মানবশিশুর ক্ষেত্রে তা সভ্য সমাজ কোনদিন মেনে নিতে পারবে না। 
ফলে মানব ক্লোনের ব্যাপারে বিতর্ক ভবিষ্যতে আরও প্রবল হবে এবং শেষ পর্যস্ত মানব 
ক্লোন সংক্রাস্ত সমস্ত গবেষণা বর্জিত হবে। 

মানব ক্রোনের ব্যপারে সমাজ বিজ্ঞানীদেরমত হল, বিষয়টা নানাবিধ সামাজিক জটিলতার 
সৃষ্টি করবে। তাদের মতে মানব ক্রলোনের ব্যাপারটা আজ সবাই শুধু মা-বাবার দৃষ্টি দিয়েই 
দেখছে, এর বিচার করছে। কিন্তু বিষয়টা তারা কখনোই ক্লোন করা সেই শিশুটি বা ব্যক্তিটির 
দৃষ্টি দিয়ে দেখছে না। প্রথম প্রশ্ন হল, ক্লোন করা সেই ব্যক্তিটিকে কি সমাজের মানুষ তাদের 
সমগোত্রীয় একজন মানুষ বলে গ্রহণ করতে পারবে? যেই মহিলা প্রতিনিধিত্বকারী মা হিসাবে 
তাকে গর্ভে ধারণ করেছেন, তিনি হয়তো সামাজিক ভাবে তার মা হিসাবে পরিচিত হতে 


২৮২ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


পারবেন, কিন্তু তার পিতৃ পরিচয় থাকা সম্ভব হবে না। এই অপূর্ণতা সমাজ কি ভাবে নেবে 
তা বলা শক্ত। 

সমাজ বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, ব্যক্তিগত ব্যাপারে আরও অনেক জটিল সমস্যা দেখা দেবে। 
যেমন ধরা যাক ক্যালিফর্নিয়ার ছেলে সেই বিল-এর কথা । সে যদি তার মায়ের একটা ক্লোন 
তৈরি করতে পারে তবে সেই শিশুকে সে কি বলে ডাকবে? তাকে কি সে মা বলে ডাকতে 
পারবে? অথবা সে মা বলে ডাকলেও কি সমাজ তো মেনে নেবে? দেখতে সে হয়তো 
অনেকটা তার মায়ের মতই হবে, কিন্ত তা বলে সে কি বিলের মা হবে? বিলের পরিবারের 
সঙ্গেই বা সেই শিশুটির কি সম্পর্ক হবে? কাজেই বলা যায় যে, সমাজ ও পরিবারের মধ্যে 
তার সম্পর্ক সুস্পষ্ট ভাবে নির্ধারিত না হবার ফলে এই শিশুটির সঙ্গে তার কি সম্পর্ক হবে? 
সেকি তার ছেলে হবে না ভাই হবে, না স্বামী হবে? কাজেই বুঝাতে অসুবিধা হবার কথা নয়, 
যে, ব্যাপক ভাবে মানব ক্লোন তৈরি করা শুরু হলে এরকমের বহু সামাজিক ও পারিবারিক 
সমস্যা দেখা দেবে যা আজ আমাদের পক্ষে কল্পনাও করা সম্ভব নয়। 

ধরা যাক মানব ক্লোন করার এক নিখুঁত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হল এবং বহু ভরণ ও শিশু হত্যার 
অমানবিকতা থাকল না। তাহলেও কি মানব ক্রোন গ্রহণযোগ্য হবে? সেই অবস্থায় সব মা-বাবাই 
চাইবে তাদের ছেলে মেয়েরা কেউকেটা হোক। তারা তখন তাদের ছেলে মেয়েদের খেলাধুলা 
বা গানবাজনা বা বিজ্ঞান ইত্যাদিতে পৃথিবী বিখ্যাত দিকপালদের ক্লোন করতে থাকবে । ফলে 
নতুন প্রজন্ম বলে আর কিছু থাকবে না। পুরণো ধারা বা পুরণো জীবনযাত্রা বা পুরণো 
মূল্যবোধের মধ্যেই মনুষ্য সমাজ ঘোরাফেরা করতে থাকবে । ফলে মানব সমাজের মানসিক 
বা চিস্তার অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। মানব সমাজ হয়ে উঠবে এক অচলায়তন সমাজ। 

আগেই বলা হয়েছে যে, মানব ক্লোনের জনপ্রিয়তার একটি কারণ হল, এর দ্বারা কোন 
মৃত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনা চলতে পারে এই ভুল ধারণা। এ থেকে অনেকের মনে একটি 
ভুল ধারণা জন্ম নিচ্ছে যে, ক্লোনিং-এর মধ্যে দিয়ে মানুষ নিজেকে অমর করতে পারে। 
অর্থাৎ মরার আগে নিজের একটি ক্লোন তৈরি করে রেখে গেলে মৃত্যুর পর সেই ক্লোনের 
মধ্যে দিয়ে সে বেঁচে থাকবে । এই কারণে আজ এমন লে'ক তানেক প'ওয়া মালে সার ইচ্ছা 
মরার আগে নিজের একটি ক্লোন তৈরি করে রেখে যাওয়া। এই ধারণা বশবর্তী হয়েই যে 
ব্যবসায়ী র্যাগ্ডুলফ উইকার নিজের একরটি ক্লোন তৈরি করে তাকে তার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে 
যেতে চায় তাতে কোন ভুল নেই। 

কিন্তু পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিবিদ আর্থার কাপলান মনে করেন যে, ক্রোনিং-এর 
মাধ্য।দরে কেউ অমর হতে পারে না। তার মতে, একজন মানুষ ও তার ক্রোনের মধ্যে যত 
সাপৃশ্যহ খাকক না কেন, মুলত তারা দুহ পুথক বাক্তি, পৃথক সন্ত । এ ব্যাপারে খুবই সাদৃশ্য 
বাশক্ট ৫হজন জমজ ভাইয়ের উদাঠরণ দেওয়া চলতে পারে! তাদের একজন মারা গেলে 


|| মানুষের আত্মার ক্লোন সম্ভব নয়।। ২৮৩ 


এটা কখনো সান্ত্বনার কারণ হতে পারে না যে অন্যজন বেঁচে আছে। এ ব্যাপারে মন্তব্য 
সাধারণ মানুষ যা ভাবছে ক্লোনিং তা নয়। কাউকে ফিরিয়ে আনা বা কাউকে অমর করা এর 
কাজ নয়। এটা যা করতে পারে তাহল, সাধারণ প্রজনন প্রক্রিয়াকে পরিবর্তিত জেনেটিক 
কারিগরির সাহায্যে আমাদের মনোমত গুণসম্পন্ন সম্তান তৈরি করা।” 

যাই হোক, জেনেটিক কারিগরির সাহায্যে মানব ক্লোন তৈরি করার ব্যাপারে যে ইতিবাচক 
দিকগুলো রয়ছে তা সম্বন্ধেও দু-একটি কথাবলা দরকার । এ ব্যাপারে মস্তব্য করতে গিয়ে ডাঃ 
জাভোস বলেন, “যদি কোন বন্ধ্যা মায়ের কোলে সস্তান তুলে দেওয়া যায় বা কোন মৃত 
সন্তানকে তার বাবার কোলে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, তাতে তার মধ্যে নীতির বাধা আসছে 
কোথা থেকে? এটা কোন ন্যায় নীতির প্রশ্ন নয়। মুলত জীব বিজ্ঞানের বিষয়। অনেকের কাছে 
এটা প্রয়োজনীয় ও জরুরি বিজ্ঞান । ভ্রণ হত্যা যদি আইনত সঙ্গত হতে পারে তবে জণ তৈরি 
করা আইনত সিদ্ধ হবে না কেন? প্রকৃতি অবিকল সমান গুণ সম্পন্ন জমজ তৈরির মধ্য দিয়ে 
তার ক্লোন তৈরি করলে তা দোষের হয় না, তবে মানুষ তা করলে দোষের হবে কেন?” 

এখানে আরও একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। মাতৃজঠরে 'মানব শিশু একটি মাত্র 
জণকোষ থেকেই তার জীবন শুরু করে। কিন্তু প্রশ্ন হল এই একটি মাত্র কোষ থেকে কিভাবে 
কোন্‌ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে শক্ত হাড়, তরল রক্ত, মাংসপেশি ও অত্যন্ত কোমল শরীরের 
অভ্যন্তরস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরি হর? কোন্‌ কোন্‌ প্রোটিন এই পক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে ইত্যাদি 
বিষয়ের গবেষণাকে “স্টেম সেল" গবেষণা বলে। বিজ্ঞানীদের আশা যে, এই স্টেম সেল 
রিসার্চের মধ্যে ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে যেদিন পুরো মানুষটার ক্লোন তৈরি না করে 
.ইচ্ছা মতো তার অশ্গপ্রত্যঙ্গগুলির ক্লোন তৈরি করা সম্ভব হবে। ফলে রোগীদের বিকল 
কিডনি, হৃদয়, লিভার ইত্যাদি ওইসব ক্লোন করা অল্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যাবে। 
এবং এইভাবে অনেক মৃত্যুপপথ যাত্রীকেও বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হবে। 

কিন্তু বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা যে, মানব ক্লোন তৈরি অনৈতিক ও অমানবিক আখ্যা দিয়ে ওই 
সংক্রান্ত সমস্ত গবেষণা আইন করে বন্ধ করে দিলে স্টেম সেল গবেষণাও মার খাবে । অপর 
তার অর্থিক গুরুত্ব হবে বিশাল। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে তা অচিরেই কয়েক হাজার কোটি ডলারের 
ব্যবসায় পরিণত হবে। | 

মানব ক্লোন তৈরি করার আর একটি সন্তাব্য সুফল হল, এর মধ্যে দিয়ে অনেক বংশগত 
রোগ ঠেকানো সম্ভব হবে। কোন বংশগত রোগ নেই এমন কোন ব্যক্তির ডি এন এ দিয়ে 
ক্লোন তোর করলে সেই ক্লোনের মধ্যেও সেই সব রোগের সম্ভাবনা অনেক কম থাকবে। 
ক্লোনিং পদ্ধতির আর একটি সুবিধা হল, এর ফালে কোন মহিলা কোন পুরুষ সঙ্গী ছাড়াই 


২৮৪ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সন্কলন।। 


সন্তান ধারণে সমর্থ হবেন। অবশ্য পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কোন মহিলা শুক্রাণু ব্যাঙ্ক থেকে 
পছন্দমত ব্যক্তির শুক্রাণু ব্যবহার করে আজ কৃত্রিম প্রজননের দ্বারা সম্ভান ধারণ 
করতে পারেন। 

রোমান ক্যাথলিক চার্চ ভ্রণ হত্যা এবং মানব ভ্রণ নিয়ে যে কোন রকম গবেষণার চরম 
বিরোধী । তাদের মতে মাতৃগর্ভে ভ্রণ কোষটি জন্ম নেবার সঙ্গে সঙ্গে গড তার মধ্যে আত্মাকে 
প্রবিষ্ট করেন। কাজেই সমস্ত মানব জ্রণ ঈশ্বরের সম্পত্তি এবং তাকে অবশ্যই রক্ষা করতে 
হবে। সেই কারণে ১৯৭৩ সালে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট যখন গর্ভপাতকে বৈধ বলে 
ঘোষণা কাল তখন চার্চ প্রবল ভাবে তার বিরোধিতা করে । আজও চার্চ ইওরোপ ও আমেরিকায় 
গর্ভপাতের আইন বাতিলকরার জন্য আন্দোলন চালাচ্ছে এবং এর বিরুদ্ধে জনমত তৈরি 
করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই সূত্র ধরে ধর্মান্ধ ক্যাথলিকদের হাতে বেশ কয়েকজন গর্ভপাতের 
ডাক্তারও মারা পড়ে। 

আগেই বলা হয়েছে যে, মানব ক্লোন তৈরি করতে গেলে শতকরা ৯৮টি ভ্রণ হয় মারা 
যাবে বা বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দেবে । এই অসংখ্য ভ্রণ হত্যা চার্চের দৃষ্টিতে নরহত্যার সামিল। 
তাই ন্যাশনাল কনফারেন্স অফ দি ক্যাথলিক বিশপস্‌ কমিশন অন সায়েন্স এন্ড হিউম্যান 
ভ্যালুজ-এর ডিরেক্টর ডেভিড বেয়ার্স বলেন, গত ফেব্রুয়ারি মাসে আমেরিকার ১৬০ 
জন বিশপ ও ৫ জন কার্ডিনাল টেক্সাসের অর্ভিং শহরে এক রুদ্ধদ্বার কক্ষে দীর্ঘ আলোচনা 
করেন। তাদের আলোচনার মুল বিষয়বস্তু ছিল, কি করে জেনেটিক বিজ্ঞানের সকল রকম 
গবেষণা চিরকালের মতো বন্ধ করা যায়। তবে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধাত্ত নিতে তারা ব্যর্থ হন। 
বিশেষ করে মানব ক্লৌনের ব্যাপারে কোন মতানৈক্য পৌঁছানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। 

যাই হোক, বর্তমানে আমেরিকার চারটি রাজ্য__ক্যালিফর্নিয়া, লুইসিয়ানা, মিচিগান ও 
রোড আইল্যাণ্ডে মানব ক্লোন তৈরি করা আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই টেক্সাসও 
এই আইন প্রণয়ন করতে চলেছে। উপরস্ত জন নেলশন নামে একজন সেনেটর মার্কিন 
সেনেটে একটি বিল খুব শীঘ্রই আনতে চলেছেন। ওই বিলে প্রস্তাব রাখা হয়েছে যে, মানব 
ক্লোন তৈরি করার উদ্দেশ্যে কেউ কোন মহিলাকে গর্ভবতী করলে তার অস্তত পক্ষে ১০ লক্ষ 
ডলার জরিমানা হবে। গত এপ্রিল মাসে সি এন এন টেবিভিশন চ্যানেলে ও টাইম পত্রিকা 
যুগ্মভাবে সমস্ত আমেরিকায় এক সমীক্ষা চালায়। তাতে দেখা যায় যে, শতকরা ৯০ জন 
মার্কিন নাগরিকের মত হল- মানব ক্লোন তৈরির ব্যাপারটা মোটেই ভাল জিনিস নয়। মানুষ 
ঈশ্বরের সমকক্ষ হবে বা সমকক্ষ হবার চেষ্টা করবে সেটা ভাল কথা নয়। 

আমেরিকা ও ইওরোপের অধিকাংশ নীতিবাদীই আজ মানব ক্রোন তৈরির বিপক্ষে । 
পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিবাদী প্রফেসর আর্থার কাপলান বলেন, “আজ যদি 
কেউ মানব ক্লোন তৈরি করে তবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করা উচিত। এটা হল মানুষের 


|| মানুষের আত্মার ক্লোন সম্ভব নয়।। ২৮৫ 


এক বর্বর গবেষণা, যা শুধু কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য অসংখ্য জ্রণ ও গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু ঘটাবে। 
তাই একে কখনোই মেনে নেওয়া যায় না।” সব থেকে বড় কথা হল, ডলির ক্লোন প্রস্বতকর্তা 
বিজ্ঞানী আয়ান উইলমুটও বর্তমানে মানব ক্লোনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে চলেছেন। 

তবে এত বিরুদ্ধতা সত্তেও অনেকেরই বিশ্বাস যে, প্রকাশ্যে না হলেও গোপনে মানব 
ক্লোন তৈরির কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কারণ এর একটা বিশাল অর্থকরী দিক রয়েছে। 
রয়েছে হাজার হাজার কোটি ডলারের ব্যবসার প্রলোভন। এটা অজ লোক ঠকিয়ে টাকা 
রোজগার করার এক পন্থা হিসাবেও দেখা দিয়েছে। লোককে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ডি এন এ 
সংরক্ষণের কাজেও আজ লক্ষ লক্ষ ডলার লেনদেন হচ্ছে। 

মানব ক্লোন তৈরি করার কাজ গোপনে কতটা এগিয়েছে তা আজ অনুমান করা শক্ত। তবে 
অনেকের ধারণা এটা আজ আর কোন সমস্যা নয়। তাই প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী লি 
সিলভার বলেন, “প্রজনন বিজ্ঞানীদের কাছে মানব ক্লোন তৈরি করা আজ আর কোন সমস্যাই 
নয়। যার টাকা খরচ করার ক্ষমতা আছে সে এখনই এই সুবিধা পেতে পারে ।” অনেকের মতে, 
বিজ্ঞানীরা এখনই এইসুবিধা পেতে পারে।” অনেকের মতে, বিজ্ঞানীরা এখনও সুস্থ সবল মানব 
ক্লোন তৈরি করে উঠতে পারেন নি। তাই আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক বিজ্ঞানী গ্রেগরি 
পেন্স-এর মত হল, “বিজ্ঞানীরা যদি প্রথমে প্রচেষ্টাতেই একটি সুস্থ সবল ক্লোন উপহার দিতে 
পারেন, তবে মানুষের মধ্যে ক্লোন তৈরির হিড়িক পড়ে যাবে । আর যদি প্রথম ক্লোনটি অপরিণত 
বা বিকলাঙ্গ হয় তবে সমগ্র প্রচেষ্টাই অন্তত ১০০ বছর পিছিয়ে যাবে। 

যাই হোক, বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আজ না পারলেও অদূর ভবিষ্যতে জেনেটিক 
মাফিক বিশেষ গুণসম্পন্ন মানুষ তৈরি করতে শুরু করে ফেলেন তবে হিন্দুর কর্মবাদ ও 
জন্মান্তরবাদের কি হবে? হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে কোন মানুষ এই জন্মে যে গুণাবলী লাভ 
করেছে তা তার পূর্বাপর জন্মের কৃত কর্মের ফল। | 

কাজেই বিজ্ঞনীরা যদি ক্লোন করার মধ্যে দিয়ে তাদের ইচ্ছামত উচ্চতর ও নিন্নতর গুণাগুণ 
সম্পন্ন মানুষ তৈরি করে ফেলেন তবে সেই অবস্থায় হিন্দু দর্শনের মূল ততই যে মহা বিপদের 
সম্মুখীন হবে তা বলাই বাছল্য। তাই ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। 

অভিন্ন জমজ ভাই বা অভিন্ন জমজ বোন মানব ক্লোনের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিদর্শন। 
এদের এক জনকে বলা চলে অন্য জনের ক্লোন। এই ক্লোন মানুষে সৃষ্টি করে না, এই ক্লোন 
সৃষ্টি করে প্রকৃতি । বিজ্ঞানীদের মতে, এর থেকে বেশি সাদৃশ্য সম্পন্ন ক্লোন মানুষের পক্ষে সৃষ্টি 
করা সম্ভব নয়। কারণ, এদের মধ্যে রয়েছে একই বাবা-মার জিন। তাছাড়া তারা মাতৃগর্ভে 
একই সঙ্গে নিষিক্ত হয়ে জরণ কোষে পরিণত হয়েছে এবং তারপর এক সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন 
পরিবেশের মধ্যে একই মাতৃগর্ভে বড় হয়েছে। 


২৮৬ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল, প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট এই ক্রোনরাও সম্পূর্ণ ভাবে একই রকম 
হয় না। মুখের চেহারা, শারীরিক গঠন, আদব কায়দা ইত্যাদি ব্যাপারে অনেক মিল থাকলেও 
কিছু পার্থক্য থেকেই যায়। ফলে মা, বাবা বা কোন নিকট আত্মীয়ের পক্ষে তাদের আলাদা করে 
চেনা কখনো অসম্ভব হয়ে ওঠে না। তার চেয়েও বড় কথা হল, দেখতে অনেকটা এক রকম 
হলেও চারিত্রিক, মানসিক, বৌদ্ধিক এবং,আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে তার। কথণে। একরকম হয় নঃ। 
আমেরিকার পেনসিলভানিয়া রাজ্যের পিটস্বার্গের অধিবাসী সুসান ও ডায়না দুই জমজ 
বোন। তাদের চেহারা একরকম হলেও কিছু পার্থক্য আছে। তাছাড়া সুসান ডায়নার চাইতে ১ 
সেমি বেশি লম্বা। তাদের স্বভাবেও কিছু মিল আছে, যেমন দুইজনেই বই পড়তে এবং 
মেক্সিকান খাবার খেতে ভালবাসে । এসব মিল সত্ত্বেও মূলত তারা দুই পৃথক সত্তা। ডায়না 
একজন উকিল আর সুসান একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পদিকা । ডায়না কলেজে ক্লাসিকাল 
ভাষা নিয়ে পড়াশুনা করেছে, আর সুশান পড়েছে ইতিহাস। চারিত্রিক দিক দিয়ে সুসান অনেকটা 
দার্শনিক ও লিবারাল। কিন্তু ডায়না চরম বাস্তববাদী। সুস্ান ও ডায়নার বাবারাও ছিল দুই 
জমজ ভাই। ডায়না ও সুসানের বাবা ছিল একজন লেখক, কিন্তু তার ভাই ফ্রান্সিস ছিল 
হিসাব নিকাশে ওস্তাদ এক ব্যান্ক কর্মী। ফ্রাঞ্সিসের আবার দুই জমজ মেয়ে আছে, একজনের 
নাম রোজ, অন্যজনের নাম পেন। রোজ একজন এ্যাডভেঞ্চার প্রেমী আর পেন হল কোমল 
স্বভাবের সাধারণ ঘরোয়া মেয়ে। 
কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, জমজ ভাই বা জমজ বোনদের মধ্যে বাহ্যিক 
দিক দিয়ে কিছু মিল থাকলেও চারিত্রিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক ব্যাপারে চুড়ান্ত অমিল থাকাটাই 
৮ এস্কি'“বং বেশির ভাগ জমজের মধ্যে এটাই দেখা যায়। এইসব আলোচনা থেকে এটাই 
বোঝা যাচ্ছে যে, ,৬৮”"ত দিক থেকে দুজন মানুষ সমান হলেও তাদের চরিত্রের মধ্যে ফারাক 
থাকাটা ঘোটেই অস্বাভাবিক নয়। তাই জোর দিয়ে এই কথা বলা সম্ভব নয় যে, আইনস্টাইনের 
জিন পিএ ৬২, ৪তৈর করলে সে আইনস্টাইনের মতোই বিজ্ঞানী হবে। অথবা ববীন্দ্রনাথের 
জিন দিয়ে ক্লোন তৈরি করলে সে মহাকবি হবে। জেনেটিক বিজ্ঞানও ওই একই কথা বলে। 
দুজন মানুষের অভিন্ন জিন থাকলেও যে তারা একই চরিত্রের মানুষ হবে জেনেটিক বিজ্ঞান 
সে কথা বলে না। জেনেটিক বিজ্ঞান অনুসারে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি শুধু জিন দিয়ে 
নির্ধারিত হয় না। এগুলো নির্ভর করে জিনগুলো নিজেদের মধ্যে ক্রিয়া বিক্রিয়ার ফলে যে 
সমস্ত প্রোটিন তৈরি করে তার ওপর। 
“হিউম্যান জেনোম্‌” গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, মানুষের মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার 
রকমের জিন থাকা সম্ভব । এই ৩০ হাজার জিন নিজেদের মধ্যে ক্রিয়া বিক্রিয়ার দ্বারা বেশ 
মধ্যে বেশ কয়েক কোটি রকমের চারিত্রিক ও মানসিক বিভিন্নতা থাকা সম্তব। ক্লোন তৈরির 


|| মানুষের আত্মার ক্রোন সম্ভব নয়।। ২৮৭ 


মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানীরা দুজন মানুষের মধ্যে অভিন্ন জিনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই জিন সমন্বয় নিজেদের মধ্যে কি বিক্রিয়া ঘটাবে এবং তার ফলে কি 
কি প্রোটিন তৈরি করবে তার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ বিজ্ঞানীদের হাতে নেই। 
করে এবং ভিন্ন রকমের প্রোটিন উৎপর করে। কাজেই দুজন জমজ ব্যক্তি বা কোন ব্যক্তি ও 
তার ক্লোন কখনোই অভিন্ন মানসিক গঠনের ব্যক্তি হাতে পারে না। সুতরাং এইসব বিচার 
বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, ক্লোনিং পদ্ধতির মাধ্যমে চুড়ান্ত ভাবে 
অভীষ্ট কোন মানুষ যা “টেলর মেড" মানুষ তৈরি করা সম্ভব নয়। আর সেই টেলর মেড 
মানুষ তৈরি করতে না পারলে হিন্দুর জন্মাস্তরবাদ ও কর্মবাদকেও তা প্রভাবিত করতে 
পারবে না। 

এব্যাপারে আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, বছ সাদৃশ্য বিশিষ্ট দুই জমজ ভাই বা জমজ 
বোনের হাতের ছাপ বা টিপ সই কখনো এক হয় না। অর্থাৎ তাদের ব্যক্তিত্বও কখনো এক হয় 
না। কাজেই বলা যেতে পারে যে, কোন মানুষ ও তার ক্রোনের হাতের ছাপও কখনো এক 
হবে না এবং তাদের ব্যক্তিত্ব অভিন্ন হবে না। তাই নীতিবাদীদের অভিমত হল, বিজ্ঞানীরা 
হয়ত মানুষের শরীর ও তার বাহ্যিক গঠনেরই ক্লোন করতে সক্ষম হতে পারেন, কিন্তু তার 
অস্তরস্থ আত্মার ক্লোন করা তাদের সাধ্যের অতীত।আর যদি আত্মার ক্লোন করা না যায় তবে 
হিন্দুর পুনর্জন্ম ও কর্মবাদেরও কোন বিপদের আশঙ্কা নেই । কারণ, হিন্দু তত্ব বলে, আত্মাটাই 
আসল মানুষ এবং শরীরটা তার খোলস মাত্র । অবিনশ্বর আত্মারই পুনর্জন্ম হয়. দেহটার নয়। 
অস্তিমে সেই অবিনশ্বর আত্মাই মুক্তি লাভ করে, নশ্বর দেহটা নয়। 


সুখের সন্ধানে মানুষ 


নতুন উদ্যোগ 

বিগত ১৯৯৭ সালের শেষের দিকে পৃথিবীর নামকরা দুই জন মনোবিজ্ঞানী মেক্সিকোর 
বিখ্যাত সমুদ্র সৈকত আকুমল (41411) শহরে মিলিত হন। এরা হলেন আমেরিকার 
'ইলিনয় 01111015) বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ববিদ এডোয়ার্ড ডিনার 02৮/810[019791) এবং 
পেনসিলভেনিয়া 0১91195121018) বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী মার্টিন সেলিগমান (৮৪11) 
96118181) | পরে তারা আরো তিন জন মনোবিজ্ঞানীকে ড্রেকে নেন। এঁরা হলেন রে 
ফাউলার (£৪% £০৮1০), নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত মনোবিজ্ঞানী ডঃ ডেনিয়েল কানেম্যান 
(7089116] 781/161181) এবং হাঙ্গেরির মনোবিজ্ঞানী মিহালি চিকসেন্টমিহাই 0৮117911 
0511520171001079155) | 

তারা মনে করলেন যে, এত দিন তারা মানব মনের খারাপ বা অন্ধকার দিকটা, অর্থাৎ 
বিভিন্ন মানসিক ব্যাধির বিষয়েই কাজ করেছেন। তাই এবার তারা মানব মনের সুস্থ দিকটা, 
যেমন কিসে মানুষ সুখী হয়, কি হলে মানুষ বেশি সুখ-শাস্তি পায় এবং কি করলে মানুষ সুস্থ 
জন্য তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমেরিকান সাইকোলজিকাল আসোসিয়েশন ($7071০80 
73৮০101981081 4550০180101. 04১১) নামে নতুন একটা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন। 
পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৯৮ সালে সেই নতুন সংস্থা গঠিত হল এবং কাজ শুরু করে দিল। 
প্রাথমিক কাজ হিসাবে তারা বেছে নিলেন আর্থিক স্বাচ্ছন্দ ও তার ওপর মানসিক সুখ কতটা 
নির্ভরশীল, সেই ব্যাপারে তথ্যাদি সংগ্রহ করা । বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর থেকে 
বিভিন্ন দেশের মানুষের আয় যতটা বেড়েছে এবং সেই অনুপাতে তাদের মানসিক সুখ শাস্তি 
বেড়েছে কি না সেই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা। 
আর্থিকস্বাচ্ছন্দ্য ও মানসিক সুখের সম্পর্ক 

প্রথমেই তীরা বেছে নিলেন জাপানকে। যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালের জাপানের 


ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করা যায় তবে দেখা যাবে যে, অর্থ ও অর্থের বিনিময়ে যে সমস্ত ভোগ্য 
বস্তু যোগার করা যায় তার উৎপাদনের পরিমাণ বেড়েছে রকেটের মত। ১৯৬০ ও ১৯৮০ 


|| সুখেৰ সন্ধানে মানুষ || ২৮৯ 


সানের মধ্যে জাপানের গড় জাতীয় উৎপাদন (07)7) বেড়েছে পাঁচ গুণ, যা সমগ্র পৃথিবীর 
মধ্য সর্বাপেক্ষা দ্রুত উন্নয়নের সর্বকালের রেকর্ড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জাপানকে ধূলোয় শুইয়ে 
দিয়েছিল, আজ সেই জাপান এত ধনী হয়েছে যে, গড়ে প্রত্যেক পরিবারের দু খানা করে 
গাড়ী আছে। প্রত্যেক জাপানী প্রতি বছর বিদেশে বেড়াবার জন্য গড়ে ১০০০ ডলার বো 
৪৫,০০০ টাকা) খরচ করে। উন্নত ধরণের বিলাসবহুল গাড়ী, মূল্যবান ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি 
ও অন্যান্য জিনিসপত্র, ৫০ বছর আগে যার কোন অস্তিত্বই ছিল না, আজ তা ঘরে ঘরে 
শোভা পাচ্ছে। লোকের আয়ও যেমন বেড়েছে, তেমনই বেড়েছে খরচ। অথচ এইজাপানীদের 
মধ্যে কতজন সুখী, তার যদি খোঁজ করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, গত ৫০ বছরে সেই সংখ্যা 
তেমন বাড়েনি। গত ১৯৯০ এর দশকে জাপানের সমৃদ্ধি সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখন 
জাপানীদের মধ্যে একটা সমীক্ষা চালানো হয়। তাদের মধ্যে কত জন সুখী তার মতামত 
নেওয়া হয়। তাতে দেখা যায় যে, সুখী লোকের সংখ্যা ৫০ বছর আগেও যা ছিল, আজও 
তাই আছে। 

শুধু জাপানই নয়,বিগত ৫০ বছরে দক্ষিণ কোরিয়াও প্রসৃত আর্থিক উন্নতি করেছে। সেখানেও 
লোকের মতামত নিয়ে দেখা যায় যে, জাতীয় আয় ও মাথা পিছু আয় অনেকে বেড়েছে বটে, 
কিন্তু সুখী লোকের সংখ্যা তেমন বাড়ে নি। বিগত ১৯৫০ সালে ন্যাশনাল ওপিনিয়ন রিসার্চ 
সেন্টার 038110179101011011[২659810]) 09109) নামে একটি সংস্থা সেই দেশের মানুষের 
ওপর একটা সমীক্ষা চালায়। তাতে দেখা যায় যে, “আমি খুব সুখী”, এমন লোকের সংখ্যা ছিল 
মোট জনসংখ্যার মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ। এর পরেও ওই সংস্থাটি কয়েক বছর পর পর 
একই সমীক্ষা চালাতে থাকে। তাতে দেখা যায় যে, লোকের আয় দ্বিগুণ হলেও “আমি খুব সুখী” 
এমন কথা বলার মত লোকের সংখ্যা মোটেও বাড়ছে না। 

ইংল্যান্ড ও ইয়োরোপের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। বিগত ৫০ বছরে বৃটেনের 
গড় জাতীয় উৎপাদন (বা জি ডি পি) ৩৪০ কোটি ডলার থেকে বেড়ে ২০০০ কোটি ডলার 
হয়েছে। কিন্তু সমীক্ষার ফলে দেখা যায় যে “আমি খুব সুখী” এমন কথা বলার মত লোকের 
সংখ্যা ৭০-এর দশকেও যা ছিল, আজও তাই আছে। জার্মনীতে এলেনবাক ($11079801) 
নামে একটি সংস্থা মানুষের মতামত নিয়ে দেখতে পায় যে, প্রায় ৫৭ শতাংশ মানুষ যা আছে 
তাতে সক্তষ্ট। ৫০ বছর পরে ২০০১ সালে ওই সংস্থা আবার জনমত নিয়ে দেখতে পায় যে, 
সুখী মানুষের সংখ্যা মাত্র ২ শতাংশ বেড়ে ৫৯ শতাংশ হয়েছে। কাজেই বলা যায় যে, 
মানুষের পকেটে পয়সার বনঝনানি যত বাড়ছে, মানুষের সুখের মাত্রা তত বাড়ছে না। 

এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ডাঃ এডোয়ার্ড ডিনার বলেন, “কথায় বলে, পয়সা দিয়ে 
সুখ কেনা বর কিন্তু শান্তি কেনা যায় না। কিন্তু আমরা কোটি কোটি মানুষ সেই সব কথায় কান 
না দিয়ে শুধু-টাকার পিছনে ছুটছি। বেশি টাকা রোজগারের জন্য সমস্ত শক্তি ব্যয় করছি। 


নি্র.স.(১)-১৯ 


২৯০ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


কিন্ত যা করলে শাস্তি পাওয়া যেতে পারে, প্রকৃত সুখ পাওয়া যেতে পারে, তার দিকে নজর 
দিচ্ছি না। মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা করার, মানুষের জন্য কাজ করার, পরের উপকার কার 
চেষ্টা করছি না। বিপদে আপদে মানুষকে সাহায্য করার অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটাবার চেষ্ট, 
করছিনা।” 

দারিদ্র মানুষের দুঃখের কারণ হয়, এটাই আমরা সর্বদা শুনে আসছি। কিন্তু প্রফেসর রাট 
ভিনহোভেন (২ 661110৬7) তার গবেষণার দ্বারা বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। 
[90০187-এ অবস্থিত এরাসমাস (18511015) বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক দেখেছেন 
যে, যেই গরিব দেশে মানুষের আয় বছরে ১০,০০০ ডলারের কম, তারা অসুখী । যে সব 
দেশে মানুষের গড় আয় ১০,০০০ ডলারের বাশি, সেখানে মানুষের উপার্জন ও মানসিক 
শাস্তির মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। সেইসঙ্গে সঙ্গে প্রফেসর ভিনহোভেন এটাও লক্ষ্য করেছেন 
যে, যেই সব দেশের মানুষ সম্প্রতি ধনী হয়েছে, সেখানে চিত্রটা একটু অন্য রকমের । উদাহরণ 
স্বরূপ বলা যায় যে, গত ২০০০ সালে তাইওয়ানে একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা যায় সেখানে 
টাকা রোজগার ও মানসিক সুখ শাস্তির একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। 

যাই হোক, সমাজ বিজ্ঞানী ও মনস্তাত্তিক বিশেষজ্ঞরা বিগত দু-দশক ধরে গবেষণা চালিয়ে 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এক জন মানুষ কত টাকা উপার্জন করে এবং সেইব্যক্তি 
নিজেকে কতটা সুখী মনে করে, তার মধ্যে তেমন কোন দৃঢ় সম্পর্ক নেই। গত ২০০৪ সালে 
আমেরিকার টাইম 011) পত্রিকার তরফ থেকে একটা সমীক্ষা চালানো হয়। তাতে দেখা 
যায় যে, বার্ষিক আয় ৫০,০০০ ডলার না হওয়া পর্যস্ত টাকা রোজগারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 
সুখ বাড়তে থাকে। কিন্তু আয় তার থেকেও বাশি হলে সেই সম্পর্ক আর থাকে না। আমেরিকার 
ইলিনয় (1111015) বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ববিদ এডোয়ার্ড ডিনার (2/2101)1619 বিখ্যাত 
ফোর্বস (507925) পত্রিকায় প্রকাশিত ৪০০ জন অতিশয় ধনী ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্তা 
বলেন। এই বগাবার্তার মধ্য দিয়ে তিনি দেখতে পান যে, ওই ৪০০ জনের মধ্যে অতি অল্প 
কয়েক জনই নিজেকে সুখী বলে মনে করেন। ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলে অবস্থিত ওয়েস্ট ইংল্যান্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাইলান এভেন্স (00518773815) এব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে 
বলেন, “৬/5 0015064 6০01101791০ 09৮61010106110 8070 ৮/০ £01 1. 13001110619 19 
[11011 11019 (0 118100010655 11081 908170181 5600110”,, অর্থাৎ এককালে আমরা 
আর্থিক উন্নতির পিছে ধাওয়া করেছি এবং তার করেওছি। কিন্ত প্রকৃত সুখের জন্য আর্থিক 
নিশ্চয়তা ছাড়াও আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন। 


আপেক্ষিক-দুশ্চিন্তা 
যদিও এ কথা ঠিক যে, টাকা পয়সা মানসিক সুখের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। তবে টাকা 
পয়সা যে মানসিক সুখকে অনেকটাই প্রভাবিত করে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। টাকা 


|| সুখের সন্ধানে মানুষ || ২৯১ 


পয়সার সঙ্গে মানসিক সুখের সম্বন্ধ কতটা তা পরিমাপ করতে মনস্তাত্বিক বিজ্ঞানীরা 
আগেক্ষক-দুশ্চিস্তা 06011০6 85151) বলে একটা বিশেষ শব্দ ব্যবহার করেন। এর 
ব্যখ্যা হিসাবে বলা যায় যে, মানুষ নিজের যা আছে, সব সময় তার তুলনা করে অন্যের বিষয় 
ম্পত্তির সঙ্গে। এই কারণে যে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান যত বেশি, সেই 
সমাজে উপরি উক্ত আপেক্ষিক-দুশ্চিস্তা-ও তত বেশি। 

এব্যাপারে আমেরিকার কথা বলা যেতে পারে । এক কালে সেখানে বেশির ভাগ মানুষ 
বাস করত ছোট ছোট শহরে, যেখানে বেশির ভাগ মানুষের উপার্জন ছিল প্রায় একই রকম। 
তাই সেখানে আপেক্ষিক-দুশ্চিন্তা-ও ছিল কম। কিন্ত বিগত কয়েক দশকের মধ্যে নব্য অর্থনীতি 
চিত্রটাকে অনেকটা পাল্টে দিয়েছে। সর্বোচ্চ স্থানে ৫ শতাংশের মত পরিবার অতিরিক্ত ধনীতে 
পরিণত হয়েছে। ফলে অন্যান্য বা মধ্যবিস্তদের থেকে তাদের তফাৎ অনেক বেড়ে গিয়েছে। 
সঙ্গে সঙ্গে আপেক্ষিক-দুশ্চিস্তা-ও অনেক বেড়ে গিয়েছে। 

এই মুষ্টিমেয় কিছু লোকেরা বড় বড় বাড়িতে বসবাস, অনেক প্রাচুর্য ও বিলাসিতাপূর্ণ 
জীবন যাপন, যথেচ্ছ খরচ করার প্রবৃত্তি, দামী দামী পোষাক আশাকের বাবুগিরি ইত্যাদি 
মধ্যবিত্তদের মধ্যে আপেক্ষিক-দুশ্চিস্তা বাড়িয়ে তুলছে, যদিও তাদের জীবন যাত্রাও কম 
্াচুর্যপূর্ণ নয় । পক্ষান্তরে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার মত দেশ, যেখানে সকলেই অনেক বেশি উপার্জন, 
করে, সেখানে এই আপেক্ষিক-দুশ্চিস্তা অনেক কম। এই কারণে সুখী লোকের সংখ্যাও সেখানে 
অনেক বেশি। কিন্তু আমেরিকার মত যেখানে মানুষের আয়ের প্রভেদ বেশি, সেখানে 
আপেক্ষিক-দুশ্চিস্তা-ও বেশি এবং সুখী লোকের সংখ্যাও কম। 

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, যেইঅর্থ মানুষকে সুখী করার জন্য অপরিহার্য সেই অর্থই 
আবার মানুষের মধ্যে অতৃপ্তি ও সুখহীনতার জন্ম দেয়। মানুষের রোজগার যত বাড়তে 
থাকে, সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে তার ভোগের ইচ্ছা । মানুষ যখন আর্থিক সিড়ি বেয়ে 
ওপরে উঠতে থাকে, তখন একটা পর্যায়ে উঠে সে ভুলে যায় যে, যাত্রা শুরু করার সময় সে 
কোন্‌ পর্যায়ে ছিল। পক্ষান্তরে সে তখন ভাবতে থাকে যে, কবে সে আরো ওপরে উঠবে। 
যখন মানুষ দুখানা ঘরের ফ্ল্যাট-এ থাকে, তখন সে ভাবে তিন কামরার ফ্লযাট-এ সে কবে 
যেতে পারবে। যেই সে তিন কামরার ফ্ল্যাট -এ থাকার সুযোগ পেল, তখন সে ভাবে না যে, 
এক কালে সে দু কামরার ফ্ল্যাট-এ ছিল। পক্ষান্তরে সে তখন ভাবতে থাকে যে, কবে সে চার 
কামরার ফ্ল্যাট কিনতে পারবে। 

ব্যাপারটা আরো ব্যাখ্যা করতে তিনি বলেন, “আমেরিকার গরিদের মনে আশা আছে যে, 
এক দিন তারাও ধনী হয়ে যেতে পারে । কিন্তু ইয়োরোপের গরিবদের মধ্যে এ রকম চিন্তার 
কোন স্থান নেই। কারণ তারা জানে যে, তাদের সামনে বড়লোক হবার পথে যে বাধা আছে 


২৯২ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন|। 


তা অতিক্রম করা অসাধ্য । তারা জানে যে, চিরকাল তারা নীচের তলাতেই পড়ে থাকবে। 
কোন দিনই তারা ওপর তলাতে যেতে পারবে না।” 

এশিয়ার গরিবরাও ভাবে যে, এক দিন তারাও বড়লোক বনে যেতে পারে, বা চষ্টা 
করলে এক জন লক্ষ্্ীনিবাস মিত্তাল হয়ে যেতে পারে । তাই তাদের মধ্যে আপেক্ষিক-দুম্চিস্তা-ও 
কম। এবং সেই কারণে তারা বেশি সুখী । এ সব ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ওয়াশিংটন €ডি 
সি)র ক্রকিংস্‌ ইনস্টিটিউশন (31700111065 111911000101)-এর অর্থনীতির অধ্যাপক ক্যারল 
গ্রাহাম (08101 0181811) বলেন, “মানুষ তার ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে অনেক বেশি চিত্তিত। 
তাই বর্তমান অবস্থার ওপর তার সুখ শাস্তি বেশি নির্ভরশীল নয়। ভবিষ্যৎ জীবন কেমন 
হবে, তার ওপর তার সুখশাস্তি অনেক বেশি নির্ভরশীল।” তিনি আরও বলেন, “ধরা যাক, 
দুজন লোকের মধ্যে এক জনের আয় বছরে ৫০,০০০ ডলার এবং ভবিষ্যতে তার আয় ১০ 
শতাংশ হারে বাড়ার সম্ভাবনা আছে। অন্য জনের আয় বছরে ১,৫০,০০০ ডলার, কিন্তু আয় 
বাড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সকলেই স্বীকার করবেন যে, আর্থিক দিক দিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি 
অনেক বেশি সচ্ছল কিন্ত প্রশ্ন করলে দেখা যাবে যে, মানসিক দিক দিয়ে প্রথম ব্যক্তি অনেক 
বেশি সুখী।” 

মানুষের আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা তার মানসিকতাকে কতটা প্রভাবিত করে, তা আরও এক 
ভাবে দেখা চলতে পারে । আমেরিকার মধ্যবিত্তরা এখন যা আয় করে তা আগে ছিল চিন্তার 
অতীত।কিস্তু ১৯৮৪ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত তাদের আয় বেড়েছে প্রায় ১৫ শতাংশ। 
তা ছাড়া ভবিষ্যতেও আয় বাড়ার তেমন সম্ভাবনা নেই। তাই তারা সবাই অসুখী । কিন্তু ওই 
একই সময়ে জাপানীদের আয় বেড়েছে কয়েক গুণ। তাই আমেরিকানদের তুলনায় জাপানীরা 
বেশি সুখী। 
ও শিক্ষার মান হঠাৎ এত বেড়ে গিয়েছে যে, সেখানে উন্নতির আর তেমন কোন সুযোগ 
নেই। তারা মোটামুটি ভাবে একটা স্থিতাবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে। সামনে তেমন একটা বৈষ্লবিক 
পরিবর্তনেরও আশা নেই। তাই সেই উন্নতিই তাদের মানসিক বিষণ্নতার অন্যতম কারণ 
হিসাবে দেখা দিয়েছে প্রাচুর্যের মধ্যে দারিদ্র আজ এক কঠিন বাস্তব। অতি দরিদ্র মানুষের 
মধ্যেও আপেক্ষিক-দুশ্চিন্তা তার কাজ করে চলেছে। কলকাতা ও ক্যালিফোর্নিয়ার গৃহহীনদের 
মধ্যে সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, কলকাতার গৃহহীনরা আমেরিকার গৃহহীনদের থেকে 
বেশি সুখী। 

এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বৃটেনের নিউ ইকনমিক ফাউন্ডেশন 0৩৮ ০01701110 
£০7080107)-এর প্রোগ্রাম ডিরেক্টর (210£া81) 7015০101) শ্রী হিতেন শাহ বলেন 


|| সুখের শন্ধানে মানুষ || ২৯৩ 


মধ্যে মাপেক্ষিক-দুশ্চিন্তা-র পরিমাণ অনেক বেশি। তাই তারা বেশি অখুসী। পক্ষান্তরে 
ভারুত ধনী গরিবের বৈষম্য তত বাশি নয় বলে ভারতের গরিবদের মধ্যে আপেক্ষিক-দুশ্চি্তা 
কা । সেই কারণে তাদের মধ্যে হতাশাও কম। 

যাই হোক, পাশ্চাত্যের মনোবিজ্ঞানীদের উপরিউক্ত আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণের মধ্য 
দিয়ে যে সারমর্ম বেরিয়ে এসেছে তা হল এই যে, শুধু দৈহিক ও ইন্দ্রিয় সুখের প্রাচুর্য মানুষকে 
সুখী করতে পারে না। মানুষকে সুখী করতে হলে দৈহিক ও ইন্দ্রিয় সুখের বহির্ভূত অন্য কিছুর 
প্রয়োজন আছে। 


ব্যতিক্রমী ফিলিপাইনস 

কোন ব্যক্তিবিশেষকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা সম্ভব যে তিনি কতটা সুখী । তেমনি কোন 
একটা দেশের বিভিন্ন আর্থিক স্তরের লোকজনকে বিচ্ছিন্নভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে সেই দেশের 
মানুষের গড় সুখের মাত্রা নির্ণয় করা সম্ভব ।আমেরিকার মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে 0071৬০151 
011৬1011180)-এর অন্তর্গত বিশ্ব গুণমান সংস্থা (ড/011 ৬৪105 981৬5৮) গত ২০০৪ 
সালের মে মাসে ৮২টা দেশের ওপর একটা সমীক্ষা চালায়। ওই বছরের নভেম্বর মাসে সেই 
সমীক্ষায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ওই রিপোর্টে একটা অতিশয় আশ্চর্যজনক ফলাফল দেখা 
গিয়েছে। দেখা গিয়েছে যে, ফিলিপাইনসের লোকেরা অন্যান্য অনেক দেশের লোকের চাইতে 
অনেক বেশি সুখী । তারা তাইওয়ান, জাপান বা দক্ষিণ কোরিয়ার মত ধনী দেশগুলোর মানুষদের 
চাইতেও সুখী। গত ২০০৫ সালে হংকং-এর একটি বাণিজ্যিক সংস্থার পক্ষ থেকে ওই একই 
সমীক্ষা চালানো হয়। সেই সমীক্ষাতেও বলা হয় যে, ফিলিপাইনের লোকেরা টীন, জাপান, 
দঃ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, হংকং ও সিঙ্গাপুরের মত অধিকতর সমৃদ্ধশালী দেশগুলোর 
লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুখী। 

অথচ ফিলিপাইনসকে পৃথিবীর একটি দরিদ্র দেশ বলেই সকলে জানে । সেখানে যেমন 
রয়েছে দারিদ্র, তেমনি রয়েছে রাজনৈতিক অস্থিরতা, ব্যাপক দুনীতিপরায়ণতা এবং পরিবেশ 
দূষণ। তা ছাড়া সেখানে ভূমিকম্প, প্রবল ঘূর্ণী ঝড়, অতিবৃষ্টি ও বন্যা এবং আগ্নেয়গিরির 
অগ্পযুৎপাদের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই আছে। তাই বেলজিয়ামের ব্রাসেলস্‌ অবস্থিত 
সেন্টার ফর রিসার্চ আ্যান্ড এপিডেমোলজি অফ ডিসাস্টার্স (06006 90: 76368101) 87 
12101067110105% 0967)18591515) নামক সংস্থার মতে ফিলিপাইন হল পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
দুর্যোগপ্রবণ দেশ। তা সত্বেও সেখানকার মানুষের মুখে হাসি লেগেই আছে এবং তারা 
জাপান বা দক্ষিণ কোরিয়ার মত ধনী দেশগুলোর মানুষদের চাইতেও অনেক বেশি হাসিখুশী। 
গত ২০০৪ সালের ক্রিসমাস সেখানে খুবই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে কেটেছে। তা 
তখন তারা হাসি মুখেই তাদের প্রাশ্মের জবাব দিয়েছে। দশ জনের মধ্যে আট জনই বলেছে, 


২৯৪ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


এবাব আনন্দ করতে পারিনি তাতে কি হয়েছে। সামনের বার নিশ্চয়ই এত খারাপ আংহাওয়া 
থাকবে না। তখন চুটিয়ে আনন্দ করবো। 

কোন বৈষয়িক সমৃদ্ধি ফিলিপিনবাসীদের সুখের ভিত্তি নয়। এটা তাদের সমাজের মধেই 
নিহিত রয়েছে। বেশ কয়েক বছর আগে উপরিউক্ত সেন্টার ফর রিসার্চ আযান্ড এপিডেমোলভি 
অফ ডিসাস্টার্স-এর এক জন কার্যকর্তা শ্রী এ সি নেলসন (/ 0 161507) এ ব্যাপারে 
কথাবার্তা বলার জন্য ফিলিপিনসে গিয়েছিলেন। প্রথমে তারা তাকে তাদের অনেক দুখের 
কথা বলল। তাদের নিত্যসঙ্গী দারিদ্র ও রোগব্যাধির কথা, সামাজিক বঞ্চনার কথা, ধনী 
দরিদ্রের বৈষম্যের কথা, সবই বলল। কিন্তু যখন তিনি তার শেষ প্রশ্ন করলেন, বললেন যে 
তোমরা কেমন আছ? তখন সকলে সমস্বরে বলে উঠল, আমরা সবাই ভাল আছি। 
ফিলিপিনোরা তাদের নিজেদের বলে মাবাবাওয়াং কালিগয়াহান বা অঙ্গে তুষ্ট । কাজেই বুঝতে 
অসুবিধা হবার কথা নয় যে, যারা অল্পে তুষ্ট তারা অবশ্যই সুখী । জগতের অন্যান্য দেশের 
লোকেদের কাছে সুখ হল অস্তিম লক্ষ্য। কিন্ত ফিলিপিনোদের কাছে শত দুঃখের মধ্যেও 
হাসিখুশী থাকা হল তাদের জীবনধারণের অঙ্গ। হাসি তামাশা হল তাদের জীবন সংগ্রামের 
একটা হাতিয়ার | 


সুখী হবার মার্কসীয় বিধান 

পাশ্চাত্য চিরকাল বেষয়িক উন্নতিকেই সুখের উৎস বলে চিহিন্ত করে এসেছে। কাজেই 
জার্মানীর পন্ডিত মার্কস যে ওই একই পথের পথিক হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি! মার্কসের 
' মতে টাকা পয়সাই সব। টাকা পয়সাই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের হাতে যথেষ্ট টাকা 
পয়সার যোগান দিতে পারলেই মানুষ সুখী হবে। মার্কসীয় তত্বে মানব মনের সুক্ষ অনুভূতি 
বা হৃদয় বৃত্তির কোন মূল্য নেই। তাই এই তত্ত্ব অনুসারে বাবা মায়ের স্নেহ ভালবাসা, নর 
নারীর মধ্যে প্রেম ভালবাসা, ঈশ্বর চিন্তা বা ঈশ্বর প্রেম, ইত্যাদি সব কিছুই টাকা পয়সার 
ওপর নির্ভরশীল । মানুষ হল উৎপাদনের একটা যন্ত্র বিশেষ। মানুষ, তা কৃষিতেই হোক আর 
শিল্পেই হোক, উৎপাদন করবে এবং তার পরিশ্রমের ন্যায্য মজুরি পাবে। সেই টাকা দিয়ে সে 
খাবেদাবে আর সুখে থাকবে। 

কিন্তু মানুষ এখন সুখী হতে পারছে না কেন? কারণ সমাজের কিছু স্বার্থপর লোক তাদের 
ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করছে। যারা উৎপাদন করছে তাদের ন্যায্য পাওনার মোটা অংশ 
ওইস্থার্থপর লোকেরা আত্মসাৎ করছে। যারা উৎপাদন করছে তাদের ঠকাচ্ছে। এই ঠকানোটা 
যদি বন্ধ করা যায় এবং যারা উৎপাদন করছে তাদের হাতে যদি ন্যায্য মজুরি তুলে দেওয়া যায়, 
তাহলে আর দুঃখ থাকবে না। সব মানুষ সুখী হবে। এরই নাম হল মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক 
সমাজতন্ত্র মার্কসের এই তত প্রকাশিত হলে পাশ্চাত্যের পন্ডিতরা লাফিয়ে উঠলেন, বললেন 
এটাই মানব জাতির মুক্তির পথ। 


|| সুখের সন্ধানে মানুষ || ২৯৫ 


কিন্তু আজ এটা সকলেরই জানা আছে যে, এক শত বছর যেতে না যেতে এমন সাধের 
মার্কসবাদী তত্ব কালের গর্ভে বিহীন হয়ে গেল। কারণ মানুষের বাক স্বাধীনতা, মত প্রকাশের 
স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ইত্যাদি সর্ব প্রকার স্বাধীনতাকে হরণ করে, সমগ্র দেশকে 
জেলখানায় পরিণত করে যে মার্কসীয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত হল, মানুষই তাকে ভেঙে ফেলল। 
ফলে এটাই প্রমাণিত হল যে, শুধু দৈহিক ও ইন্ত্রিয়-সুখ মানুষকে সুখী করতে পারে না। 


হিন্দু খষিরাই জানতেন মানুষকে সুখী করার উপায় 

যেইসব পাশ্চাত্য পন্ডিতদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, শুধু দৈহিক ও ইন্দ্রিয় সুখের প্রাচুর্যই মানুষকে 
সুখী করতে সক্ষম, তাদের কাছে ফিলিপাইন-বাসীদের ব্যতিক্রমী দৃষ্টাত্ত যে অতীব বিস্ময়কর 
মনে হবে তা বলাই বাহুল্য। কারণ হল, এই ব্যতিক্রমের উৎস কোথায় তা পাশ্চাত্যের শাস্ত্রে 
অনুপস্থিত। যদিও ফিলিপাইন-বাসীরা বলেছে যে, তাদের সুখের উৎস হল মাবাবাওয়াং 
কালিগয়াহান বা অল্পে তুষ্টি তবুও পাশ্চাত্যের পন্ডিতরা তা অনুধাবন করতে পেরেছেন কি না, 
তা ঘোর সন্দেহের বিষয়। কিন্তু যিনি ভারতের হিন্দু শাস্ত্র কিছুটা অধ্যয়ন করেছেন, তিনি বলে 
উঠবেন যে, হ্যা একেই তো হিন্দু শাস্ত্রে ধৃতি বলা হয়েছে। ধর্মের দশ লক্ষণ বর্ণনা করতে 
মনুসংহিতা বলছে__ . 

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ৎ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। 

ধীর্বিদ্যা আত্যমব্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্‌।। (৬ ৪ ৯২) 

কাজেই, হিন্দু শাস্ত্রে ধর্মের যে দশটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, তার প্রথম লক্ষণই হল 
ধৃতি বা সম্তো, বা অল্পে তুষ্টি। 

কিন্তু এ সব কথা পাশ্চাত্যের পক্ডিতরা বুঝবেন কেমন করে! ভোগবাদী পাশ্চাত্য সমাজ 
হল দেহসর্বস্ব এবং দৈহিক সুখ (21585016) ই সেখানে সুখের পরাকান্ঠা। আযারিস্টটলের 
মতে দৈহিক সুখই উত্তম, তাই সেই দৈহিক সুখই সব মানুষের অস্তিম লক্ষ্য। দার্শনিক 
[.০০৩-এর মতে ভাল-মন্দ বিচার করার মাপকাঠি হওয়া উচিত দৈহিক সুখ ও দৈহিক 
যন্ত্রণা। যা কষ্ট দেয় তাই মন্দ। প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যের এই সুখ ও যন্ত্রণার উৎস হল বাইবেল। 
কারণ তাতে আছে যারা বীশুর শরণ নেবে তারা হল পুন্যাত্মা। শেষ বিচারের দিন গড এই 
পুন্যাত্মাদের স্বর্গের সুখভোগ দেবেন আর অধিস্টান হিদেনদের নরকের যন্ত্রণা দেবেন। কাজেই 
ওই পবিত্র প্রন্থ-অনুসরণকারী কারও পক্ষেই দৈহিক সুখের উপরে আর কিছু চিস্তা করা সম্ভব 
নয়। তাই দার্শনিক 89107211-এর মত হল, দৈহিক সুখই ভাল এবং দৈহিক সুখই মানুষকে 
ন্যায়ের পথে চালিত করতে সক্ষম এবং গণতন্ত্রের উদ্দেশ্যই হল বেশি বেশি মানুষের জন্য 
বেশি বেশি দৈহিক সুখের ব্যবস্থা করা। 

ঠিক একই ভাবে ] 91111-এর মত হল “15851519100 01019 (11115 0951190 : 
070190016 70198570115 10)6 0171 (1178 05118916,__ অর্থাৎ, একমাত্র দৈহিক সুখই 


২৯৬ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সহলন।। 


কাম্য, তাই একমাত্র দৈহিক সুখেরই কামনা করতে হবে। কিন্তু মনে অশাস্তি ও উৎ্বষ্ঠা 
থাকলে শুধু দৈহিক ভোগের উপকরণ মানুষকে সুখ দিতে পারে কি? একজন ফাঁসীর আসামীকে 
যতই ভাল খাদ্য-বস্ত্র দেওয়া হোক না কেন, তাতে সে সুখ পেতে পারে কি? আগেই বলা 
হয়েছে যে, ভোগবাদী পাশ্চাত্য সমাজ সুখের পরিমাপ করে কে কত টাকা উপার্জন করে তার 
ওপর। কিন্তু এটা সুখের প্রকৃত মানদন্ড কি? যদি তাই হয় তবে একজন আমেরিকাবাসীর 
আয় আমাদের থেকে ৬৩ গুণ বেশি হওয়া সত্তেও সেখানে মানসিক রুগীর সংখ্যা সব থেকে 
বেশি কেন? সেখানে আত্মহত্যা বা আত্মহত্যার প্রচেষ্টার ঘটনা সর্বাধিক কেন? সেখানকার 
মানুষ সব থেকে বেশি ঘুমের বড়ি খায় কেন? গভীর নিদ্রা সেখানে দুর্লভ বস্ত কেন? যে সত্য 
আবিষ্কার করতে পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের আরো কয়েক শত বা কয়েক হাজার বছর অন্ধকারে 
পথ হাতড়ক্ষড“হবে, বহু আগে ভারতের খধিরা সেই সত্য আবিষ্কার করে জগদ্বাসীকে 
শুনিয়ে গিয়েছেন। 

তারা বলে গিয়েছেন, দৈহিক সুখ হল ক্ষণস্থায়ী। আজ সুখ আছে, কাল সুখ নেই। তাই 
তারা নিরস্তর বাস্থায়ী সুখের অন্বেষণ করেছেন এবং তা আবিষ্কারও করে রেখে গিয়েছেন। 
তারা বলে গিয়েছেন যে, ভোগের মধ্য দিয়ে সেই স্থায়ী সুখ পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ ভোগের 
দ্বারা কামনার তৃপ্তি হয় না। বরং ভোগের দ্বারা সেই কামনা অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতই বৃদ্ধি 
পেতে থাকে। তাই তারা বলে গিয়েছেন, ভোগ নয়, ত্যাগের মধ্য দিয়েই সেই সুখ লাভ করা 
সম্ভব। ভোগে সুখ নেই, ত্যাগেই সুখ বা ত্যাগাৎ সুখমনস্তরমূ। 


|| বিষয় সুচী।। 
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।। নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


এশিয়া ৩০০ কোটি লোকের বাস - 
২৩৪ 

এঁ দ্ুত শিল্পায়ন ও প্রদুষণ - ২৩৪ 
এসেন বা নাজারিন - ১৮৭, ১৮৮ 
গ্যালান হিল ৮৪০০১ - ২০৬ 


ও 

ওকহার্ট - ১৪০, ১৪৪, ১৪৫ 
ওবেসিটি - ১৪৪ 

ওমর - ২০ 

ওয়াফা সুলতান ট্র ২৭ 

ওয়াসেম সাজ্জাদ - ৬০ 
ওরাকল্‌ - ১৩০ 

ওয়ার্লড ট্রেড ওরগানাইজেশন - ১৪৭ 
ওসামা বিন লাদেন - ৫৭, ৭৭, ৭৮ 


ক 
কমফোর্ট স্টেশন - ২৫৮ 
কমফোর্ট উইমেন - ২৫৮ 
কর্টিসল - ২৪৬ 


কলিন পাওয়েল - ১২, ১৫ 
কমিনিউস্টদের মিথ্যা প্রচার - ১০৭ 
কন্তুরি রঙ্গন - ১১৮, ১২০, ১২১ 
কাদিসিরা মিসাদ - ৩০ 
কাজারিয়া সেরামিক্স - ১৪০ 
কানকুন অধিবেশন - ১৪৭ 
কামাল পাশা - ১৯৮ 
কারিনা ও রিটা ঝড় - ২১১ 
কানতারা সুজুকি - ২৫৩ 
কিফায়া হুসেন - ২৮ 
কিম ইল সুঙ - ১৭৯ 

কিম জঙ ইল - ১৭৯ 
কিয়োটো সম্মেলন - ২১৯, ২২৬ 
এ প্রোটোকল - ২২০ 


|| বিষয় সুচী! । 
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এ পণ্য নিম্নমানের - ১০৯ 

এ পুঁজিপতি শ্রেণী - ১৬৮ 

এ রাজনীতিতে পরিবর্তন - ১৬৯ 
চীনে হোয়াইট হাউস - ১৬৮ 
চৈতণ্যময় সত ব্রহ্ম - ২০৮ 
চৈতণ্য বিস্ডার্স - ১৩৪ 


ছ 
ছায়াপথ গ্যালাক্সি - ২০৫ 


জজ 

জগদীশ ঘোষ - ১৯১ 

জন (নাজারিন) - ১৯৬ 

জর্জ ফার্নান্ডেজ - ৯ ১০ 
জয়নব - ৩৫ 

জহ্রলাল নেহরু - ৩৯, ৯১৮ ১০৭ 
জাকিউর রহমান - ৫৫ 

জাকির নাইক - ২১ 

জাফর আদম - ১০ 


৩০০ 


জাভেদ খা - ৩৪ 

জারোয়া জাতি - ২৪৬ 

জাহিদা পারভিন - ২৯ 

জি এস এল ভি রকেট - ১২২ 
জিয়া জেমিন - ১৬০, ১৬১, ১৬৬, 
২৬৬ 


জিয়াঙ প্ল্যান - ২৬৭ 
জীবন সর্বব্যাপী - ২০৫ 
জেরান্ড পোস্ট - ১৩ 


জেনারেল ইলেই্িক - ১৩১ 
জেনেরিক ওষুধ - ১৪৩, ১৪৪ 
জেমস্‌ লাভলক - ২১৭ 
জোহানেস কেপলার - ১৮৫ 


জোসেফাস - ১৮৮ 

জ্যাকি স্যাক্স - ২৬৮, ২৬৯ 

ট 

টনি ব্রেয়ার - ১৯, ৮৪ 

টম বার্ক - ২১৭ 

টাটা স্টিল - ১১০, ১১৯১৪১ 
টাটা - ১২৯ 
টি ভি এস মোটর বাইক - ১৩৯ 
টিনিয়ান দ্বীপ -২৫২ 

টিমঘি বেসনাহান - ১৩০ 


টেলিভিশনের কুপ্রভাব - ২৪৭ 


ড 

ডলারের বন্ড বাজার - ২৯৫ 
ডাক্তারজী কেশব ব হেডগেয়ার - ১১ 
ডায়াবেটিস - ১৪৪, ১৪৫ 

ডাঃ রেড্ডিজ ল্যাব - ১৪৫ 
ডারুইনের বিবর্তনবাদ - ২০২ 
ডিক চেনি - ৭৭ 

ডেভিড মায়ার - ২৪৮ 

ডোনান্ড রামসফেন্ড - ২৮৬ 


॥। নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 
ড্যানিয়েল পাইপস্‌ - ১৪ 


তত 

তালিবান - ২৩, ২৪ 
তিব্বতে চীনা নিপীড়ন - ১৭৪ 
তিয়ানানমেন স্কয়ারে গণহত্যা - ১৭৪ 
তৃণমূল সরকারের মুসলমান তোষণ - 
১০২ 

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ - ৫৭ 

তোমিইচি মুরায়ামা - ২৫৯ 


দ 

দুয়া খলিল - ৩০ 

দেও জিয়াও.পিঙ - ১৬০, ১৬৭, 
২৬৬ 

(দেন) মোহর - ৪২, ৪৭ 


ট 
ধনাতক প্রতিক্রিয়া - ২১০, ২১৮ 
ধর্মেশ জৈন - ১৩৪ 


ন 

নওয়াজ শরিফ - ৫৬ 

নতুন গ্রহের আবিক্ষার - ২০৬ 
নয়! উপনিবেশবাদ - ১০৬ 
নাজমা বিবি ও শের খা - ৪৫ 
নাজারিন - ১৯১ 


|| বিষয় সুচী।। 


পপ 

পটসডাম ডিক্লারেশন - ২৫২ 

পল টিবেটস্‌ - ২৫২ 

পন্টিয়াস পাইলেট - ১৮৯ 
পশ্টিফিক্যাল সোসাইটি - ২০১ 
পরিবেশ সচেতন জনতা - ২২৩ 
পল ডেডিস - ২০৭ 

পাক - উঠ কোরিয়ার গোপন লেনদেন 
- ৭১ 

পাক পরমাণু বোমা - ৬৯ 

গ্গাচ মিনিটে ৩ বিবিকে তালাক - ৪৭ 
পারডেজ মুশারফ - ৭২ ৭৩ 

পি এল ও - ১২ 

পিটার ওয়েবস্টার - ২১১ 

পিটার বিটোসেক - ২২৫ 

পুতিন, ভাদিমির - ৮৪ 

পেসলি গ্রোভ ২৫১ 

প্রকাশ কারাত - ৫৩ 

প্রকৃতির নির্মম লুষ্ঠন - ২৩৩ 
প্রজাপতি - ২১৮ 

প্রতি বছরে ৮ কোটি নবাগত - ২২৭ 
প্রমোদ মিন্তাল ট ১৩৯ 

প্রাচ্যে পাশ্চাত্যের ভোগবাদ - ২৩৫, 
২৩৬ 

প্রিয়াঙ্কা টোডি - ৩৪ ৩৯ 

প্রেস্টিজ গ্রুপ - ১৩৪ 

প্লীনি - ১৮৮ 


ফ 

ফালুন গড - ১৭৪ 

এ নিষিদ্ধ ঘোষণা - ১৭৫ 
ফাদার ম্যাফেও - ২০৩ 

এ হিন্দু বিদ্বেষ - ২০৪ 
ফালে হাসান আমলেকি - ২৮ 


৩০১ 


ফিদায়িন - ১২ 
ফিরোজ খা - ৩৯ 
ফিলিপ ওয়াকার - ২৪৭ 
সিগমন্ড ফ্লয়েড - ২৪৯ 
ফ্যাট ম্যান - ২৫১ 
ফ্লাসোয়া মিতেরো - ২৯৩ 
ফ্রেড গারস্টোন - ২৯৬ 


বব 

বঙ্গোপসাগরে ঝড় বৃদ্ধি - ২২২ 
বলসেভিক বিপ্লব - ১৫৬ 
বসনিয়া - ৮১ 

বসন্তের জীবাণু বোমা - ৭৬ 
বহির্বিশ্বে বুদ্ধিমান প্রাণী - ২০৭ 
বাইবেল ও পরিবেশ - ২২৩, ২২৪ 
বাতাল ডেথ মার্চ - ২৫৮ 

বাতাসে জলীয়বাস্প বৃদ্ধি - ২১৫ 
বারট্রান্ড রাসেল - ১৮৮, ১৯১ ১৯৭ 
বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ - ৮০ 
বাসার আল আসাদ - ১৩ 

বিক্রম নেহরু - ২৬৬ 

বিজ্ঞান যদি সাপ হয় - ২০৮ 
বিদ্যানন্দ ও মেহনাজ - ৩২ 

বিল ক্লিনটন - ৮৬, ৯৪, ২২৯ 
বিশ্ব স্বাস্থ সংস্থা - ১৪৪ 

বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং - ২৭৪ 
বৃহস্পতির উপগ্রহ ইয়োরোপা - ২০৬ 
বৃষ্টি কালো - ২৫৪ 


ভ 
ভাটিকান - ১৮৮ 
ভারকেটার - ২৮৭ 

ভারতের জলবায়ুর পরিবর্তন - ২১৬ 
এঁ অত্যধিক বৃষ্টিপাত - ২২২ 
এ,কৃষির ক্ষতি - ২২২, ২২৩ 


৩০২ 


ভৈরব পুলে হিন্দু হত্যা - ৩৬ 
ভ্যালু এডেড ট্যাক্স - ১০৯ 


মনমোহন সিং - ১০৮, ১১০ 
মর্শট্রল সম্মেলন - ২২১ 

মমতা ব্যার্নাজী - ১৫১ 

মরিচঝাপির গণহত্যা - ১৫৪ 
মহম্মদ, নবী হজরত - ২০, ৩৫ ৮২ 
মহম্মদ পারভেজ - 

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী - ৩৫ 

মহীন্দ্র আন্ড মহীন্দ্র - ১১৯ ১৩৯ 


।। নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।। 


মোহনদাস করমটাদ গান্ধী - ৩৮ 
২৭৪, ২৭৫ ২৭৭, ২৭৮, ২৮৯ 
২৭৯ ২৮৯ ২৮৩, ২৮৪ 
মোহনলাল মিত্তাল - ২৪২ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - ১৯৩ 
রমাজান কাদ্িরভ - ৩৩ 
রানা রিয়াদ - ২৮ 
রামকৃষ্ণ পরমহংস - ৩৪ 
রামকৃষ্ণ মিশন - ৩৭ 
রাশিয়ায় ইন্কন - ১৭৩ 
রাহুল বাজাজ - ১১২ 
রিজোয়ানুর রহমান - ৩৪ 
রিটা ও কার্টরিনা - ২২৯ ২২৬ 
রিও সম্মেলন - ২২৬, ২২৮ 
রিহানা - ৩৫ 

র্যানব্যাক্সি - ১৪০, ১৪৫ 


ল 
লস্কর ই তইবা - ৫৫ 
লক্কর ই জব্বার - ২৪ 
লি হোঙজি - ১৭৪ 
লিটল্‌ বয় - ২৫১ 
লেনিনের মূর্তি - ১৫৩ 


।| বিষয় সুচী।। 


লেবানন - ৮১ 
লোকনাথ ব্রহ্মচারী - ৩৬ 
ল্যান্স মোরো - ৯৫ ২৪৯ 


শ্ 

শাবানা আজমি - ১৮, ২২ 

শিশু নির্যাতন - ২৪৭, ২৪৮ 
শেখ হাসান ইউসেফ - ১৬ 

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় - ৯২ 


সস 
সমুদ্রের প্রদুষণ - ২৩৪ 

এঁ জীব জন্তুর ব্যাপক হত্যা - ২৩৪ 
সর্দার বল্পবনভাই প্যাটেল - ২৭৮, 
২৯০ 

সলমন খুরশীদ - ৫৩ 

সাঙ্্য দর্শন - ২০৩ 

সাত বছরের কন্যা হত্যা - ৩০ 
সাদ্দাম হোসেন - ১৫ 

সাধনা শ্রীবাস্তব - ১০৮ 

সারা সৈদ ও আমিনা সৈদ - ৩১ 
সি আই আই - ১১১ 
সিগনোরেজ - ২৯৫ 
সিবেল ও সান - ১৩০ 


সেন্ট পল - ১৯০, ১৯৩ 
সেপসিস - ১৪৪ 

সেল্ফ ডিনায়েল (অস্ত্র) - ২৮৮ 
স্প্েন্ডার মোটর বাইক - ১৪০ 


স্বামী অভেদানন্দ - ৩৫ 


৩০৩ 


স্বামী বিবেকানন্দ - ৩৭৮ ৩৮, ৮৫, 
১৯২ ১৯৫ ১২৫০ 
স্বামী শ্রদ্ধানদ্দ - ২৭৬ 


হ্‌ 


হু জিন টাও - ১৬০, ১৬১ ১৬৫, 
১৬৬ 

হেপাটাইটিস সি - ১৪৫ 
হেনরি এস টুম্যান - ২৫২ 
হেনরি রুডলফ, হার্জ - ২৮৬ 
হেলমুট কোল - ২৯৩ 


ভাবি রাখি পাখি ০৬-০4-45০৫ ০ ০৫ 


৩০৪ || নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।' 


এই লেখকের অন্যান্য বই 
ইসলামী ধর্মতত্ব ঃ এবার ঘরে ফেরার পালা ১২০.০০ 
- মার্কস ও মার্কসবাদীদের অজ্ঞতা ২৫.০০ 
ভারতীয় ইতিহাস শাস্ত্র ও কালক্রম ১২.০০ 
ভারতীয় এঁতিহ্য ও গান্ধীবাদী অহিংসা ১০.০০ 
পুরুষার্থ প্রসঙ্গ ঃ পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় ভাবধারা ৩৫.০০ 
এক নজরে ইসলাম ৩০.০০ 
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